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ডক্টর শ্রীমান শরিবপ্রসাদ হালদার প্রনীত «পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ৰঙ্গসাহিতা" 
গ্রন্থটির তূমিক! লিখবার জন্ত অঙ্করুদ্ধ হয়ে আমার অনেক পুরাতন কথ! যনে 
পডছে। ৰুকাল পূর্বে তিনি আমার কাছে গবেষণ। করে ওক্টর উপাধি লাভ 
করেছিলেন, তিনিই আমার প্রথম ছাত্র বিনি আমার কাছে গবেধণ| করেছিলেন । 
এইজন্ত তার লেখাটি আৰার পড়তে গিয়ে অনেক কথ| মনে পড়ে গেল। 

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্ালয় থেকে ডক্টর উপাধি পাওয়ার পর যে দমন্ত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় তার প্রতি সাহিত্যরসিকের আদৌ আকর্ষণ ৰোধ করেন না। 
কারণ দ্বিবিধ । প্রথম, যে বিষয় নিয়ে গবেষণ! হয়েছে, পাঠক সেম্তবরের লোক 
নন। ঘযর্দি আপেক্ষিক তত্ব ৰা বেদাস্তবাদ সম্বন্ধে কোন গবেধণ! গ্রথ প্রস্তুত হয়, 
তাহলে আমাদের মতে “অব্যাপারী” ৰাক্তি নে গ্রন্থ পাঠে আদৌ উৎদাহিত হবেন 
না। কারণ একটি বিজ্ঞান, আর একটি দার্শনিক তত্ব। কিন্ত এ-সমস্ত দুরূহ 
ব্যাপারে প্রবেশাশ্বিকাব ন৷ পেলে গ্রন্থগুলিকে কি পরিত্াাঁগ করতে হৰে? দ্বিতীয়, 
অনেক সময়ে গবেধণ। গ্রন্থে অনেক তত্ব কথ! ও নব নব আবিষ্কার থাকলেও 
লিখনতঙ্গীর ক্রটি ও বিন্তাসে শিথিলতার জন্ত ত| পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় 
না। তাই সাহিত্যের গবেষণা অনেক সমপে পাঠকের অনীহার কারণ হয়ে ওঠে। 
সুখের কথা, ডঃ হালদারের এই আলোচনা! একটি সুগংহত বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জল রচনা 
পরিণত হয়েছে । এটি গবেষণা গ্রন্থ, কিন্ত নীরূস ও তথ্যপর্বন্থ নয়। তিনি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষদ্টির উপস্থাপনা করেছেন । নানা! উৎস থেকে এর 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, পরিশেষে চিত্ত (লব্ধ তবকে বাংল। সাহিতোর বিবর্তনের 
মধ্যে অবধারণ করতে চেয়েছেন । 

আধুনিক বাংল! সাহিত্যের উৎপত্তি ও ৰিকাঁশ শু পাশ্চাত্য এতিছ্ের দান 
নয়, তার পশ্চাদপটে আছে পৌরাণিকতার সুদ ভিত্তিভমি-নমা সগরাচর পাঠকের 
চোখে পড়ে না। পুরাতন বাংল! সাহিত্যের মধো পৌরাণিক ও লৌফিকের 
ষে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা লেখক দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। পুরাতন 
ৰাংল। সাহিতো প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষভাৰে প্রগৈতিহানিক্ক অন্-্আর্ধ কোৌমের নান' 
ব্রতফুত্য প্রভাৰ বিস্তার করলেও সংস্কৃত ভাবাবাহী পৌরাপিক এঁতিহা, বিশেষত: 
দেববাদ ও ধর্মীয় অনুভাধন! এ সাহিত্োর মর্মমূলে রণ সঞ্চার করেছে । কেউ কেউ 
বলবেন, ব্রাঙ্মণয সংস্কার-বজিত ব্রাত্যলংস্কারই বাঙালির কুলবর্ম। তান্ত্রিক 
মহজিয়!, কাগ্মাবাদী নাখ-সন্প্রদায়, বৈষ্ণব লহঙ্জিন্ন, হিন্মুতাস্ত্রিকের বটচক্রলাধন, 
শ্রহম্ত বাদী ও দেহতন্মাজ্িক বাউল-ফকির-দরবেশের লাধনভজন এবং তাকে কেন্দ্র 
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করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাঁকেই গ্রফুত প্রস্তাবে বাংলা সাহিত্য বলতে 
হবে। উত্তরাপথের ব্রাঙ্গণাশ্রেত পৌরাণিকতা বাঙালির শ্বভাবধর্ম নয়, তা হচ্ছে 
কৃত্রিমভাবে আরোপিত পরের ধর্ম। মৌর্ধযুগের আগে আর্ধধর্ম পূর্বাঞ্চলের অঙ্গ- 
ব্্-মগধ-বঙ্গাল দেশকে কোন গুকাকেই প্রভাবিত কংতে পারে নি। মৌধ যুগ, 
বিশেষতঃ পগ্ত যুগ থেকে পূর্বভাবতে আর্যগ্রভাব সঞ্চারিত হতে আরভ করে। 
শশাঙ্ক নহেন্দ্রগুগ্ডই ৰোধ হয় সর্যগুথম পৌরাণিক 'শৈবধর্মকে বাঙীলির বৌদ্ধ 
সংস্কারের প্রবল প্রণ্ডিষ্পধী করে তোলেন। পরবর্তী কালের পাল রাজার 
ধর্মমতে মহা যান বৌদ্ধ হলেও কখনো! সাম্প্রদায়িক ছিলেন না । তাদের মন্ত্রণাসভায় 
অনেক ব্রাহ্মণ নেতৃত্ব করতেন, তাদের অস্তঃপুরেও রামায়ণ মহাভারতাদির বিশেষ 
গ্রতাৰ ছিল, কোন কোন পট্টমহাঁদেৰী পুরাণকথা শুনে ব্রাহ্মণ পাঠক-কথককে 
আপ্যায়িত করতেন নানাভাবে । বোধ হয় স্বল্পকাল স্থায়ী সেন বংশের শাসনে 
সমাজের উচ্চ স্তরে পৌরাণিক ব্রাঙ্ষণ্য গ্রতীব দৃঢ়মূল হয়েছিল। যে-কোন কারণেই 
হোক, বেদ-বেদান্তের চর্চা ব্যাপকভাবে অনুস্থত হয় নি। মুনলিম অধিকার স্থাপনের 
পর বাঙালি হিন্মুসম1জ কিছুকাল কুম্মবৃত্তি অবজস্বন করলেও চৈতন্তাবির্ভাবের কিছু 
আগে থেকেই উপক্রত হিম্ুসমাজ আত্মরক্ষার প্রেরণায় কুর্মবৃত্তি ত্যাগ করে 
ধবসশীবৃত্তি গ্রহণ কুল এবং ত্রমে সে সঙ্কোচ সংশয়ও তিরোহিত হল। পঞ্চদশ 
শতাবী থেকেই পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের শুধু কাৰ্যত্ব নয়, তার তত্বাদশের মধ্যে 
হিন্দু বাডালির নতুন আশ্রয় জুটল। শ্রচৈতন্তদেবের আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে 
পৌবাণিকুত্বার বিচিত্র গরর্ভীব ছড়িয়ে পড়ল। বস্ততঃ প্রচৈতন্টের আবির্ভাব 
ন। ঘটলে বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে পৌরাণিকতার আদর্শ কতটা স্থায়ী হত 
তাতে সন্দেহ আছে। যীরা মনে করেন, পৌরাণিক প্রভাব বাঙালির কুলধমকে 
বিনাশ করেছে, তীরা বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। বাঁডীলির মনে পৌরাণিক 
প্রভাব না পড়লে এতদিন এজাতি নিজের সংহতি বজায় রাখতে পারত না, 
বাংল সাহিত্যও লৌকসাহিত্যের উপরে উঠতে পারত ন]1। পরব্তীকালে উনিশ 
শতকে বাংল! সাহিত্যের যে অভূতপুব ৰিকাশ হয়েছে, তাও ঘটতে পারত বলে 
মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষাবাহী পৌরাণিক আদর্শ বাঁডালির জীবনের আদর্শ 
বলে স্বীকত হয়েছে, সাহিত্যেও তা দৃঢ়মূল হয়েছে। বামমোহন ও ব্রাক্ষসমাজের 
নেতারা পৌরাণিকতার বিকুছে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, শ্রীরামপুর ও কলকাতার 
ঘীষ্টান মিশনারী সম্প্রদণায়ও তীব্রভাষায় হিম্মুর পৌরাণিক চেতনার বিরুদ্ধে অন্্রক্ষেপ 
করজেও এ দৈত্যকে বধ করা গেল না। উনবিংশ শতাবীর সগ্চম দশক থেকে 
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এই আদর্শ আবার স্বাতত্ত্রা অর্জন করল, বঙ্কিমচন্ত্র, তার শিষ্য মশ্পরদায় এবং 
শ্ররামরুঞ্চ ও তার মানস সন্তানগণ পৌরাণিকতার দিকে শিক্ষিত বাডাঁলির দৃরি 
আকর্ষণ করলেন। 

রামমোহন ও দয়ানন্দের প্রচাণ সত্বেও সারা ভাএতবাসী আজে! পর্যন্ত 
পৌরাণিক আচার আচরণ ও দেববিশ্বামে অটল হয়ে আছে। গত শতাব্দীর 
বাংল! সাহিতোর প্রকরণ ও বিবর্তনে আধুনিক মুরোপের প্রভাব থাকলেও 
পৌরাণিক এঁতিহও উপেক্ষিত হয়নি। হয়তো কালধর্মের বশে তাতে কিছু 
পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাকে অস্বীকার করবা উপায় নেই। মধুস্থদন তো 
হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্মকে এক ফুৎকাবে উড়িয়ে দিয়েছেন, রাম-রাবণ 
লক্ষ্মণ-মেঘনাদ সংক্রান্ত আমাদেব বহুকাল পোধিত ধারণাকেও অবহেল! করে 
তিনি যেন অপশক্তিকেই বরমাল্য দিয়েছেন। তবু তিনি ভাগতের পৌরাণিক 
সংস্কারকে সমূলে উত্পাটিত করতে পারেন নি। হেম-নবীনও আধুনিক মুরোপের 
জানবিজ্ঞান সমাজ-শিক্ষার দ্বার! প্র এাবিত ছলেও পৌরাণিক সংগ্কারের ছায়াতল 
ত্যাগ করে সম্পুণ নঙ্ণ জীবনজিজ্ঞাপাকে একমাত্র শরণ্য খলে গ্রহণ করতে পারেন 
নি। বঙ্কিমচন্দ্র স্থৃতীস্ক যুক্তির সাহায্য নিলেও শেষ পর্যপ্ত পৌরাণিক সংস্কারে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের নাটকেও পুরোপুরি পৌরাণিক সংস্কার 
স্বীকৃত হয়েছে। ফুরোপ যেমন নিউ টেন্টামেন্টকে প্রধানতঃ ত্বীকার করে ওন্ড 
টেন্টামেন্টকেও উপেক্ষা করে শি, তেমনি উনিশ শতকে বাঙালি মানম যতহ 
নতুনেব দ্বার প্রবুদ্ধ হোক না কেন, পৌরাণিক এঁতিহকে জাতীয় জীবনের 
অন্তর্লোকে গ্রহণ করতে ছ্বিধ। করে নি। আদি ব্রাহ্মলমাঁজের রবীন্ত্রনাথও কি 
পৌরাণিক ভাবৰকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন? বিশ শতাৎ দেখতে 
পাচ্ছি, শহরে গ্রামে গঞ্জে পুজা অর্চনার ব্যাপারে প্রবল বিক্রমে পৌরাণিক 
দেবদেবীরই বাগ্ভাগুসহ উৎ্সৰ অনুষ্ঠান চলেছে। ধার! ধর্মকমকে মাস্থষের 
পুরাতন কুমংস্কার মনে করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সমূলে বিনাশ করতে চাণ, 
তারাও দেখছি এই সমস্ত ব্যাপারে সোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন। আসল কথা, 
পুরাতন পৌরাণিক সংস্কার ভারতবর্ষে এতট। দৃঢ়মূল ষে দেশের মনের মাঁটি থেকে 
তাকে উৎপাটিত করা' প্রায় অনণ্ব। অতিশয় আলোকপগ্রাঞ্ধ ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যার 
ভাগ্ডাবী যুরোপ এই বিংশ শতাবীতেও ধর্মকে স্থানচ্যুত করতে পেরেছে কি? 
স্থতরাং বাংল! দেশ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক 
যুগ পর্ধস্ত পৌরাণিক ভাবনা এ জাতির সমগ্র সত্তা জুড়ে বর্তমান রয়েছে। 


(আট ) 


বৈদিক পুজোপাসন! হাজার দেড়েক সর আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। 'বদাস্তিক 
তত্বকথ। বাংলা দেশে বড়ো একটা স্থান পাঁয় নি। ব্রহ্মতত্বের বিচার-বিষ্লেষ্ণ 
আধুনিক কালে রামমোহন হচিত করেন, তার পূর্বে অতৈতবাদী ভাস্ত নয়, 
ছৈতবাদী তক্তিতত্ব বাঙালির চিত্ত জয় করেছিল। অধৈতবাদে ব্রহ্ধ কর্মকর্তৃত 
রছিত নিবিকল্প তত্বমাত্র, ছৈতবাদ এবং তার শাখাগ্রশাখায় জীবের স্বতন্ত্র মৃতি 
্বী্কৃত হলে সগুণ ব্রন্মের বান্ছদেব-সন্কর্ষণ-ফৃষঃ গোঁপনন্দন-বল্পবীযুবতীদের 
প্রাণেশ হতে বাধ। ঘটে নি। কা ভক্তিতত্বের আর এক পিঠ হচ্ছে শান্ত 
তক্তিবাদ। এখানেও পৌরাণিক শত্িদেবীর ভক্তের মনে একচ্ছত্র আধিপত্য, 
নে সম্পর্ক প্রধাণতঃ বাৎসল্যভাৰকে কেন্দ্র করে আবন্তিত হয়েছে। সহুজিয়। 
বৈষ্ণব ও বাউল সীইপন্থীর আকার-আয়তনহীন যে প্রেমতত্বকে সাধাসাধনার 
অন্তত করেছেন, তীরাও পৌরাণিক সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। 
ক্তরাং এ জাতির মনের গুঢ় পরিচয় ষে পৌরাণিক সংস্কারের মধ্যেই নিহিত 
আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রমান শিবপ্রসাদ হালদার বহু পরিশ্রম কৰে, 
গভীর বিগ্লেষণে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির এই পৌরাণিক সংস্কারের স্বরূপ 
নির্ধারণ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু কল্পনার উপর ভিত্তি করে বিস্তর আহা-উন 
সহযোগে প্রস্তুত তরল আবেগে পর্ধবসিত হয় নি, লেখকের বক্তব্য, মন্তব্য ও চিন্তা 
বস্তুগত তথ্যের উপর প্রতিষ্িত। সাধারণতঃ আমাদের কতকগুলি গ্রিন ভাৰন! 
চিন্তা থাকে, যাকে ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন 82012 £/2৫%4, তাঁর হাত থেকে 
আমাদের মন কিছুতেই মুক্তি পায় না। লেখক এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রিয় 
ভাবনাচিন্তা থেকে যে ভাবে নিজেকে রক্ষা করে নিঃস্পৃহভাবে ইতিহাসের গতিপথ 
অস্গলরণ করেছেন তাতে তাকে বিশেবভাবে সাধুবাদ দিতে হয়। অথচ রচনাটি 
সব সময়ে তর্কবিতর্কের কচকচিতে পর্যবসিত হয় নি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা! খজু 
ভাবাভঙ্গিমায় ধরা পড়েছে, ধার! গবেষণাগ্রন্থ বললেই বিরস হয়ে পড়েন তারা 
নির্ভয়ে এই বইটি পড়তে পাবেন। জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যবোধের, তথ্যের সঙ্গে 
তত্বেরে এমন রাজযোটক মিল অনেক বাংলা গবেষণা গ্রন্থেই পাওয়1 যায় না। 
এ গ্রন্থ সবধীমহলে অভিনন্দিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 


অলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাস্ব 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাঁণাশ্রিত জীবন ও দৃ্টিতঙ্গী সামগ্রিকভাবে যাহাকে 
পৌরাণিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যায়, বাঙালী জাঁতির মনোধর্মে কখন 
কিরূপ প্রভাৰ রাখিয়াছে ও তাহার বিচিত্র সাহিত্যকর্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
তাঁহার অশ্বেষণে ব্রতী হইয়া! কয়েক বৎসর পূর্বে একটি গবেষণা! কার্ধে আত্মনিয়োগ 
করি। আলোচনার অন্বক্রমে বিষয়টির বিরাটত্ব ও গভীরতা ক্রমশঃ উদঘাটিত 
হইতে থাকে । জাতীয় জীবনের চালচিত্রে ঘষে এত বড় একটি এঁতিহা বিরাজ 
করিতেছে, যাহা পদে পদে আমাদের জীবনধারাকে সঞ্তীবিত করিয়া তুলিতেছে 
তাহা ভাৰিলে বিল্ময়াঁৰিষ্ট হইতে হয়। সংস্কৃতির মুলীধাররূপে এই বিরাট ৰিপুল 
ভারতসম্পদ বি5নজীবে “দেশসংস্কতি+কে উজ্জীবিত করিয়াছে । ইহাই বাঙালীকে 
তাহার ক্ষুদ্র মানসিকতা হইতে মুক্ত করিয়! তাহাকে বৃহৎ ভারতসভাতলে আসন 
দান করিয়াছে । আদি পর্বের বাঙালীজীবনে যে মিশ্র সংস্কৃতি কাজ করিতে ছিল, 
লোকচেতনার “অকুগ্ন বলিষ্ঠতা'কে আশ্রয় করিয়াই তাহা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে । 
তাহার ধর্ম, আচার-অভিচার দেহধর্মের সহশ্রৰিধ আধারে রক্ষিত ও লালিত 
হুইয়াছে। এই ধর্ম তাহাকে দূর ও অগ্রাপণীয়ের দিকে ঠেলিয়! দেয় নাই, তাহাকে 
গৃহ্ধর্মের সীমিত গণ্তীতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। সেদিনের সাহিত্য তাই কোন- 
ক্রমেই দূর আকাশের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিতে পারে নাই । এই মৌতাত? বিভোর 
আ.ত্বতুষ্ট জীবনে বৃহৎ ভারতধর্মের আহ্বান তাহার ভৌম পরিমগ্ডলকে প্রসারিত 
করিয় দিয়াছে । লক্ষা করিবার বিষয়, তাহার লৌকিক চেতনার সহিত সংগতি 
রক্ষা করিতে পারে ভারতধর্মের এমন দিকটিই তাহার কাছে গ্রহণীয় হইয়াছে । 
এইজন্য বেদান্তের নিগৃঢ় তত্ব জাঁনিলেও সে তাহা মানে নাই, একাধিকবার 
জানাইবার চেষ্টা চলিলেও তাহ! কার্যকর হয় নাই। সে ক্ষেত্রে পৌরাণিক সংস্কৃতিই 
তাহার লোকটচিস্তালালিত জীবনধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়াছে বেশী। 

মধ্যযুগ হইতে তাহার চিত্তলোকের এই উদ্বোধন, চিন্তাক্ষেত্রের এই প্রসারণ, 
পরিমগ্ডলের এই ব্যাঞ্চি তাহাকে ক্রমশ:ই অমৃত শিপাহ্থ করিয়া তুলিয়াছে। 
কালের যাত্জায় অমৃতকুস্তের সম্ধানও যিলিম়্াছে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সাহিত্যের 
সংগ্রহশালায়। কিন্তু সেই সংগ্রহশালায় প্রবেশের ছাড়পত্র সহজে মেলে নাই। 


(দশ) 


সংস্কার ও প্রজ্ঞার সমৃদ্রমন্থনে সেই অম্বত যখন বিশ্বাদ হইয়া উঠিল তখন তাহার 
অস্থির ও সংশয্সদীণণ চিত্তকে স্থিতধী করিবার জন্য একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত 
আশ্রয়স্থলের প্রযোজন হুইযান্ছল। হতিহাসের শিক্ষায় পৌরাণিক সংস্কৃতির 
নির্মোকেই তাহার নৃতন জীবনবোধে দাক্ষা গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে । এইভাবে দেখ! 
যায় পৌরাণিক সংস্কৃতি একদা যেমন বাঁডীলীর জীবনরসকে অক্ষুণ্ন রাখিয়। তাহার 
জীবন ও সাহিত্যের পধিধি বাঁডাইয়। দিয়াছিল, তেমনি আধুনিককালে তাহা সেহ 
পরিধিকে আবও প্রপারিত করিয়! 'তাঁহাকে বিশ্বচব করিয়া তুলিয়াছে। অস্তিত্বের 
এই দৃঢড ভিত্তিভূমতে দাভাইয়৷ বাঙালী নিজেকে জাণিয়াছে, দেশকে চিিয়ছে 
ও বিশ্বকে বুঝিতে চাহিয়াছে। তাহার জীবনচষা হুইণ্ডে সংস্কৃতি পৃথক নহে, 
তাহার সাহিত্যও এই উভযকো1টিক ধারণার সংযোগ চিহ্ন । 

মধ্যযুগ হইতেই এই স্বীকবণ প্রক্রিয়া সুচিহিত বলিয়। এই যুগের সাহিণ্য 
হইতে এই আলোচন!স্থর হইয়াছে। অমৃত হুদে মক্ষিকা পতনের মত এই স্থধার সে 
সেদিনের বাঙালী আঁক নিমজ্জিত হইয়াছিল। ইছাএ সর্বসস্তাপহারিণী শক্তি 
সম্বন্ধে তখনই সে সমাব অবহিত হয় নাই । উনবিংশ শতাব্দীর তপ্ত আবহাওয়ায় 
জাতির যখন অগ্রিপরীক্ষা তখনই ইহার ত্রিপাদ বিস্তৃত ছায়াতলে আশ্রয গ্রহ প 
করিয়া সে আত্মগ্রতিষ্ঠা করে বলিয়া মৃখাতঃ এই শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এই 
সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিচঘ ও তাহার সাহিত্যগণত অভিপ্রকাশ ফুটাইয়। 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি । বিংশ শতাব্দীর বিক্ষিপ্ত যুগমানসে সধত্বলালিন বু 
সত্যে বিলয়-বিনষ্টিতে এই পুবাতনী প্রজ্ঞ! ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় শীতি-নিষ্টা- 
কর্তবা-অুজ্ঞার সহশ্র ভগ্নীংশে আজিও যে সগৌববে বিরাজমান তাহাতে কোনরূপ 
সংশয় নাই। 

এই গবেষণ! কর্মের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে “ডক্টর অৰ ফিলজফি' 
উপাধিদানে সম্মানিত করিয্লাছেন। নিবন্ধেৰ দুইজন পরীক্ষকই--প্রয়াত ভাষচাধ 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার মেন--আমার আচার্ধ। তাহাদেরই 
স্ষ্টু “সরস্বতী কুণ্ডে' অবগাহন করিয়া! এই নির্মাল্য রচনা! করিয়াছি । প্রয়াত 
আচাধদেবের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করি এবং আচার ভঃ স্তকুগার 
সেনের প্রতি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। 

আলোচনার সম. পরিকল্পনা ও উপস্থাপন! আমার শিক্ষাগুরু, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ, ডঃ অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের 
নির্দেশনা ও পরামর্শা্যাযা হইয়াছে। সম্মুখ আলোচনায় এবং তাহার রচিত 


( এগার ) 


আকর-গ্রন্থগুলি হইতে আমি বন্ধ সমতার সম!ধান খু'জির। পাহয়াছি। আমার 
প্রতি একান্ত প্েহবশ ওঃ অতিরিক্ত কর্নব্যন্ত হার মধ্যে ও তিনি গ্রশ্থটব জন্য একটি 
মূল্যবান ভূমিক' শিখিযা দিধাছেন। গ্রন্থটি তাহাকে টউত্পগ চবিতে পারিযা 
নিজেকে ধা মনে করিতেছি । 

আথিক সমন্তার স্পন্ট কাবণে গ্রন্থটি এ গান্তক প প্রকাশ কব যাঁয় নাই । 
সম্প্রতি ধশ্চিমবঙ্চ মরক্কাবেব তথা 9৪ সংস্কৃতি পিলাগেব মর্গানতকুল্যে এই প্রন্াশনা 
সম্ভব হহল। প্রযোজ্নাননাশ অবশিষ্ট মাথিক দাষিত্ব ফার্ম। কেএন এম সানন্দে 
বহন করিয। আাকে অশেষ »"জুভাপাশে বঙ্চ কবিযাছে। মণনধম গ্রন্থ 
প্রকাশে এই প'স্থার পৃষ্টপোষকানাকে আ।মি অকুথ অভিনন্দন জানাই । 

প্রুক স*শোধনের ক্ষেত্রে ফার্ধ কেএলএম এব শ্শ্রপতি প্রন খোষধ ৪ 
স্বখেন্টুবিকাশ পাল আমাকে সক্রিয় হবে সাহ'যা করিয়াছেণ। এজন ভাংদের 
প্রতি মামি বিশেষভাবে কুাণজ। অশেষ সতর্কতা সবে যে এহ চাখিট মুদ্রণ 
গ্রমাদ পরহশ ৬২ হাহ।ব জপ দুঃথ পণাশ কাণিনেছি । 

গ্রন্থের গ্রস্ঠ" অন্কণ করিয'ছেন শিপী শা দিথ্িজয ত্টাচাধ এবং মুদ্রন দাণ্যত 
শচারুভাবে সম্পাদন করিষ'হেন নামক পগ্রিন্টার্সেব শ। কিন্বণ কুম।র নামক 
হহাঁদিগকে আমি এ ম্তবিক কৃতজ্ঞ ৮ হ্ানাহতেছি । 

সংস্কতি পর্ব ক্ষেতে বঠমাঁনে শানা দিক হইতে যে বিবিধ প্রকার 
মননশাণ আন্োচন ব স্বরপা* হইক্াছে আলোচা গ্রন্থ "ভাভারঠ একটি দিকে 
আলোকপ'ত করিষাছে। দেশের অন্তব-প্রকৃতিব রহস্য উদঘাটনে ৪ তাহারু 
বহিঃগ্রকাশেরস্ববঝপ উপণর্ষিতম এই মালোচনা অন্পন্থাতৎস্্র মনে 1 টা অগ্রহ 
সঞ্চার করিতে পারিলে হতাঁর প্রকাশ শার্থক হইত, পাবে ধলিষ' মনে ব। 


আীশিবপ্রসাদ হালদার 


সূচীপত্র 


ভূমিকা-_-ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “** পাচ 
গ্রন্থকারের নিবেদন সু নয় 
জঅবতরণিক। ১ 
প্রথম অধ্যাকস-_মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে পৌর1ণিক 

চেতন! ও বাঙ্গালী মানস *** ৬ 


বাংল! দেশে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাতে ব্রান্গণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা-- 
বাংল! দেশে খুকাঁ বিজয়ের প্রতিক্রিয়া--হিন্দু সমাজে ব্যাপক ধর্মীস্তরীকরণের 
প্রচেষ্টা--সংকট দৃরীকরণে লৌকিক জনচেতনার শক্তি ভিক্ষা ও অভিজাত 
সম্প্রদ্দায়ের ভারতীয় সংস্কৃতির অহ্শীলন--যথাক্রমে মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ 
সাহিত্যের উৎপত্তি--ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ব্যাপক অঙন্গুশীলনস্্সাধারণ ভাবে 
জনসাধারণের দ্বারা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ বচনা-_মঙ্গলকাঁবো পৌরাণিক 
উপাদান--কাহিনী বিন্যাস, উপাসনা পদ্ধতি ও চরিন্র চিত্রণে পৌরাণিক 
প্রভাঁব--শিবচরিত্রের পৌরাণিক ও লৌকিক রূপ--মনসাঁ ও চণ্তীর মধ্যে 
পৌরাণিক প্রভাব, মঙ্গল কাব্যের পৌরাণিক ধারা--উত্তরকালের মঙ্গলকাৰো 
লৌকিক চেতন! ক্ষীণতর ও পৌরাণিক উপাদানের ৰাহুল্য-_অগ্বারদকাব্য-_. 
রামায়ণ অচ্গবাদে ফৃত্তিবাস--কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈশিষ্ট্-_কত্তিবাসের 
ভক্তিবাঁদ-_-অন্টান্ত কবির বামায়ণ কাঁব্য--মহাঁভারত অন্থ্বাদের ধারা. 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, কাশীরাম দাস-_পুরাণ অস্থবাদের ধারা--মালাধর 
বন, রখুনাথ ভাগবতাচাধ, মাধৰাচার্য ও বোড়শ শতাব্দীর অন্ঠান্ত ভাগবত 
অশ্কবাদক*-মধ্যযুগের অঙ্গবাদে বাঙ্গালী মানস- অন্ুবাদগুলিতে গল্পরল, 
বাঙ্গালী জীবনাদর্শ ও তক্তিবাদের প্রকাশ--পৌরাণিক চেতনায় জাতির 
আত্মরক্ষা । 
দ্বিতীক্ম অধ্যায়-_উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ £ অনুবাদ ও 


অনুশীলনে প্রাচীন রীতি '*** ২৪ 
রামায়ণের অন্থবাদ--শ্রীবামপুর মিশন প্রেসের প্রকাশিত ফৃত্তিবাপী বামায়ণ_ 
কেরী ও মাশম্যানের সম্পাদনায় মূল. বান্দীকি রামান্গণের ইংরেজী অন্থবাদ সহ 
প্রকাশ-_জয়গোপাল তর্কালক্কারের দ্বার সংশোধিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ. 
রঘুনন্দনের বামরসাক়ন্্পামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ কাব্য-_-অন্যান্ 
রামায়ণ কাব্ায--লঙ, সাহেবের তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি বামকাব্য-- 


€ তের) 


মহাভারতের অন্ুবাদ--মিশন প্রেসের কাশদাসী মহাভারত, তর্কালঙ্কারী 
মহাভারত, বটতলার মহাভারত-স্-ভগবদগীতা অনুবাদের ধারা--চ গ্ীচরণ 
মুন্সী, বৈকুগ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্ধ__পুরাণের অন্থবাদ-_ 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাৰে প্রাগাধুনিক যুগে ভাগৰন পুরাণ অনুবাদের প্রাধান্থ-- 
দেৰী মাহাত্মোর পুরাণ অঙগবাদ--কষ্চকিশোর বায়, দীণ। পাল গুপ্ত, নন্দকুমার 
কৰিরত্ু, রামরত্র ন্যায়পঞ্চানন--কোচবিহার মহারাজাগণের পৌরাণিক কাব্য 
কাহিনীর পৃষ্টপোষকতা--কৃষ্ণলীলা বিষষক পুরাণ কথা--ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিজ রামকুমার, সনাতন চক্রবতাঁ, উপেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রভৃতি-- 
অন্যান্য পুরাণ অন্গবাদ--গয়াবাম দাস বটব্যাল, বামলোচন দাস, কেদারনাথ 
ঘোষাল, জয়নারাষণ ঘোষাল, রাধামাধৰ ঘোষ--প্রাচীন সাহিতা ও শা 
গ্রন্থের প্রচারে মুদ্রাষন্ষ, শ্রীবামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দাণ-- 
সমকালীন দেশ ও সমাঁজে পৌরাণিক চিন্তা! চেনার ধারণা-_রাজ। বামমোহন 
রাষের যুগ্ডিবাদ ও পুবাণ প্রসঙ্গে নেতিবাচক দৃষ্টিতঙ্গী--ইযং বেঙ্গল গোষঠীর 
বিপ্লবাত্মক দাত ৬ পোণিক চে*নাঘ সংশয়বাদ বক্ষণশীল গোষ্ঠীর 
পৌরাণিক সংস্কারে হৃদ আস্থা-_পৌরাণিক ধর্ম ৪ দর্শনে ব্রাহ্ম সমাজের 
উপেক্ষ' তবে মহাভারত ৭ গাব প্র মধাদ--মহঘি দেবেন্দ্রনাথের 
ভক্তিবাদ, মহাঁভা", ও গীনাষ অর গ-তবলোটিশী পত্রিকায় ভাগবত ও 
মহাভারঘত সম্বন্বীয বিজ্ঞপ্তি । 


ভৃতীয় অধ্যায়-__উনবিংশ শঙাব্দীৰ দিতায়।” - পৌবাদিকি 
সংস্কাতিব নব পধা লোচন। 8৪8 
অন্বাঁদ কাঁবোব ধার! পাঁরবর্তম-হতিবৃজ ও এতম্ের পরিপ্রেক্ষিতে নায়ণ, 
মহাভাব* ৭ পুরাণ গ্রন্থের নুন্ন পধ্লাৎন' দ্বিলীযার্ধের অন্তবাদ গ্রন্থ 
কালীপ্রসন্ন সি*হেব মহাভাবত ও শ্রীম্দ ৩গন্দগী ৮--পোৌবীশঙ্কব ভষ্টাচাধ" 
মুক্তাদাম নিগ্ভাবাগাশ-বামায়ণ ৪ ১হাঁভাএ- অন্রবাদে বর্ধমানের মহার'জ। 
মহাতাবটাদেব আঙ্কুলায-_পৌবাণিক উপাদানে দ্বিতীযার্ধের সাহা । 
চতুর্থ অধ্যায় -সাহিত) স্্ট £ দ্বিতীয়ার্ধে পাবন্ত--ব।্গ্যণ, 
মহাভাবত ও পুবাণ পভাবিত কাব্য সাহিত। ৫» 
নবধুগের কাব্যে পৌরাণিক সংস্কৃতির স্থান-_ঈশ্বর ১ ও রঙ্গলালের কাব্য 
চেতনার স্বতন্ত্র শাশ্রয়-_মাইকেল মধুস্থধন, মেঘনাদবধ কাব্যে রামাষণেব গ্রহণ 


€ চৌদ্দ) 


ও বর্জন--বাল্সীকি ও ফৃত্তিবাসের ভাবাদর্শ--মেঘনাদবধ কাব্যের নৈতিক 
ভিত্তি--কবির রক্ষঃকুল গ্রীতি--পৌরাণিক পরিমণ্ডলে মানবজীবনের মহিমা 
স্বাপন-মধুন্দনের দেব চরিত্রের পরিকল্পন'--মানবায়নের পশ্চাতে মধুমানসের 
প্রন্কৃতি ও মধু জীবনের প্রেরণ!--কৰি মানস ও ব্যক্তি মানসের প্রভাব 
মধুত্দনের শিল্প চেতন'--তিলোত্তম! সম্ভবে পৌরাণিক উপণদান--বীরাজন! 
কাবো পৌরাণিক বিষয়বস্ত--চতুর্দশপদশী কবিতাবলীতে পৌরাণিক উপাদান 
_মধুক্থদ্নের অসমাপ্ত পৌরাণিক কাবা । পৌরাণিক কথাবস্তর অন্যান্ত 
কাবা--নিব।লিতা শীত'ময়স্তী বিলাপ কাবা--সাবিত্রী চরিত্র কাব্য 
নিবাত কবচ ব্ধ কাব্য--ছাংকাবিলাস কাব্য--কংস বিনাশ কাবা--আরও 
কয়েকটি কাব্য- আলোচ্য অধ্যায়ের কবিবৃন্দেব পুরাণ দৃষ্টি-_গীতিকাব্যে 
অধ্যাত্স চেতন! । 


পঞ্চম অধ্যায়--র।মায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত 

নাট্যসাহিত্য 1 এ 
বাংলা নাটকের প্রাগধ্যায়-কবিগান, পাচালী ও যাত্রাগানে পৌরাণিক 
উপাদান--বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে সংস্কৃত প্রভাব ও পৌরা'ণক আখ্যান 
বন্তর প্রাধান্ত--প্রথম যুগের নাটকের পরিচয়--ভদ্রার্জুন-_-কৌবধব বিয়োগ-- 
শমিষ্টা-_সাবিত্রী সত্যবানস-দ্বর্শৃঙ্খল নাটক_-উষানিরুদ্ধ নাটক--জানকী 
নাটক--উর্বশী নাটক--উষা নাটক--গ্রবস রাজার উপাখ্যান পাঁটক-- 
মেঘনাদবধ নাটক-্বার্াভিষেক নাটক-নলদময়ন্তী নাটক-_কীচকবধ-_ 
রুল্সিণী হরণ---অন্যান্ত কয়েকটি নাটক-_পৌবাঁণিক নাটকে লৌকমনের চিরম্তন 
ধর্মবিশ্বাস ও নীতি-নিষ্ঠার প্রকাশ । 


ষষ্ঠ অধ্যাক়্-_রামায়ণ, মহাভারত ও পুর।ণ প্রভাবিত 
গগ্ভ সাহিত্য ও 
পুরাণ সম্থস্বীয় গছ রচনার অন্তরালে সমাজ সংস্কারের গ্রচ্ছন্ন প্রয়াস- _অক্ষয় 
কুমার দত্তের তাঁরতবাঁয় উপাসক সম্প্রদীয়ে মহাকাব্য পুরাণের যুক্তিবন্ধ 
আলোচন!--বিগ্কাসাগরের শাগধমের প্রতি দৃষ্টিতঙ্গী--পৌরাণিক প্রসঙ্গে 
বিষ্ভাসাগরের রচনাস্বাছুদেৰ চরিত, শকুস্তলা, সীতার বনবাস, মহাভারতের 
উপক্রমণিকা, রামের বাজ্যাভিষেক--সমকালীন অন্যান্ত পৌরাণিক বচনা--. 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বচন! সমূহের মূল্য । 


১৯ 


( পনের ) 


সপগুম অধ্যায়-_স্থপ্টিপর্বের প্রেরণ। £ হিন্দু জাগৃতি *** ১৪২ 
স্ুপ্টোথিত জীবনচেতনার অভিপ্রকাশ-_হিম্দু জাগৃতির কারণসমূহ--ক্ষীয়মাণ 
মিশনারী প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্ৃতি--অবক্ষয়ী ব্রাহ্মচেতন! 
ও ব্রাহ্ম সমাজের অস্তবিভেদ-_বহিরাগত ভাবচেতন *আর্ধ সমাঁজী আন্দোলন 
ও থিয়োজফিক্যাল আন্দৌলন-_ ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের মিশ্ররূপ-_নব্য 
কবাদেশিকতাবোধ। নব্য হিন্দুধর্মের গ্রবভাবৃন্দ--রাজনারায়ণ ৰন্ত--শশধর 
তর্কচুভামণি-_কৃষ্তপ্রসন্ন সেন-_বক্কিমচন্ত্র_-বিজয়কুঞ্* গোশ্বামী- শ্ররামকৃ 
_-বিবেকাণন্দ-_হিন্যু জাগৃতির পৌরাণিক বূপ। 


অষ্টম অধ্যাম্ব-_সাহিত্য স্থষ্টি ঃ দ্বিতীযার্ধেৰ শেষপাদ 

শতাব্দীব শেষপাদেব প্রভাবিত গদা সাহিত্য ১০৭ 
জাতিব অন্তনিহিত সজনী শক্তিব প্রকাশ-ভূদেব মুখোপাধ্যায়-_বঙ্কিমচন্ত্রঁ_ 
বহ্কিমেরধমতত--বস্কিমে* কুষ্ণচবিত্র--শ্রীমদ্ভগবদশী'ত'-দ্রৌপদী--রমেশচন্জ 
দর্ত-_অক্ষয়চন্ত্র সরকার---চন্দ্রনাথ বস্ত--হবপ্রসাদ শাহী--ভারতম হিলা-- 
বাল্লীকির জয-_সংস্কৃতি পরিচধায সাময়িক পত্র--বঙ্গ দর্শনত্রয়ী পত্রিকা 
সাঁধারণী-নবঞ* 'ন--্গ্রচাব-হিম্পু সংস্কৃতির গ্তাক্ষ ধারক--বঙ্গবাসী ও 
অন্যান্য সামধিকী--ত্রাঙ্গ পত্ভিকা ৪ হিন্দু ধর্ম__সঞ্তীবণী ও নব্যভাবত---গদ্চ 
সাহিতো দেশ, ধর্ম ও সমাজের স্বরূপ প্রকাশ । 


নবম অধ্যায়-_ প্রভাবিত কাব। সা্ত' ২৭৩ 
এষুগের কাব্য সাহিত্যের বৈশিষ্্য-_রামায়ণী কথা-বালিবধ ব্য--ভার্গব 
বিজয কাবা-_মুকুটোদ্ধার কাব্য-_রামবিলাপ কাব্য--উগ্নিলা কাব্য-_রাঁবণবধ 
কাব্য-্দশাস্য সংহার কাব্য--সী। চরিত--মহাভারতী কথা--আধ সঙ্গীত-- 
যাৰ নন্দিনী কাব্য--অভিমন্ত্যুসগব--ছুর্ধোধনবধ কাব্য--মহাগ্রস্থান 
কাব্য--পাণ্তব বিলাপ কাব্য-+নৈশকামিনী কাব্য--বৃত্রসংহারেব ভারতীয় 
নিয়তি নির্দেশ-_সাধন। ও আরাধনার কাঁব্া-বুত্রসংহাবে নৈতিক আদর্শ ও 
কাব্যোৎকর্ষ--নবীনচন্দ্র--গীতার পদ্যা্টবাদ-ত্রয়ীকাব্য--কাঁব্য পরিকল্পনা 
কাহিনী বিন্!সে মূলকথা! ও মৌলিকতা--চরিত্র চিত্রণ-_কৃষ্* চরিত্রের কল্পনায় 
নবীনচন্দ্র ও বস্কিমচন্্র--কাব্যের অন্তান্ত চরিঞ সমালোচনার আলোকে য় 
কাবা-_চরম পন্থীদের মন্তব্য-ত্রয়ী কবর মৃল্যায়ন--পৌরাণিক কথা-_ 
পুরাণ সংস্কারের কাব্য-*হেমচন্দ্রের দশ মহাবিছ্যা--পৌরাণিক উপাদানের 


€ ষোল) 


তাত্বিক বাবহার--দশ মহাবিগ্ঠায় ভারতীয় অস্ত্রের পরিচয়-্প্রাচা দর্শনের 
মুক্তি তত্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিবর্তনৰাদ-হেমচন্দ্রের কবৰিতাৰলী-_বিশ্বেশ্বর 
বিলাপ--অপূর্য প্রণয়--পৌরাণিক দেবমহিমার কাব্য --তাঁরক সংহার কাব্য-_- 
ত্রিদিব বিজয় কাব্য--পৌরাণিক দেবী মাহাত্মের কাব্া--নবীনচন্দ্রের 
চণ্তী-_দানবদলন কাব্য--কালী বিলাস কাব্য--স্থরাঁরি বধ কাব্য--দেবীযুদ্ধ-_ 
পৌরাণিক কাৰা সাহিতোোর সামগ্রিক বিচার । 


দশম অধ্যায়-_প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ৩২২ 
পৌরাণিক নাটকের আন্তরপ্রেরণ।--*পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্-'মনোমোহন 
বন্থ, সতী নাটক, হবিশচন্ত্র, পার্থ পরাজয়-্রাজকষ রায় স্রামায়ণী কথা, 
মহাভারতী কথ! ও পুরাণ কথার নাট্যাবলী--রাজকুষ্ণ রাষ ও পৌরাণিক 
চেতন'--গিরিশচন্দ্র ঘোষ--গিরিশচন্দ্ের প্রত্যয়বোধ-_পৌরাণিক নাটকে 
সাফল্যের কারণ-_-গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্টয--রামায়ণী কথা, 
মহাভারলী কথা ও পুরাণ কাহিনীর নাট্যাবলী--গিরিশচন্দ্র ও পৌরাণিক 
প্রজ্ঞা-_গিরিশচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকাববৃন্দ-“অতুর্পকঞ্ মিত্রবিহারী 
লাল চট্োপাধ্যায়, অমুতলাল বশ্ত-_অন্তান্ঠ পৌরাণিক নাটক--বিংশ 
শতাবীর পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য | 


একাদশ অধ্যায়--এতিহা সাধনার অনুবুত্তি রবীন্দ্রনাথ ৩৮২ 
ব্রহ্ম সাধনায় পূর্বন্থবীবৃন্দ ও ববীন্দ্রনাথ--উপনিষদের বীজ ও ফল--রামাযণ- 
মহাভারত সম্পর্কে এতিহাদিক পর্ধযালোচণ'--ব|মায়ণেব রূপক রহস্ত-- 
রামায়ণ*্মহাভারতের স্বাহিতারন আম্বাদন-্রামায়ণ কাহিনীব কাবা--- 
মহাভারত কাহিনীর কাব্যনাটা--কবিব দৃর্টিতে মহাঁকবি-মহাভারত 
অন্তবাদের ধারায় রবীন্দ্রণাথ--মহাতারতেব জীবন ৪ সমাজ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রশাথ | 


হাদশ অধ্যাক্স--পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক 
বাঙ্গালী জীবন ৯৪৩৩ € ০২ 


বিংশ শতাব্ীর চেতন'দ্বতন্ত্র গিজ্ঞাসা ও চিন্তা-ছৈত চেতনার যুগ-- 
সমাঁঞ্জের গতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা--পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক 
বাঙ্গালী মানস-_বামায়ণ ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন--মহাভারত ও আধুনিক 
বাঙ্গাম্পী জীবন-ন্বৃতি পুরাণ ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন--আধুনিক জীবনে 
পোৌধাণিক সংস্কৃতির সামগ্রিক আবেদন । 


নির্ঘণ্ট ৪৬৪৩ ৪৩৩ 


॥ অবতরণিক ॥ 


বাংলা দেশের জীবনধারা কিছুটা স্বতন্ত্র উপাদান লইয়। গঠিত হইলেও 
সর্বভারতীয় জীবন প্রকৃতির সহিত ইহার সাধর্ম্যও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাস! ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব বিগ্তুত 
হইয়াছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল হইলেও বাংল! দেশ সেই অধ্যাত্ম অস্কভূতিকে গ্রহণ ন| 
করিয়া পারে নাই । আবার ব্রাঙ্ষণ্য যুগের কঠোর অশ্ঠশামন ও নীতি নির্দেশ 
বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে শ্রপ্রাচীন কাল হইতেই অন্তন্থত হুইয়াছে। 
জীবনধর্মের স্বতন্ত্র প্রকৃতির জন্য আর্ধ কল্পনার সমূহ আদর্শ একদিনেই বাংলা 
দেশে প্রতিঠিত হয় নাই ,১ সংঘাত সংঘর্ষের মধা দিয়া আর্যদের শিক্ষা সাধনা, 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্রমশঃ প্রতিষিত হইলে বাংল! দেশও তাহা গ্রহণ করিয়| 
ভারতর্ষে হন সংযোগ বুজ্প করিয়াছে । ভ্ভারতবর্ষের অখ ৭ সষগ্রতা প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহার ধর্ম ও শান্তে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক বিধান ও 
অন্ুশালনে | বৈদিক সভ্যতভাব কম বিস্তারে যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে 
ভারতবর্ষের নিজন্ব জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। উপনিষদের জিজ্ঞাসা এই 
বহিমু্থী জীননচিন্তাকে অন্তমূ্থীন করিয়াছে, আবার ব্রাহ্মণ্য অন্রশাসন ধীরে 
ধীরে মামাজিক নিয়ম শৃওখল।কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । প্রাচীন ভারতের 
ধ্যান-ধাঁরণ। ও সামাজিক পতি নির্দেশ স্স্পষ্টভাৰে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার 
মহাঁকাব্য-পুরাণে । সেই জন্য প্রাচীন জীবনচর্যায় বামায়ণ মহাভ|রত না পুরাণের 
অপরিপীম গুরুত্ব রহিয়াছে । "ভারতবর্ষের জীবনধারা যখন স্বপ্রকহি তত গড়িয়া 
উঠিতেছিল, তখন তাঁহার কর্, জ্ঞান ও "লাগের বিচিত্র মহিমা প্রল্াশিত হইয়াছে 
মহাকাব্য দুটিতে । সমাজিক চিন্তার ফল, আধ্যাতিক চিন্তার উপলব্ধি ও 
সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ের মহার্ঘ সম্পদ ইহাদের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে । যাহা বেদ- 
উপনিষদের অন্তর গ্রহায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বৃহত্তর সামাজিক জীৰনের 
উপযোগী হইয়া মহাকাব্যে প্রতিফলিত হুইয়াছে। ভারতের স্থবিপুল পুরাণ 
সাহিত্যও এইরূপ উদ্দেস্টে রচিত হুইয়াছে। বেদের অর্থ যখন গৃঢ় ও ছুজেয়, 
তখন বেদের চিন্তাকে সহজবোধ্য করিয়! ইছাদের মাপা প্রকাশ কর! হইয়াছে! 

ভারতবর্ষের ধর্ম ও জীবনে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ বিপুল গ্রভাৰ বিস্তার 
করিয়াছে, তেমনটি আর কোন গ্রন্থ বা কোন শান কবিতে পারে নাই। টব্ধিক 
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€ও উত্তর বৈদিক যুগে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্েব উচ্চ ও মহত্রম স্যতিগুলির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। কিন্তু অনুশাসন ও বিধি নিষেধের সহশ্র বন্ধনে তাহাদের সংক্রমণ 
লোক মনে ব্যাপক নয়। পরস্ত মহাকাব্য ছুইটির মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শ 
প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সহজেই জনমানসে আবেদন জানাইয়াছে। এই ছুই 
মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন একটি নিগুঢ শাস্তি ও পরম সত্যের 
সন্ধান পাইয়াছে। যুগ যুগানস্তের ক্ষয় ক্ষতি হইতে তাহা ভারতবর্ষের জীবন 
ধারাকে বর্ষের মত রক্ষা করিয়াছে । 

পুবাণের মোটামুটি লক্ষণ হইল পুরাবৃত্ত রচন করা । পুরাণ একাধারে ইতিহাস, 
কিংবদন্তী ও ধর্ম। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে : 

সর্গম্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাঁণি চ। 
বংশানু চরিতং চেতি পুরাঁণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 

এই লক্ষণ বিচারে পুরাণের মধ্যে ইতিহাস বচনার ইঙ্গিত পাওয়। য'ইবে। 
প্রাচীন পুরাঁণকার মনে করিতেন কোন দেশের পূর্ণ হিষ্টরি বা পুরাণ লিখিতে হইলে 
সেই দেশ যখন প্রথম শ্থ হইল তখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত। যতর্দিণ পর্যন্ত 
সেই দেশ প্রলয়ে ধ্বংস না হয় ততদিন তাহাব কালামুক্রমিক বিবরণ চলিতে 
থাকিবে । এই জন্ত পুরাণকার স্বীয় গ্রন্থে সর্গ ও প্রন্তিসর্গের অবতারণ। করিযাছেন। 
কবে কবে জলপ্লাবন বা ভূকম্পরূপ খণ্ড প্রলয় ঘটিয়াছে পুরাণকার তাহাও লিপিবছ 
করিয়াছেন। বংশ ও বংশাম্চরিত প্রসঙ্গে রাজা ও খধিগণের উৎপত্তি ও কীত্তি 
বণিত হইয়াছে । এই প্রস্ত(ৰে যুদ্ধ বিগ্রহাদির কথা আছে। মন্বপ্তর ছার! 
বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্দেশ কর হইয়াছে । এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত আরও 
অনেকগুলি লক্ষণ সংযুক্ত হুইয়! মহাপুরাণের বৈশিষ্ট্যৎ স্থচিত করিয়াছে । এই 
লক্ষণগুলির মধ্যে যেমন ইতিহাসের উপাদান আছে তেমন ধমীয উপকরণও 
আছে। পুরাণে কিংবদন্তী ও ধর্মের বিচিত্র সংযোগ ঘটিয়াছে। পুবাঁপকে শুধু 
ইতিহাসরূপে জাঁনিলে জনসাধারণ তাহার প্রতি যত্ব লইবে না। ইহাকে যদি 
ধর্ম গ্রন্থের অন্তভুরক্তি কর! যায় তাহ! হইলে মানুষ আগ্রহ নহকারে ইছাকে রক্ষা 
করিবে। কেননা মাহষের মধ্যে একটি চিরস্তন ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহা কোন না 
কোন ধর্মকে আশ্রয। করিবে। প্রাক্কত মনের ধর্মবুদ্ধি বছলাংশে অলৌকিক 
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে অনেক 
অসামপ্্পূর্ণ ঘটনা ও পরিবেশ সহজেই বিশ্বান্ত হয়। লোকরগীনের জন্াই 
পুরাপকার বোধকরি ইহাতে কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছেন।১ 
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কিন্তু পুরাণের ইতিহাস ও ধর্মের মধ্যে ধর্মই টিকিয়! গিয়াছে । আখ্যান, 
উপকথ! ও বংশচরিত ধীরে ধীরে ইতিহাস হইতে ধর্নে স্থানাস্তবিত হইয়াছে। 
সেইজন্য পুরাণের ধর্মও বহুলাংশে অদ্দৌকিক এবং সহজেই লোকগ্রাহথ। বেদের 
ধর্ম ও দেবতা এইজন৷ এখানে লোকায়ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। €বর্দিক কল্পনা 
ও জীবনাদর্শের উচ্চতা পৌরাণিক পরিম গুলে সাধারণ্যের উপযোগী হইয়াছে। 

এ ক্ষেত্রে উপাসনা পদ্ধতিতে জ্ঞান বাঁ কর্ম গৌণ হইয়। ভক্তি প্রধান হইয়! 
উঠিয়াছে এবং ভপ্কির বিশেষ আশ্রয় হিসাবে বিষুণকে গ্রহণ করা হইয়াছে । বাম. 
ভক্তি, কৃষ্ণতক্তি সব কিছুই মূলে বিষুণভক্তি। বিষুণব আরাধনা! ও বিষ্ণুর 
মাহ।আ্মাকীর্তন সমগ্র পৌরাণিক জীবন চেতনার সাধারণ লক্ষণ । অবশ্ঠ ইহার 
সমান্তবালে মন্তান্য শক্তির ও পৃজ। অর্চনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য ততখানি 
সুঠিত হয় নাই। 

ভারতে ভক্তিবাদের বিস্তৃতি বাংল! দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে । বিশেষতঃ 
ভাগবত্ের ভন্ভি«* খ[*ল! দেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে । পরবর্তাঁ- 
কালে তাহা বাংলার বৈষ্ণৰ ধর্মের সহিত সংযুক্ত হুইয়! বাংলা দেশের ভক্তিধর্মকে 
প্রবল করিয়! তুলিয়াছে। পুরাণের এই ভক্তিধর্মের সহিত রামভক্তি ও ফু্ণ 
ভক্তির স্বতন্ত্র প্রবাহ বাংলা দেশে আপগিয়! পড়িয়াছে। মধ্যযুগে বামায়ণ- 
মহাভারত ও ভাগবত অঙ্গ্বাদের মধ্যে এই ভক্তির উচ্ছৃমিত বিকাশ লক্ষ্য কর! 
যায়। বাংলা দেশের নিজন্ব শক্তি সাধনার মধ্যেও এই ভক্তি চেতনার সুস্পষ্ট 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা দেশের জীবন ও সাহিত্য ভক্তি 
চেতনাকে কোন না কোন রূপে গ্রহণ করিয়াছে । 

মধ্যযুগের বাংলার রাষীয় জীবন ইসলামী শাসনের অন্ততভুক্ত হইল ভক্তি- 
বাদের আশ্রয় আরও অপবিহার্য হইয়া উঠে। নিপ্জত দেশ-জীব- আধ্যাত্মিক 
বিশ্বানকে গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ হইতে চাহিয়াছে। সেইজন্ত এই 
যুগের সাহিত্যে দেব নির্ভরত৷ প্রবল | মঙ্গলকাব্য বা অন্রবাদ সাহিত্যের মধ্যে 
সাহিত্যের বিশু্ধ প্রকৃতি সম্যক্‌ প্রকাশিত ন! হইলেও ইহাদের মধ্যে লোক 
মানসের চিন্তাটি স্পষ্ট। সাম'জিক বর্ণতেদ ও বাষ্ীয় বন্ধন শৃঙ্থলের মধ্যে দেশের 
সাধারণ জীবন রামায়ণ, মহাভারত, পুবাঁণের কাহিনী ও চরিত্রে পরম নির্ভরতা 
অন্বেষণ করিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পূর্ণ 
পরিবন্তিত হইয়াছে। ইংরাজ আধিপত্য এ দেশে যুগপৎ রাষ্ট্রবিজয় ও ধর্মবিজয় 
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করিতে চাহিয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল ধর্মৈষণাও দেশের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে তটস্থ করিয়া তুলিয়াছে। ইংগাঁজ শাসকদের রাজনৈতিক 
ছুবৃভিসদ্ধি সমগ্র রাষ্্রীয় ব্যবস্থাকে উৎখাত করিয়া রাষ্্রনৈত্তিক শাসনের 
পুনবিন্তাস ঘটাইয়াছে। এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতা এমনভাবে 
আঘাত পাইয়াছে যাহা তাহার সমগ্র অস্তিত্কেই বিচলিত করিয়াছে। ইংরাজী 
শিক্ষার অত্যুজ্জল আলোকে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দিশাহারা হুইয়। 
পড়িয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব এ দেশের জীবন ও 
সমাজকে সম্পুররপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই 
বিপর্যয় এবং দেশের সাংস্কতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার মহতী বিনটিকে রোধ 
করিবার জন্য চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ ষে সমাজ আন্দোলনের ভূমিক! রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা বাংল! দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। শিক্ষা 
সাহিত্য ও ধর্ম-সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে যে অনুশীলন ও পর্যালোচনা সুরু হইয়াছিল, 
তাহাই এদেশে নব জাগরণের স্থত্রপাত করিয়াছে । বাংল! দেশের ইতিহাসে 
এতগুলি যুগন্ধর পুরুষের একত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কেহুকেহ 
প্রগতিশীল চিন্তাধার৷ বহন করিয়া, কেহ কেহ পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া সমাজ 
আন্দোলনের পুরোধারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

ইতিহাসের গত্িরেখায় দেখা যাইবে এই আন্দোলন ধার! জাতীয় জীবনকে 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষা দিয়েছে । তাহা হইল দেশের সনাতন ধর্ম ও বিশ্বাসের 
আশ্গত্য | প্রাচীনকালে * বিভিন্ন ধর্মের সংঘাতে ভারতীয় জীবনচধায় 
নীতি নিষ্ঠার যেমন স্ুদৃঢ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, আধুনিক কালেও তেমনি এই 
বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের চিরন্তন জীবন নীতিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর ব্তর আন্দোলন ও আলোচনা জাতীয় জীবনের এই বিশ্বাসটি 
ফিরাইয়। আনিয়াছে। স্বমার্গে প্রত্যাবর্তনের পথে ধাহার৷ বেদ উপনিষদের 
চিন্তাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তীন্ক মনীষা ও বুদ্ধির জ্ঞানাগ্তন শলাকায় 
বিমূঢ় জাতীয় চরিত্রকে সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাদের সাধনাও শেষ পর্যন্ত 
সফল হয় নাই। বিকৃত রুচি প্রকৃতির সংশোধনে, অসুস্থ জীবনবোধের 
নিরাময়তায় যাহারা! ভক্তি ও বিশ্বাসের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তীহারাই 
জাতিকে সত্যকার পথ নির্দেশ দিয়াছেন । ধর্মের গৃঢ় কঠিন তত্বালোচনা ও 
অন্ধশীলন ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্ভিক আকুতির মীমাংসা আনিতে পারে, কিন্ত 
বৃহৎ লোকলমাঁজকে প্রবুদ্ধ করিতে তাহা সফল হয় না। সেইজন্য লৌকমনের 


অবতরণিক! ৫ 


বিশ্বাম ও আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ফুবণে প্রাট'ন সাহিত্য সংস্কৃতিব লোকায়ত 
পরিবেশনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বিবেচিত হইয়াছে। মহাকাব্য পুরাণের 
স্থবিশাল এতিম স্বাভাবিকভাবেই দেশ জীবনে অনন্ত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতাবীর সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কৃণি পরিচর্যার মধ্যে এই চরম সত্যটি 
উদঘাটিত হইযাছে। বিশেষতঃ শতাবীর শেষ ভাগে জাতীয় চরিতে এই গ্ৰ 
বিশ্বাসের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ঘটিযাছে। স্বাভাবিকভাবে শ্যেপাদের সমগ্র সাহিত্য 
সট্টিতে এই পৌরাণিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। আমরা উনবিংশ 
শতাব্দীর সমাজ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় 
চরিত্রের এই ঈপ্পিত লক্ষ্যটি নির্ধারণ করিতে পারিব এবং সাহিত্যাক্ষেত্রের বিভিন্ন 
শাখায় লোকমানমেব সনাতন বিশ্বাঘ বোধেব স্বচ্ছ প্রতিফলনটি স্পষ্ট করিয। 
দেখিতে পাইব। দেশের বুহত্তর জনজীবন উত্তরাধিকার সুজ যে আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি ও আত্মিক প্রত্যয় লাভ করিয়াছে তাহা যুগ যুগান্তেব জাতীষ সম্পদ । 
দেশকালের নুতন ভা লংঘান্তে সভ্যতা সংস্কৃতির নৃত্তন প্রচ্ছপটে সমাজ ও 
জীবনেব রূপ অনিবার্ধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হুইয়'ছে। তথাপি জাতীয় চরিত 
অন্তরের অন্তস্তলে পুরাণ ধর্মের নির্দেশ-উপদেশ ও নৈতিক অগ্তজ্ঞাকে পরম 
শ্রদ্ধায় বহন করিয়া ৮ছিযাছে। পুরাণ মহাকাব্যেব “্ম সমস্ত চরিত্র ত্যাগ ও 
তপন্যায়, ক্ষমা ও ইদদার্ষে, ককণ' ও মমাতাঁষ চিবকালীন মানবধর্মের পরিচয 
গ্রদ্দান করিয়াছে, জাতীয় জীবনের সহম্র উপপ্লরবের মধো তাহা! অকম্পিত আলোক 
বন্তিকারূপে গৃহীত হইয়াছে । জাতীয় জীবনে পুরাণ চেতনার এঈ সর্বাত্মক 
প্রভাবটিও আমর! প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করিতে পারিৰ। 
_ পাদটীকা 


১। গুপ্ত সম।টগণ এ দেশে বাজাস্থাপন কপাব ফলে যে আর্ধপ্রভাব বাংলায় দৃটভবে 
পঠিঠি৩ হয়, সে বিমযে সলদেহ নাই। বঙ্গদেশে গু যুগের অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ট শতাব্দের যে 
কয়খানি তাম্্শাসন ও প্রত্ুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝ] যায় যে আর্ধগণেব 
পর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি এই সময বাংলায দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ন'ভ করিয়াছিল-_বাঁংলা দেশে 
ইতিহাস-ডঃ বমেশ চন্দ্র মনরমদার, পৃঃ ১৪ 

২। ভাগবত পুবাণে মহাপুবাণ্সে দশক্ষণ বিবৃত হইয়াছে £ 

সর্গোংস্যাথ বিসর্গম্চ বৃতী রক্ষাস্তবাণিচ। 
বংশে বংশ নুচবিতং সংস্থা! হেতুবপাশ্রয়ঃ ॥ 
দশভিলক্ষণৈরযুক্তং পুরাণং তদ্িদো টি *। 
কচিৎ পঞ্চবিধং বন্মন্‌ মইদলব্যবন্থয়। || 
ভাগবত, ১১শ ক্কদ্ধঃ ৭ম অধ্যায়, কনক ৯ ১০ 
৩। পুরাণ প্রবেশ--গিবীন্্রশেখব বসু পৃঃ ১৭৪ 


প্রথথন্ম অধ্যান্ত 


॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক 
চেতন! ও বাঙ্গালী মানস ॥ 


্রীষ্রায় ৮ম হইতে ১২শ শতাবী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশের রাজত্বে বাংল! 0শে 
ব্রক্ষণ্য সংস্কৃতি প্রাধান্ত বিস্তার করে। যদিও পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মের 
পৃষ্টপোষকতা করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাতে বৌদ্ধ ধর্ম শেষ 
পর্ষস্ত আত্মগোপন করিয়াছে । বাংলার এই ধর্ম সংঘাতটি সমগ্র ভারতীয় ছন্থ 
সংঘাতেরই অনুরূপ । এ সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন £ 

“আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে । 
কোন সময় গোঁড়। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগষজ্ঞ চালাইগাছেন কখন ও বা 
বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের আচারে অহিংসামূলক জনমত প্রবল হইয়! 
উঠিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বু আচাব বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের 
কর'তলগত ক্ষমতার লীলা! একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাগযজ্ঞের ছুর্গের লৌহ 
প্রাচীর ভেদ করিয়া! মুক্ত আকাশের আলে৷ ও বায়ু আনিবার প্রচেষ্টা-_-এই দুই 
প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করিয়াছে ।১,১ 

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষেব পথে শেষ পর্যস্ত ম্মার্ত সংস্কৃতি ও পৌরাণিক 
সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্য বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আরতির শিখায় হিন্ছু 
ধর্মের বিলীয়মান জ্যোতি পুরাণ ভাগবতাদির আশ্রয়ে নৃতনভাবে প্রজলিত 
হইয়াছে। তাহাই ক্রমগ্রসরমান ভক্তিবাদের প্রেরণায় আরও সহজভাবে সব 
ভাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়াছে । 

বাংল! দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রান্ধণ্য ধর্মের সমান্তরাল প্রবাহে ব্রা্ষণ্য ধর্ম 
শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে। ইহার কারণ পালরাজগণের প্রকাশ্ঠ পৃষ্টপৌষকতায় 
যাহার অস্তিত্ব ও প্রভাব ছিল, সেনরাজগণের অন্য ধর্মমতের পোধণে তাহার 
প্রভাব ক্ষীণতর হওয়া স্বাভাবিক । একদিকে রাজধর্মের প্রবল প্রতাপ, অন্তদিকে 
হিন্দুধর্মের বিপুল আত্মপাৎ--এই উভয় ক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রকাশ্য পৌঁষণ 
সংগুগ্ত হইয়া! যায়। হিন্দুধর্ম বদি আপন গৌড়ামি ও নৈষ্ঠিক আচার আচরণ লইযাই 
আত্মনিবিষ্ট থাকিত এবং লোকচেতনার সহিত অভিযোজনের কোন প্রয়াস 
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না রাখিত, তাহা হুইলে হয়ত জনমত্ত প্রকাশ্ত বিরোধিতা করিত। উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের কৌলীন্য যখন ব্রাহ্মণ ধর্মের ছায়াতলে আত্মরক্ষা! করিতেছিল, তখন 
স্বাভাবিক ভাবেই লোকায়ত চেতনা সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবে । বাংলার 
জাতিভেদ প্রথা বহুকাল ধরিয়া কৌলীন্তকে রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য লোক 
চেতনা সহস! প্রবল হইতে পারে নাই । বৌদ্ধ ধমেব উদার ক্ষেত্রে যে হরি" 
হরছন্র মেলা বসিয়াছিল, তাহা উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি পায় নাই। অথচ আত্মরক্ষা 
ও ধর্মরক্ষার তাগিদে হিন্দুধর্ম এই সমস্ত ধর্মের বছ অংশকে প্রবলভাবে আত্মসাৎ 
করিয়াছে । এমনভাবে স্বীকরণ করিয়াছে যে তাহার মধ্যে অবৈদ্িক ধর্মচেতনাব 
চিহু আবিষ্কার করাই দুরহ । এইভাবেই লোক মানসের সহজ মম্তভূতিকে জাতে 
তুলিয়! সেদিনের ব্রান্মণ্য ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মকে পৃষ্ট প্রদর্শন করিতে 
হইয়াছে £ 

“হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাহারা দুহাতে বৌদ্ধ ভাণ্ডার 
লুষ্ঠন করিন। *।”৩ লুক্টিত পুব্যেব উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়৷ উহা 
সর্তোভাবৰে নিজন্ব করিয়াছেন। হঠিশুর পরবর্তী ন্যায়দর্শন, ধর্মশান্ত্র গ্রভতি 
সমস্ত বিষয়েই এই লুঠনের পরিচয় অছে-_-কোথা'ও খণ স্বীকার নাই। এইভাবে 
হিন্দুরা! বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন ।”২ 

বৌদ্ধধর্মের উপর অ'ত্মিক বিজয় সমাণ্ড হইতে ন' হইপ্তে নৃতন বিপদ আসিল। 
তাহা মারও ভয়াবহ, মার জটিল। ইহা অভারতীয় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব-- 
জানিতে, গোত্রে, আচারে একেবারে ভিন্নমাগা, ভিন্নধর্মী ৷ বাংল! দেশে মুসলমান 
আক্রমণ বাংলার সমাজ জীবনকে একেবারে ছারখা'ব করিয়। দেয়। ০ রাজনৈতিক 
উপপ্রৰ তথ] ধ্নৈতিক বিবর্ষয় মধাযুগের বাংলার আদি অধ্যায় । এই বিপর্ধয় 
হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা! করিবার জন্য আবার সেই পিামহ ব্রহ্ষের মত 
পৌরাণিক সংস্কৃতির ছারস্থ হইতে হইয়াছে । 

বাংল' দেশে তৃকাঁ বিজয় আরস্ত হয় ১২০৩ গ্রীষ্টান্দে। বাংলার ভাগালক্মী 
সেইদিন চিরতরে ভাগীত্থী গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন। তাহ পর ১৭৫৭ 
আষ্টান্দ পর্যন্ত মুসলমান শাসকদের নানা শাখা বাংলায় রাজত্ব করিয়াছেন । হোসেন 
শাহী বংশের পূর্ব পর্যস্ত ( ১৪৯৩ খ্রীঃ) বাংল! দেশের ইতিহাসে এই মুসলমান 
শাঁসকগণ তাহাদের রক্ত কলঙ্কিত শাসনের স্বাদ রাখিয়া গিয়াছেন। হলিয়াস 
শাহী শাসনকালে সামস্দ্দিন ইলিয়াস শাহের হাতে €(১৩৪২--১৩৫৭) এৰং 
তাহার পুত্র সিকন্দর শাহের ছাতে (১ ৫৭--৮৯) বাংল! দেশের খানিকটা স্বস্তি 
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ফিরিলেও হোসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্বস্ত (১৫৩২ শ্রীঃ) রাস্িক্ষ অনিশ্চয়তা 
কাটে নাই। একদিকে মুসলমান ব্ৃবপতিদের অত্যাচার ও হত্যালীলায় যেমন সমাজ 
প্রকম্পিত হইতেছিল, তেমনি অন্বর্দিকে হিন্তু সাজ পীর গাঁজি ফক্কিবের ইসলাম 
ধর্ম প্রচারে আতঙ্কিত হইতেছিল। উভয় প্রকার দলন এবং প্রচার নীতির 
উদ্দেশ্ট এ দেশের লোকের ধর্যীস্তরীকরণ। সমাজ জীবনের এক গোপন রন্ধ পথে 
এই প্রাবন বন্ঠা ভাঙন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজের গভীর 
অন্তত্বন্ব তখন সমাজে প্রচলিত । বৌদ্ধ ধর্ম পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে । ব্রাক্ষণ ও 
উচ্চবর্ণ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে বদ্ধ পরিকর। আবার হিন্ু সমাজের 
নি়স্তরও কোণঠাস! হইয়াছিল। শুন্য পুরাণের *নিরগ্তনের কম্মা, অংশে বৌদ 
সমাজের প্রতি ব্রাঙ্দণদের অত্যাচার বিবৃত হইয়াছে। অসহনীয় অত্যাচারে 
নিরঞ্চন কষ্ট হইয়া ব্রন্মা বিষণ মহেশ্বরকে মুসলমান বেশে পাঠাইয়। দিয়াছেন, উদ্দেশ্ট 
হিন্দুর দেবায়'তন, উপাঁসন! গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। “নিরঞ্জনের কম্ম'” প্রামাণিক কি 
ন1 সংশয় থাকিলেও ইহ' ত্দানীস্তন সমাজের একটি বাস্তব পরিচয় উদঘ।টন করে। 
হিন্দুদের গৌড়ামি এবং সঙ্গীর্ণতা কি পরিমাণে সমাজের তলদেশ ছিদ্র করিয়াছিল, 
তাহারই আভাস ইহাতে লক্ষিত হয় । 

সুতরাং এই নিজিত বৌদ্ধ ও সমাজের নিম্ন ব্ণ অধিবাসীদের উপর ধর্মান্তবী- 
করণ সহজ হইয়াছিল। এই কাজে পীর-ফকিরদের দৌরাত্য, শাসকদের পীড়ন 
অপেক্ষা কম ছিল না। পাতুয়ার মখছুম পীর, 'পীব নেপীর, দেখ আলাউদ্দীন 
আলাউল হক, সেখ চকুদ্দিন, মুর কুতব আলম, বাবা আদম, ত্রিবেণীর জাফর খ"! 
গাজী ও বড়খণা গাজী-_ইহাদ্রিগকে মুসলমান ভক্ত নমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিত। ইহাদের পীড়ন ও প্রত্াপে জমিপার তূম্বামীদের মত প্রভাবশালী 
ব্যক্তিদের ও অনেক সময় ধর্ম বা প্রাণ দিতে হইয়াছে ।৩ 

এই সংকট ও বিপর্যয়ে হিন্ুসমাজ ও ধর্ম যে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় 
নাই, তাহার কারণ এই যুগের পৌরাণিক চেতনা ও ন্মার্ত সংস্কৃতির আশ্রয়। 
রাজশক্তি হারাইয়া হিমু সমাজ অস্তিম প্রয়াসে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
জআকড়াইয়! ধরে । এই সমাজ-সংরক্ষণ নী ত দুইভাবে দেখা দেয়। একদিকে 
লৌকিক জনচেতনা শক্তি ভিক্ষা করিয়া আপনাঁপন দেবদেবীর আশ্রয় অবলদ্বন 
করে ও অন্যদিকে অভিজাত সম্প্রদায় বৃহৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ছায়াতলে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। মধাযুগের মঙ্গলকাব্য এবং অন্ুবাদগুলির মধ্যে এইভাবে সমাজ 
সংরক্ষণের চেষ্টা দেখা য'য়। মুসলমান ধর্মমতের সহিত লৌকিক ধর্মমতের 
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স্থুগতীর ব্যবধান ছিল। বিদেশী শানকের ধর্মমন্চের সম্মুখে এ দেশীয় জন 
সম্প্রদায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিল। এই উপক্রত জাতি সকল প্রকার 
উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং আত্মত্রাণ করিতে গিয়া সর্বতোভাবে 
দৈব সহাম্ভূতির উপর আত্মসমর্পন কবে। সমাজ জীবনের এই অবস্থা 
হইতেই মঙ্গলকাব্যের স্থ্টি।* অপর দিকে ব্রাক্ষণা সংস্কণ্তর ব্যাপক অন্্রশীলন 
স্থরু হয়। টোলে চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ সমাজ শ।ঘ্ম দর্শন আলোচন! স্বর করেন। 
বিশেষ করিয়! ন্যায়ের চর্চা তখন বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ই্রটৈতন্ত- 
দেবের পূর্বেই নবদ্ধীপ নব্যন্তায়ের কেন্দ্রভূষি হইয়া উঠিগ়্াছিল। বাংলার টোল- 
গুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল নবদ্বীপ, শাস্তিপুর ও গোপাল পাড়ার টোল। ন্যায় 
চর্চায় বাংলার সহিত মিথিলার যোৌগাধোগ ছিল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
ন্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য ছিলেন। ইহার গ্রন্থ রচনার কাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্বে নহে বনিয়া দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইনি 
স্তায় চর্চায় পবিঞ৯ হিলেন। ন দ্বীপের ন্যায় চর্চায় গক্ষেশ উপাধ্যাযের “তত্ব 
চিন্তামণি'র উল্লেখযোগ্য দান আছে। চৈতন্যদেবের সময় ও তৎসরবত; 
কালে নবদ্বপের খ্যাতি সীমাশীর্ষে ছিল। ইহা ছাঁড়া মুসলমান বাজ দরবারে 
অনেক সংস্কচজ্ঞ হিন, বাঁজকর্মচারী ছিলেন। ইহারা সংস্কৃত সাহিত্য পুবাণ 
ইত্যাদি অন্তবাদ করিতে উদ্যোগী হন । 

সমাজের এই ছুইটি দিক ভিন্ন পথে যাইলেও উভয় শ্রেণীর একটি সাধারণ লক্ষ্য 
ছিল। তাহা হুইল দেব মহিমা ও আচার অন্ষ্ঠানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিবোধ ব্যবস্থা । হিন্টুব জাঁতিভ্্দে ও আচার পুত্েত্ বিধি নিলে "র মধ্যে 
উচ্চ বর্ণ ওনিয় বর্ণের ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হুইতেছিল। তুকাঁ অ:ঞ্মণের 
সাধারণ অভিঘাতে এই ব্যবধান সংহত্তির পথে আমিতেছিল। তখন ছুই 
শ্রেণীই লমানভাবে সমাজ সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছে। 


॥ মঙ্গলকাঁব্যে পৌরাণিক উপাদান ॥ 


জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে আর্ধেতর সংস্কারগুলি শ্রেণী বৈষম্য 
কাটাইয়া ভত্র সমাজে আসন পাত্তিতে সক্ষম হই ছিল। যাহ! ম্বাভীবক- 
ভাবে উচ্চ কোঁটির জীবনাদর্শে গৃহীত হয় নাই, তাহাই বিকল্পরূপে পৌরাণিক 
দেবদেবীর মাহাত্ম্য মিশ্রণে সর্বনাধারণে গৃহীত হইতেছিল। কৌলীন্তাহীন 


১ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বাংলার ষাটির দেবতা পুবাঁপ সম্মত আভিজাত্য লইয়া সমাঁজে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিয়্াছিল বলিয়াই তাহারা জাতি বর্ণ নিবিশেষে সকলের নিকট পুজা 
পাইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় কৌলীন্তের 
ছাপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ গভীরভাবে দেনদেবীর মধ্যে পডিতেছিল। 

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিন্তান, উপস্থাপন! পদ্ধতি ও চত্রিত্র চিত্রণের মধ্যে 
এই পৌরাণিক উপাদান লক্ষ্য কর! যায়। গ্রীষ্টীয় ভ্রয়োদশ শতক হইতে মঙ্গল- 
কাব্যের ধারা চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধো লৌকিক চেতন! ও অক্রান্ষণ্য 
সংস্কতিই মৃখ্য ছিল। তখন সমাজে লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় 
নাই। অন্তাজ সম্প্রদায় যে দেবদেবীর কল্পনা! করিয়াছিল তাহাদের মাহাত্ময 
ঘোষণ! করিয়া কাব গুলি এচিত হুইয়াছে। কিন্তু সমাজের অস্তস্তলে খন 
একটি সংহন্তির গোপন ক্রিয়া! স্ব হুইয়াছে। ব্রাহ্ষণ্য চেতনা অনেকখানি 
আভিজাতা ক্ষু্ন করিয়া জনজীবন ধাবার সছিত মিলিত হইতে চলিয়াছে। 
তখন উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শ ও ধর্মবোধের সহিত সামগরস্ত বিধান করিবার জন্য 
লৌকিক কাহিনীর উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা সুরু হয়। 
আবার সাধারণ জনগণের মনের উপর মঙ্গল কাবাগুলির বিশেষ প্রভাব থাকায় 
ব্রাঙ্মণগণ এই সাহিত্য বিলোপেব টেষ্ট) না করিয়া ববং ইহাকে সংস্কৃত মহা- 
কাব্যের ছাচে ঢালিয়া নুতন রূপ দিয়াছিলেন এবং ইহছাব ভিতর দিয়! তাহাদের 
বিশেষ ধর্মমত ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য চেতিত হইয়। পড়িয়াছিলেন।৬ বল! 
বালা, এই পৌরাণিক চেনা সর্দা লৌকিক চেতনার সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিতে পারে নাই। ইহার ফলে মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব কাঠামোটি বহুলাংশে 
শিথিল হইয়া পড়াছে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটি বিশেষ রচনারীতি ইহাতে 
অহুহ্থত হইয়াছে। ষোড়শ শতাবী হইতে এইরূপ বিশেষ বচন! প্রথার 
অহ্ছদরণ দেখা যায়। এই যুগের কবিগণ সংস্কত পুবাণ ও মহাকাব্যকে আদর্শ" 
রূপে গ্রহণ করেন এবং মঙ্গলকব্যের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বু পৌরাণিক ও 
মহাকাব্যিক উপাদান সন্িবি্ট করেন। অবশ্য এই প্রভাব একতরফা হয় নাই। 
মধাযুগের অন্থবাদ সাহিাযও মঙ্গলকাব্য দ্বারা কিছুট। প্রভাবিত হইয়াছে । ডঃ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তমান করেন" বংলা! মহাভারতের দাতা কর্ণ 
উপাখ্যানটি ধর্মমঙ্গলের হুরিশচন্দ্র পালাটির রূপান্তর । লৌকিক রামায়ণে হুছুমান 
কর্তৃক রাবপের মৃতাবান সংগ্রহের কাহিনী মনল! মঙ্গলের শঙ্কর গাড়ীর কাহিনী 
হইতে গৃহীত। অনুরূপ ভাবে রামায়ণের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশ বাঙ্গালীর 


পৌরাণিক চেতনা ও বাঙ্গালী মানস ১১ 


জাতীয় জীবনের সংগে যোগ রক্ষ! করিতে পারে, তাহাও কালক্রমে মঙ্গলকাব্য 
গুলির মধ্যে সাঙ্গীকৃত করিয়া লওয়! হইয়াছে। 

মঙ্গল কাব্যের উপস্থাপন! পদ্ধতিতে পৌরাণিক চেতন! বিশেষ ভাবে লক্ষণীপ্্। 
বিশেষ দেবদেবীর প্রশস্তি কাব্য হইলেও ইহাদের মধ্যে পুবাণের পাচযিশালী 
দেববন্দনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুবাণের অপরিধার্য অঙ্গ হইল সর্গ বা 
হৃষ্টিতত্ব। মঙ্গলকাব্যে বিশিষ্ট দেবতার কীতি রচিত হইবার পূর্বে প্রাক কথন 
হিসাবে সৃষ্টি বিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। স্যার আদিরূপ, মন্গব প্রজা! সৃষ্টি 
প্রজাপতি পক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহতা!গ, উমার তপস্য1, মদন ভম্ম, 
রতিশ্লাপ, গৌরীর বিবাহ, হরপার্বতীর মংসার জীবন ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় 
ইহাতে সন্পবিষ্ট হইয়াছে । কাহিনীর সহিত ইহাদের যোগ নাও থাকিতে পারে । 
পৌরাণিক ভাব মণ্ডল স্যরি করিয়া বোধকরি আগে হইতেই দেবতার আদন 
পাতিয়া দেওয়া হয়। ইহারই অন্ুক্রমণিকাঁয় আলোচ্য দেবতার আগমন সহজ 
হইয়া উঠে। 

চরিত্র চিত্রণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাংলার লৌকিক দেবদেৰী যাহা একান্ত- 
ভাবেই ভূমিজ বা আর্ধেতর 'াঁহা পৌরাণিক ভাবধুক্ত হইয়া অনেকখানি উন্নত 
হইয়া গিয়াছে । কিজ্র বাঙালীর নিজনম্ব চেতন! জাত বলিয়াই বোধ করি ইহাদের 
লৌকিক রূপগুলি বিনষ্ট হয় নাই। তাহার ফলে এই দেবতাকুল পুরাণ এবং লোক 
মানসের মিশ্ররূপ পাইয়াছে। এই দেবতা পুগ্রের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন শিব । 
পুরাণে যেমন ইন দেবাদিদেৰ মহাদেব, মঙ্গলকাব্যেও ইনি দেবতাগ্রগণ্য শিব। 
শিবচরিভ্রের মধ্যে আর্ধ রুদ্র, পৌরাণিক শিৰ এবং শোঁকচেতনার মা” শিবের এক 
অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ টবদিক রুদ্র অনেকখানি প্রাণ।ধ শিবের 
উপাদ'ন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এং কুদ্র পনে পৌরাণিক শিতে পরিণত হন। 
পৌরাণিক শিবের মধ্যে পরবতীকালের বহু প্রভাব আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধ 
প্রভাবে ইহার রুদ্র মৃত্তি বহুলাংশে শাস্ত হইয়া যায়। রুদ্র যে'গী হইয়া যাঁন। 
বাংল! দেশে আবার ইহা একটি স্থানীয়রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলার ক্শ্বি সভ্যতার 
ফলে এই শিৰ কধণ অধিপতি প্রমথ । ইহার ফলে শিবচরিত্রের একটি অদ্ভুত 
মিশ্ররূপ গড়িয় উঠিয়াছে। উচ্চকোটিক ও লোকায়ত, অলৌকিক ও লৌকিক 
চেতনার সমাবেশে বাঙ্গালীর ধর্মে ও কাব্যে আর্ধশি বঙ্গশিৰে পরিণত হইঞ।ছেন। 
আবার ত'হার চরিত্রের মূলরূপ রুদ্র ও শিব, ঘোর ও অঘোর, উগ্র ও শত্ডু, বামদেৰ 
ও প্রসন্ন দক্ষিণ, এই ভাববৈপরীত্যও অক্ষু্ রহিয়া গেল ।৮ শুধুমাত্র শিবমঙ্গলেই নয়, 


১২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বিভিন্ন কাব্যে শিবকে আহবান করা হইয়াছে বোধ করি এইজন্যই ষে বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ ও শাস্তি যেমনভাবে শিব চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তেমনটি আর কোথাও হয় নাই। শিবহীন যেমন যজ্ঞ হয় না, তেমনি শিবহীন 
কাব্যও হয় না। সকল কাব্যের চরিত্রের সহিত তাহার একটি আত্মিক সংযোগ 
স্বাপিত হুইয়াছে। তিনি ধর্মায়ণে ধর্মের অধীনঃ রামায়ণে রামের অধীন, 
মনসামঙ্গলে মনসার, চণ্তীমঞ্লে চগ্তীর, মহাভারতে কৃষ্ণের, বৈষ্ণব চরিতে 
টচৈতন্যের, নাথ সাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর । শিব প্রকৃতির সহিত যেখানে 
মিল সেখানে যেমন তিনি আপিয়াছেন, যেখানে বিরোধ সেখানেও বাদ যাঁন নাই। 
বিপরীত চিত্র সমন্বয়ের এই কারুকার্য পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।* বাঙ্গালী কৰি 
ইহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। 

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি এক হিলাবে জাতীয় কাব্য । ইহাদের মধ্যে বাংলার 
প্রাকৃত জীবনধারা! একটি নিটোঁলরপ পরিগ্রছ করিয়াছে । বাঙ্গালীর স্বল্প সুখ 
ও বিপুল দেন্ের গৃহ জীবন, দাম্পত্য জীবনের হাপি-অশ্রুতর অন্তু সমাবেশ, 
স্বজন পরিজন পরিবৃত সংসার-_এই প্রারুত জীবনবোধের ভিতর বৌধকরি একটি 
মাধুর্ষ আছে। বাংলার কবিকুল এই বেদনা মিশ্রিত মাধুর্ষের কাব্যব্ূপ দিয়াছেন। 
ইহারই 01681 78001810 হইলেন শিব। সেইজন্য শিবকে দৈন্তে বিভূষিত 
করিয়া, ভম্মকে বিভূতি জ্ঞান করিয়া বাঙ্গালী তাহাকে আরাধ্য দেবতারপে গ্রহণ 
করিয়াছে । সাংস্কৃতিক সংঘাতে উচ্চ জীবন ধারার সহিত অভিযোজন আবশ্তিক 
হইলেও এই অন্তরতম বুপটিকে বাঙ্গালী বিসর্জন দিতে চাহে নাই । সেই জন্য 
পৌরাণিক চেতনার আত্যন্তিক আরোপণ হইলেও এই একান্ত বাস্তবরূপটি শিবের 
মধ্যে অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । মঙ্গলকাব্যে শিব পৌরাণিক চেতনায় অনাসক্ত বৈরাগী আর 
লৌকিক চেতনায় আপক্তগৃহী। শিবচরিত্রে পৌরাণিক ভাবের এইবপ স্বীকরণ 
ঘটিয়াছে। 

শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হুইবার পূর্বে বাংল! দেশে শিবের গী'ত প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীন ৰলিয়াই বোধকরি ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক অংশের প্রাধান্ত ছিল না। 
আবার শিবমঙ্গল কাবোর যাহা সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা সপ্তদশ শতকের 
পূর্বে নহে। স্থৃতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা 
অনেকখানি আপিয়] পড়িয়াছে। 

শিবমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শাখা মৃগলুব্ধের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুরাণ আশ্রিত। 
বিভিন্ন পুরাণের মুচুকুন্দ রাঁজার কাহিনী হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই 
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কাব্যে লৌকিক চেতনার অৰকাশ ক । পণ্চিতগণ অন্মাঁন করেদ:* লৌকিক 
শিবের উদ্ভব ভূমি হইতে বহু দূর অঞ্চলে মুগনুন্ধের কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল । 
সেইজন্য ইহাতে লৌকিক প্রভাব পড়িতে পারে নাই। 

বাংলার বহুল প্রচারিত মঙ্গল কাব্য হইল মনসামঙ্গল। এই মনসার উৎপত্তি 
আর্ধেতর সমাজে । অর্বাচীন পু$াণগুলির মধ্যে পন্পপুরা?, দেবী ভাগবত, ব্রহ্গ- 
বৈবর্ত পুরাণ গ্রভৃতিতে মনস। দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসা দেবী ষে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমাজে উঠিতেছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়| মহাভারতে 
নাগরাজ বাস্থুকি ভগিনী জরতকারুর উল্লেখ পাঁওয়৷ যায়। বাংলা মনস! মঙ্গলে 
কালক্রমে এই জর্ৎকাঁরু ও মনসা অভিন্ন হুইয়। গিয়াছেন। মনসামঙ্গলের 
ধারায়ও প্রথম দিকের কবিদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার একান্ত অভাব দেখা 
যাঁয়। পরে যত শেষের দিকের কবিদের সাক্ষ।« পাঁওয়! যায়, ততই তাহাদের 
কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যার । এইজন্ নারায়ণদেৰ হইতে 
বিজয় গুপ্তের কাব্) পুঝাণের ৬পাদান বেশী। আবার জীবন মৈত্রে আরও বেশী। 
আবার একই কাব্যের অচ্লিখন হইয়াছে বিস্তর । ইহার ফলে কাব্যের মধ্যে 
লেখকদের সময অম্পপাতে পৌরাণিক উপাদ'নের তারতম্য ঘটিয়ছে। 

লৌকিক দেবী এ একই ভাবে আধ সমানে গৃহীত হইয়াছেন। এই 
চণ্তীর লৌকিক রূপ দুইটি-_ প্রথম, তিনি শিকারী ও পশুকুলের দেবী, কালকেতৃ-_ 
ফুল্পরা! কাহিনীর মধ্যে যে দেখী বহিয়াছেন ) দ্বিতীয়, তিনি হইলেন মঙ্গলচণ্তী, 
তল্তকে ধিনি সব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ধনপতি-শ্রীমস্ত উপাখ্যানের 
চন্্রী। দুই কালের দুই স্তরের দেখী ও দেৰকাহিণ। একত্র মিশিয়া " ঘা! উচ্চতর 
শ্রেণীর আরাধ্য পৌরাণিক দেবী দুর্গা ও চণ্তীর সংগে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। 
সমাজের স্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌরাণিক চে'তন। অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছে। 
বহুদিন এই স্ত্রী সমাজ রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ থাকিয়া! আপনাদের ধর্ম কর্ম করিয়াছে। 
পুরুষ সম্প্রদায় এই প্রভাব কাটাইয়া পৌরাণিক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। 
পরে ইতিহামের অগ্রগতিতে এই দেবতা লৌকিক স্তর হইতে পৌরাণিক স্তরে 
উন্নীত হইলে পুরুষ সমাজও ইহার পূজা করে। ধনপতি সদাগরের চণ্ডী পূজার 
বিরোধিতা এই সত্য গ্রমাণ করে ।১১ 

শিবায়নের শিব পৌরাণিক প্রভাবে যেমন . কিক রূপ পরিহার করিতে 
পারেন নাই, চণ্তী মঙ্গলের ঢুই লৌকিক দেবীও তেমনি পৌরাণিক দেবীর সহিত 
সর্বাংশে এক হইতে পারেন নাই। ত্ববে চণ্তীমঙ্গল কাব্য ধাবায় শেষের দিকে 
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ক্রমশঃ ক্রমশঃ পৌরাণিক চণ্তীরই প্রাধান্য হুচিত হইয়াছে । মুকুন্দরাঁম পরবর্তী 
জয়নীরায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন প্রভৃতির হাতে মা্গ্রেয় পুরাণের চ্ত্ী বা ছুর্গারই 
প্রতিষ্ঠ' ঘটিয়াছে। 

মধ্য যুগের মঙ্গলকাঁব্যে দুইটি ধারা স্পষ্ট দেখা যায়। একটি লৌকিক ধার! 
অপরটি পৌরাণিক ধারা । লৌকিক ধারাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মনসা 
মঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি এবং পৌরাণিক ধারার 
অস্তভুরক্ত করা যায় দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, হূর্যমঙ্গল, গোৌরীমঙ্গল প্রভৃতি । 
প্রথম শাখার উৎপত্তি অনেক প্রাচীন কালে। সমাজের বহম'ন লোক চিন্তায় এই 
লৌকিক দেবমাহাত্যের কাব্য চলিয়' আসিতেছিল। তুকণা আক্রমণের 
আভ্যন্তরীণ সংকট এবং সংঘাতে সমাজের সর্বস্তরের মিলন অপরিহার্য হইতেছিল। 
পৌরাণিক প্রভাব এই অবস্থায় লোকচেতনার কাবাগুলিকে উচ্চ বর্ণের গ্রহণ- 
যোগ্য করিতেছিল। যদ্দিও ইহারা সর্ধাংশে লোকচেতনাকে পরিহার করিতে 
পারে নাই, তথাপি পৌরাণিক পরিমগ্ডলে কাব্যগুলির বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
আবার পৌরাণিক ভাবধারার হুবহু প্রকাশ ঘটিয়াছে অন্য কতকগুলি মঙ্গলকাব্যে। 
ইহাদের মধ্যে আবার লোকচিস্তার প্রভাব পড়িয়াছে। মঙ্গল কাব্যের কাঠামো 
ধরিয়াই পৌরাণিক চিন্তার অভিথ্যক্তি ঘটিয়াছে। এই উভয় চেতনার প্রভাবে 
মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীকুল একটি মিশ্রন্ধপ পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই পৌরাণিক 
চেতনার প্রতিষ্ঠ। ঘটিয়াছে বলা যাঁয় কেনন! ষোড়শ শতাব্দী উত্তর মঙ্গল কাব্য- 
গুলিতে লৌকিক চেতনা ক্সীণতর হুইয়াছে। বাংলা দেশে যে বৃহৎ ভারত ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছিল :সই এতিহাঁসিক ইঙ্গিতটুক ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


অনুবাদ কাব্য £ রামায্বণ, মহাভারত ও পুরাণ কথ। ॥ 

মধ্য যুগের ত্রিধা বিভক্ত সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ কাব্যগুলি অন্যতম । 
ইহাদের মধ্য দিয়া ভারতীয় পৌধাণিক চেতনা যেমন লোকমানসে সঞ্চারিত 
হইয়াছে, তেমনটি অন্য কিছু ছার! হয় নাই। ইহাও এক প্রকার মুসলমান 
রাজত্বের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। এই বিদেশী শাসনে ব্রাঙ্ষণ্য প্রভাব ক্ষুগ্ন হইয়া 
পড়ে। প্রথমতঃ সভ্যন্তা সংস্কৃতিতে এই শাসককুল ভিন্ন গোত্রীয়, দ্বিতীয়তঃ 
বাংল! দেশে রাঁজকার্ধ পরিচালনায় ইহার! সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলাকেই প্রাধান্য 
দিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাঙ্মণ্য সংস্কতিকে আনন্ন বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য লোকমানসে ইহার প্রচার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
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অন্চমান করা যায়, অন্বাদগুলির প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে কথকতাঁর মধ্যে। 
কথক সংস্কতের ভাণ্ডার হইতে বিবিধ কথা! কাহিনী সহজভাবে লোক সমাজে 
পরিবেশন করিতেন। পরবে ইহাব প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখিয়! স্থসংবন্ধ ভাবে 
অভ্বাদের প্রয়াম দেখা যায়। 

বাংলা অঙ্গবাদদ কাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে বামায়ণকে উল্লেখ করিতে হয় । 
ইহার পথিরুৎ হইলেন কত্তিবাস। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় 'ও অন্যান্য বিষয়ের 
অবতারণাঁর উপর নির্ভর করিয়া! কৃত্তিবাসের সময়কে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ ধরা হইয়াছে ।১২ কৃত্তিবাস বালীকি রামাপ্পণের যে অগ্গবারদ করেন, 
তাহাই বাংল' রাঁমায়ণেশ আদি গ্রন্থ। অবশ্ঠ তাহার পূর্বে বাংলা দেশে কিছু 
কিছু রামকথার প্রচলন ছিল। তুকী বিজয়ের পূর্বে অতিনন্দের “রামচরিত+ এবং 
সন্ধাাকর নন্দীর রামচধিতের সন্ধান পাওয়। যায়। চর্ধ(পদের কোন পদে অধ্যাপক 
মনীন্দ্র বন যোগখাশিষ্ট রাঁমায়ণেধ কোন উপাদান আছে বলিয়। মনে করিয়াছেন। 
শ্রীক্। কীর্তনের মধ্যেও হন্গমানের দৌত্য এবং লঙ্কাঁকাণ্ডের ইঙ্গিত আছে। 
বিদ্যাপতি বৈষ্ুবকবি'তা এবং হরগৌবী বিষয়ক পদের সংগে কিছু কিছু বাম 
সীতা বিষয়ক পদ ও লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত রাম কথার মধ্যে কোন 
প্রবল ভক্তিবাদের চিহ্‌ পাই । কৃন্তিবাসের মধ্যেই সর্বগুথম ভক্তিবাদের উচ্ছু্দাত 
প্রকাশ দেখ! যায়। 

কত্তিবাসী বামায়ণ বালী রামায়ণ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বালকির 
রামচন্দ্র পূর্ণ মানব। রামচন্দ্রের উজ্জ্বল নরমহিমাকে তিনি প্রকাশ ক্তরিয়াছেন | 
তবে বালকাগড এবং উত্তর কাণ্ডে দেখ! যায় রামচন্দ্র বিষুর অৰতান 1 সাক্ষাৎ 
নারায়ণ। বালীকি রামায়ণে এই ছুই কাণ্ড পরবর্তী যৌজন| বলিয়! পঞ্থিতগণ 
সিদ্ধান্ত করাছেন। যাহা হউক, এই নারায়ণী বিভূতির অন্তরালে রাঁমের 
নরমহিম'কে বাঁল্সীকি খর্ব করেন নাই। অম্থুমান করা যাঁয়, বাঁল্সীকির রচনায় 
পরবতী হস্তক্ষেপের ফলে তাহার মহাঁকাব্যে বিষুপ্রতাৰ পড়িয়াছে। অধ্যাতু- 
রাঁমায়ণে রামচন্দ্র পূর্ণব্রঙ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । 

ৰাল্ীকি বাঁমায়ণের এই প্রচ্ছন্ন তক্তিবাদ বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের হানে 
একেবারে নিরগ্কুশ ভক্তিবাদে পরিণত হইয়াছে । তীহার মধ্যে বৈষ্ণব এক্তি 
এবং শাক্ত ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাংলা দেশ বৈষ্ব ভাবধারা ক্রমশঃ 
ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং অপর দিকে শাক্ত ভক্তিবাদের ফন্ত শ্রোতও 
বাঙ্গালী জীবনকে সিক্ত করিতেছিল। কৃত্তিবাস ম্বাভাবিক ভাবেই এই 
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ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শুধু বাংলাদেশের তক্তিবাদ নহে, উত্তর 
ভারতের বাঁমভক্তি শাখাও তখন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই কোন তরঙ্গ বাংলা 
দেশে আসিয়৷ পড়। বিচিত্র নহে । স্বাতরাং বহির্বাংল! এবং অর্ত'বাংলার ভক্তিবাদের 
প্রাবল্যে কৃত্তিবামী রামায়ণ যে ভক্তি আশ্রয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আবার রামভক্তিবাদ উত্তর ভারতের কৃষ্ণতক্তিবাদের আস্তরধর্ম হার! প্রভাবিত 
হইয়াছে। কৃষ্ণের মহৎ ভাগবতমহিমা! রাঁমচরিত্রে আরোপিত হইয়াছে । 
ফৃত্তিবাঁসের পক্ষে সেইজন্য রামচন্দ্রকে অবতার করিয়! তোল! অসম্ভব হয় নাই। 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হচিস্তিত মন্তব্য 
করিয়!ছেন £ “বাংলাদেশে দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ভক্তির স্রোত 
বছিতেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব এই উভয় প্রকার ভক্তিরস 
বাঙ্গালীর ম্বাতাবিক চিত্তধর্ষের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কত্তিবাসী 
রামায়ণে রামচন্দ্র কখনও ব্রহ্ম সনাতন, কোথাও বিষুর বংশাবতার, কোথাও 
বা ভক্তের ভগবান। কখনও বা রামচন্দ্র ও দেবী চণ্তীর মধ্যে বাৎসল্য সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছে। ধাঁহার! মনে করেন যে, পরবর্তা কালের বৈষ্ণবগণ রামকে 
চৈতন্তের সমপর্ধায়ে তুলিয়! ধরিয়াছেন এবং তাহার জের মিট1ইবার জন্য শাক্তগণও 
শ্ররামচন্দ্রকে দিয়া চণ্তীপুজা করাইয়া লইয়াছেন এবং এইভাবে রামায়ণে 
বৈষ্ণৰ ও শাক্তের যুগপৎ হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, ত্বাহাদের সেই মত ও মন্তব্য বিচার 
প্রসঙ্গে মনে হয় যে, বামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাৰ থাকিলেও তাহার অন্তরালে 
যে দলবিশেষের সঙ্জান ও স্পষ্ট প্রয়াস ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার যুক্তি সংগত 
কারণ নাই "১৩ 

এইভাবে কৃত্তিবাসের তক্তিবাঁদকে বাঙ্গালী জীবনের স্বত:স্ফৃর্ত তক্তিবাদ বল 
যায়। বাঙ্গালীর এই অস্তর-চেতনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃত্তিবাস বিভিন্ন 
উৎসের ভক্তির মধ্যে পেতুবন্ধন করিয়াছেন। তাহার এই ভক্তিবাদ সহজসাধ্য 
হইয়াছে নানা পুরাণ কথ! এবং রাম কথার আশ্রয় লইবার জন্য । তিনি বাল্সীকি 
রামায়ণের অনুবাদ করিলেও ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। আবশ্তকমত 
তিনি গ্রহণ-বর্জন করিয়াছেন, অন্যান্ত রামকথা ও পুরাণ হইতে কিছু কিছু কাহিনী 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কিছু কিছু মৌলিক সংযোজনও করিয়াছেন। 
অধ্যাপক মনীন্দ্র বস্থ অনুমান করেন১৪ বান্মীকির পূর্বনামে দস্থ্যবৃত্তির কথ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত, দেবী ভাগবত ও মার্কগেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রে 
উপাদান গৃহীত, ছূর্গাপূজার বিবরণ দেবী ভাগবত, বৃহহ্ধর্মপুত্বাণ এবং ক।লিক। 
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পুরাণ হইতে সংগৃহীত! শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবদ্ধনে শিববন্দনা আহত হইয়াছে 
কুর্মপুরাণ, শিবপুরাণ এবং অধ্যাত্ম বামায়ণ হইতে। ইহা ছাড়া লবকুশের যুদ্ধ 
বিবরণ পদ্মপুরাণ ও টজমিনি ভারত হইতে, বনবাসে সীঙ্গাকর্তৃক গয়াধামে 
পিগুদান শিবপুরাণ হইতে, হনুমানের বক্ষবিদারণ ও বামসীতার মৃত্তি প্রদশন 
অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্মাবার ইউষধ আনিবার 
সময় হন্থমানের সহিত কালনেমির যুদ্ধের বিববণ অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে । 
স্ন্দ পুবাণেব প্রভাস খণ্ডের জটাঘু উপাখ্যান তাহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। 
ইহ] ছাড়া ভটটিকাব্য ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির প্রভাব তাহার মধ্যে 
আছে । 

মোটের উপব বল] যায়, বাঁল্সণকি রামায়ণ যেমন একটি একক বচন! নয়, 
রুত্তিবাপী বামায়ণও তেমনি একক রচন! নয়। সহ হস্তের প্রমাধন কলায় 
এই কাবা যুগে যুগে বর্ধিত হইয়াছে। সব কিছু মিলিয়া একটি ফলশ্রুতি 
ঘটাইয়াছে- ৩; ৩ইঈশ্দছে উন ভক্তিবাদ । “মরা মবা? উচ্চারণে দস্থা বতাকরের 
মুক্তি আসিয়াছে, তেমনি বাঁম রাঁম উচ্চারণে মহাঁপাতকেরও মুক্তি আসিবে, 
'তাহাই কৃত্তি(সের আশ্বীসবাণী। 

কৃত্তিবাসেব পরে যোভশ শতাব্দী হইতে বাঁমায়ণ 'অচ্বাদের ধারার ব্যাপকতা 
লক্ষ্য করা যাঁয়। মধ্য যুগের অচ্চবাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্ধ (১৬ শ) কৈলাস বস 
€(১৬শ),্দ্রাবগী (১৬ শ), গুণরাজ খা (১৭ শ), ঘনশ্ব'ম দাস €১৭ শ)। 
ভবানী ঘোষ (১৭), দ্বিজ লক্ষণ (১৭ শ)॥ রামশংকর ( ১৭ শ), রামানন্দ 
ঘোষ (১৭ শ), শঙ্কর কবিচন্ত্র (১৮ শ) প্রভৃতি কবিদের বামায়' ব উল্লেখ 
পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে অদ্ভুতীচার্ষের রামায়ণ বিশেষ খ/তিলাভ 
করিয়াছে । বাল্ীকি রামায়ণ ছাড়া অ'তাচাধ স্'স্কত অডুত রাহায়ণ, অধ্যাত্ম 
রামায়ণ, বঘুবংশ, ৪ অন্যান্য পুরাণ কথ হইতে রামকাধিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। 
পরবর্তকালে কৃত্তিবাসের রচনায় অগ্ঠুতাচার্ধের রামায়ণের অনেক অংশ অন্ুপ্রবিষ্ 
হইয়াছে । কৈলাস বন্থর রামায়ণ সংস্কত অদ্ভূত রামায়ণের মূলাম্গ অন্বাদ। 
এই সমস্ত অন্ুবাদকের সকলেই সম্পূর্ণ রামায়ণ অন্ঠবাদ করেন নাই। কেহুকেহ 
সমগ্র রামায়ণ, আবার কেহ কেহ এক একটি পালা! বা কাগুড অনুবাদ করিয়াছেন। 
“্বন্ুবাদগুলির মধ্যে লক্ষণীয় এই যে, এইগুলি আ বালীকি রামায়ণ অপেক্ষা 
স্কত অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণকে অন্সরণ করিয়াছে বেশী । তাহার 
ফলে ঘটন! বৈচিত্র্য ও নানা উপকাহিনীতে এইগুলি পরিপূর্ণ । 
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॥ মহাভারত | 

বাংল! সাহিত্যে মহাভারতী কথা রামায়ণ হইত পরে আদিয়াছে। বোধ 
হয় মহাভারতের বিরাট কর্মকাণ্ডের সহিত বাঙ্গালীর প্রাণের সায় ছিল না। 
রামায়ণের সহজ গার্স্থা কথা যেমন সহজেই বাঙ্গালীর মর্মে প্রবেশ করিয়াছে, 
তেমনি মহাঁভারতী উত্তেজনা! তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই। এইজন্য 
মহাভারতের অঙ্গবাদ আরম্ত হইলে ধীরে ধীরে তাহাতে বাঙ্গালী মনের ভাবারোপ 
করা হইয়াছে। 

বাংলা ভাষায় মহাকাব্যগুলির অশ্নবাদের একাধিক কারণ আছে। ব্রাঙ্গণ্য 
সংস্কৃতির লোক প্রচার একটি বিশেষ কারণ সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজশাঁদকগণ 
এই সংস্কৃতির গৃঢ অর্থ হয়ত বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা এ দেশীয় পুরাণ 
সাহিত্যের ৰাহিরের দিক দেখিয়! নিশ্চয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তুকী বিজয়ের পর 
যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই শাসনকার্ধে হিন্দুদের সহযোগিতা৷ অপরিহার্য 
হইয়! উঠিতেছিল। আবার রাঁজকার্ধে তাহারা বাংলাভাঁষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই অবস্থায় বাংল! ভাষায় শান্ত ও মহাকাব্যাদি অনুবাদ করার সুবর্ণ স্থযোগ 
আঁসিয়াছিল। ডঃ দীনেশ সেন এই মুসলমান আহুকুল্য সম্বন্ধে গভীর উক্তি 
করিয়াছেন £ 


বিষ্ভার অর্ণবধান সদৃশ, দেব্ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলোপ্চিত- 
গণের বাঙ্গালা! ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘ্বণার দরুণ আমাদের দেশের ভাষা যে 
কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান 
প্রাধান্থ কালে বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের 
দলিলপত্রও অনেক সময় বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত হইত ।... তাহার! হিন্দুর 
পুরাণ ও অপরাপর শান্ের মর্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত 
সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গাল! তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও স্থখপাঠ্য ছিল, 
এজন্য তাহারা! হিন্ুর শাহগ্রন্থ 'তর্জমা করিতে উপযুক্ত পগুতদিগকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন ।১ 


কিন্ত এই প্রশক্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। অনুবাদ 
সাহিত্যের ব্যাপকতা মুষ্টিমেয় নরপতির পৃষ্টপৌষকতার ফল নছে। তাহাদের 
পৃষ্টপোষকতা অবশ্ত ছিল। . কিন্তু ইহার অন্তরালে লোকমানসের স্বতন্ত্র প্রেরণা 
ছিল, আবার ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির হ্থপ্রচারের গভীর "কামনাঁও ছিল। বাংলা- 
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দাহিত্যের এই যুগে এমন ছুইটি বিপরীতমুখী চিন্তাধারার অদ্ভুত কাকতালীয় 
যোগাযোগ ঘটিয়াছে বলা যায় । 

মহাভারতের অন্নৰাদ প্রথম আরম হয় ষোড়শ শতাববীতে হোসেন শাহী 
আমলে । হোপেন শাহের দেনাপতি পরাগল খান চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেখানকার 
শাসনকর্তা হন। মুসলমান হইলেও তিনি হিম্কু সং$তির ভক্ত ছিলেন। 
তাছারই নির্দেশে তীহার সভানদ কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'পাগুববিজয় পঞ্চালিকা' 
রচন' করেন। যতদুর জানা যায় ইনিই মহাভারতের আদি অঙ্গবা্ক। ডঃ দীনেশ 
সেন সঞ্জয় নামক এক ব্যক্তিকে প্রথম অঙ্গবাদক বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ 
সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। অবশ্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় সঞ্জয়ের অস্তিত্বের অন্ুকুলেই 
সিদ্ধান্ত করা! হইয়াছে । যাহা হউক, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রায় সমগ্র মহাভারতের 
ভাবান্কবাদ করেন। তাহার মহাভারত “পরাগলী মহাভারত” নামেও পরিচিত । 
তিনি অন্থবাদে প্যাসভারত? অপেক্ষা “জৈমিনি ভারত+ হইতে বেশী উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছিল্লন । 

পরাগলের মৃতার পর ত্বাহার পুত্র ছুটি খানও এইবূপ কাব্য রচনার 
পৃষ্টপোষকতা করিয়াছেন । তাহার শির্দেশে সভাকর শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্বের অন্তবাদ করেন। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত অমবাদ করিয়াছিলেন 
বলিয়! তাহার অশ্বমেধ পর্ব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শ্কর নন্দী তাহা বিস্তৃত 
ভাবে অঙ্গবাদ করেন। 

এই সমস্ত অনুবাদে জৈমিনি ভারতকে ই বিশেষ ভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । বোধকরি গল্পের ভাগ বেশী বলিয়। ব্যাস মহাভারার তেমন 
প্রচলন ছিল না। অধ্যাপক বন্্ অন্থমান করেন ১৬ ব্যাস ভার, " আদর্শ 
প্রতিষিত করিয়াছেন বিজয় পপ্ডিত। সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচন। প্রয়োজনম'ত গ্রহণ 
ও বর্জন করিয়া বিজয় পণ্ডিত ব্যাস মহাভারতের প্রচলন করিয়াছেন। ষোড়শ 
ও সপ্তদশ শতকে অসংখ্য মহাভারতের অন্বাদ হইলেও কালজয়ী খ্যাতি 
কাশীরাম দাসের । এক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দামেরও অবিনংবাদিত 
শ্রেষ্ঠত্ব । বাঁজসভার কাঁব্যকে তিনি জনসভার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি 
নিজে হয়ত সম্পূর্ন কাব্য রচনা করিয়া যান নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় 
নাই। কাঁশীরাম দাস ব! তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ধিনিই কাব্যটি সম্পূর্ণ করুন, 
তাঁহ। বাঙ্গালীর কাছে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে 

মহাভারতের বীর চরিত্রগুলি কাশীরামের হাতে বাঙ্গালীর রূপ পাইয়াছে। 
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বাংলাদেশ এই সময় চৈতন্য সংস্কৃতিতে প্লাবিত । জীবনের সর্বত্রই কণা এবং 
কোমলতা । ইহার ফলে মহাভারতের শৌধখের চরিজ্র মাধুর্ধে মণ্ডিত হইক়্াছে। 
বাংল! দেশের ভক্তিবাদ তখন স্বপ্রতিষ্ঠিত রূপ লাভ করিয়াছে । ভক্তি মিশ্রিত 
সহজ ধর্মবোধের দ্বারা জাতীয় জীবন গিয়া উঠিয়াচে । কাশীদাসী মহাভারত 
ইহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গন্ত রক্ষা করিয়াছে । 

কৃত্তিবাপী বামাধণেব মত কাশীদাপী মহাভারতও একক বচন নয়। 
অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য বহু কবি রুমে ক্রমে কাশীরাম দামের মধ্যে আপন 
রচনা সংযোজন করিয়]ছেন। 

॥ পুরাণ ॥। 

মধ্যযুগের পুরাণ অন্তবাদগ্ুলিব মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাগবত 
পুরাণের অন্তবাদ । শ্রচৈতন্থদেবেব সময ষে ভাগবতধর্ম গভীর মহিমা! লাভ করে 
তাহার স্থচনা হয় মাধবেন্্র পুরী প্রমুখ ভাগবত প্রচারকদের মধো ॥। মালাধর 
বন্্ শ্রকষ্ণবিজয় কাবো (১৪৮০ থ্বাঃ) মষ্টরূপভাবে বাঙ্গালী সমাজে প্রথম ভাগবত 
পরিবেশন করেন। ভাগবতেব দশম ও একাদশ স্বদন্ধ লইয়া শ্রীরষচবিজয় কাব্য | 
ইহার মধ্যে শ্রীকুষ্ণের বৃন্দাবন লীল'* মথুর] লীলা ও দ্বারক! লীলা! বরন্িত 
হইয়াছে । ইহাতে ভর্ভিবাদ অপেক্ষা শৌধের পরিচয় অধিক তাহ। সহজেই 
অনুমান করা যায়। তুব্ণ আক্রমণে বিপর্ধস্ত বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে একটি 
“অমানুষী শক্তির উজ্জ্বল শিখা” প্রজ্লন করা হয়ত কবির কামনা ছিল। দেই 
জন্য মালাধর বন্ড ত্রাহার *কাব্যে মুলত: শ্রীরুষ্ণেব এই্বর্যঘন মুর্তিরই পরিচয় 
দিয়াছেন। মহাপ্রভু অব্য উহাকে ভক্তিরসের অন্যতম উৎ্সরূপেই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন__“নন্দব নন্দনঞষ্ত মোর প্রাণনাথ । এই বাক্যে বিকাইন্ট তীহার 
বংশের হাত |” তবুও ইহা ঠিক মধুববসের উচ্ছ্বসিত গ্রশ্রবণ নহে। পবস্ত 
ইহার ভ'ক্তবাদ ভাগবত বিন কৈধীভক্তি, আত্মনিবেদন মুলক গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
তক্তি নচে।১৭ গোভীয় বৈষ্ণব সমাজের বাগান্গা ভক্তি চৈতন্যদেবের সময়ে 
সবাক প্রভাৰ বিস্তার করে। ইহা পববর্তী ভাগবত অঙ্গবাঁদগুলিকে মধুর বসে 
অভিবিক্ত করিয়াছে । শ্রুষ্ণঠ্জিু গ্রান্থর উপর পরবতাঁ কালের যত হস্তক্ষেপ 
ঘটিয়া'ছে, "ততই ইহার ভাবধর্মের বপাস্তর ঘটিয়াছে। 

যষোডশ শতংবী একান্তভাবেই £ ২ ভাগবতের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে 
বৈষ্ণব ধর্মের পুরি ঘটিয়াছে )১০তী তত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম 
ভাগবতের উপর অনেকখানি পরীর বিস্তার ভাগৰতের এখুধলীলা 
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বন্ছলাংশে মধুরলীলায় পর্যবসিত হইয়াছে । ষোডশ শতকের রঘুনাথ ভাগবত!" 
চার্ষেব শ্রীরু্জ প্রেমতরঙ্গিনী" সমগ্র ভাগবতের অন্থবাদ। মালাধর বন্থর অনুবাদ 
অপেক্ষা ইহা পূর্ণতর। ইহাতে মূল ভাগবতের তাৎপর্য অনেকাংশে রক্ষিত 
হইপ়াছে সন্দেহ নাই। মাধবাচার্ধের ধরক্চ মঙ্ষল' মূলত: ভাগবতের দশম 
স্কন্ধের অন্বাদ। তবে কবি হরিবংশ, বিষুঃপুবাণ ও অন্যান্য পুরাণ কথা 
হইতেও বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । যোডশ শতাব্দীর অন্যান্য ভাগবত 
রচয্িতাদের মধো ফুষ্ণ দামের 'মাধবচরিত” কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহের 
“গে।(পালবিজয় পাচালী, দুঃখী শ্যামাদাসের 'গোবিন্দ মঙ্গল? প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভাগবতের ধারা চলিয়া আপিয়াছে। এই সমস্ত 
অন্ছবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভাগবততকে লোকপ্রিয় কাব্য হিসাবে 
গ্রচলিত করা। সেইজন্য ভাগবত বহ্ভতি কঞ্চলীলার অনেক উপাদানই 
এইগুলিতে সন্সিনি” তইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীল' 
ইত্যার্দি লোকপ্রিয় কষ্ণলীলার যেমন প্রবেশ ঘটিয়াছে, তেমনি ভাগবত বহিভূ্ত 
রাধা-চরিত্রও ধীবে ধীরে প্রাধান্থ পাইয়াছে। বাংলার ভাগবত কথা পরিণতিতে 
রাধাকঞ্জ প্রেম লীলাকেই ৬পজীব্য করিয়াছে । 

মধ্য যুগের অন্তবাদ সাহিত্যে বাঙ্গালী মানসের একটি বিশেষ রূপ ফুটিয় 
উঠিয়াছে। মূল রামায়ণ এবং মহাভার'তকে অগ্ঠবাদ করা! হইলেও কেহই প্রায় 
যথাযথ অন্রবাদ করেন নাই। একদিকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যেমন চিত্তীকর্ষক 
কাহিনীর তক্ত ছিলেন, অন্তদিকে তেমনি বাঙ্গালী জনসাধারণের€ স্সরমের 
গ্রতি সহজ আকর্ষণ ছিল। ইহার জন্য অনুবাদগুলির মধ্যে প্রচুর গল্প [াদান 
সংযোজন করা হুইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ ইত্যাদি হইতে নানাবিধ কাহিনী 
উপাখ্যান আহরণ কর! হইয়াছে । রামায়ন শাখায় এইজনা অদ্ভুত রামায়ণ এবং 
অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব অধিক পড়িয়াছে এৰং মহাভারত শাখা ব্যাসভার'ত 
অপেক্ষা জমিনিভারন্রে ছাষাপাত হইয়াছে বেশী । পৌ াণিক কথাবন্ত 
উভয় কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করিযাছে এবং অন্বাদগুলি মৃশ আদর্শ হইতে অনেক- 
খানি সরিয়া আসিয়াছে । মধ্যযুগ গীতি-কবিতার স্ুরমুছনার মধ্যে বাঙ্গালী 
মানসেব যে ভাবাতিশয্য দেখা যায়ঃ তাহা এই কথাবস্তব মধ্যে বাস্তবনিষ্ 
হইয়াছে । ইহা! তাহাদের জীবন গ্রীতিরই পরিচয় দিয়াছে। বাজনৈতিক 
সংঘাতে বাংলার পল্লাগ্রাণ বোঁধ করি একেবারে নিংশেষ হুইয়! যায় নাই। এই 
শংকা সংকট এড়াইয়। জীবনকে কিভাবে উপলব্ধি করিতেন হয়, তাহা৷ বাঙ্গালী 


২২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


জানিয়াছে। ইতিহাসের গ্রমত্ততা তাহার গৃহজীবনের শাস্তিতঙ্গ করিতে 
পারে নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্যগুলি বাঙ্গালীর জীবনকাব্য হইয়াছে । বাঙ্গালী চিত্তের 
কোমলতা ও পেলবত। মহাকাব্যের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়াছে। যে বিশু 
ভক্তিবাদ বহির্বাংলায় উৎপন্ন হইয়াছিল, ৰাংল! দেশের মাটি ও মনের সাল্লিধ্যে 
তাহ। ঘেমন প্রেমধর্মী হইয়া পড়ে, তেমন মহাকাব্যিক জীবনাদর্শও গৃহধর্মী 
বাঙ্গালীর জীবনাদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে । ইহার চরিত্রগুলিতে মহাকাব্যের 
ভাস্কর্য বলিষ্ঠত1 নাই, বাঙ্গালী মনের যৃৃতার স্পর্শে তাহারাও মৃদু ও কোমল 
হইয়া পড়িয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, ভক্তিবাদের গ্রাবল্যে অস্থবাদগুলি পৌরাণিক ভাবাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। পুরাণে যে উচ্চৃসিত ভক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়, বাংল! রাঁমায়ণ- 
মহাভারতেও সেইরূপ ভক্তির নি-স্কুশ প্রকাশ ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসের সময় 
রামচন্দ্র বিষু। অবতাররূপে স্বীকৃত হুইয়াছেন। নানাবিধ পৌরাণিক প্রসঙ্গে 
কত্তিবাস এই ভক্তিবাদকে আরও দৃঢ় করিয়াছেন। আর কাশীরাম চৈতন্তদেবের 
পরবর্তী বলিয়া! সেই ভাবএঁতিহ্যকে সহজেই প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন। 
পৌরাণিক ভাবধারার বিরাট ম্মীরকন্তস্ত বলিয়! এই রামায়ণ-মহাভারত এতখানি 
লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছে। 

মধাযুগের বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি যখন সর্বতোভাবে বিপন্ন হুইয়। পড়ে, 
তখন তাহাকে রক্ষা! করিবার জন্য যে পৌরাণিক ভাবধারার অনুশীলন কর হুইয়াছে 
তাহাতে একটি এঁতিহামিক সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলার বহিজাবন 
নানাভাবে পীড়িত হইলেও অন্তরজীবনের শিখাকে অনির্বাণ বাখিবার জন্য এইরূপ 
পৌরাণিক বর্মের প্রয়োজন ছিল। সমাজের উচ্চ সম্প্রদীয় ম্মার্ডবিধান ও 
নৈয়ায়িক চর্চায় টিকিয়া থাকিলেও জনসাধারণকে বাচাইবার জন্য সংস্কৃতির 
তরল পরিবেশন অপরিহার্য হইয়াছিল। এই পৌরাণিক চেতনা জাতিকে সেই 
মহতী বিন হইতে রক্ষা! করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাঁবীর নৃতন প্রেক্ষাপটে জাতির সম্মুথে অগ্করূপ গভীর সংকট 
সৃষ্টি হয়। বাংলা 'হখা ভারতের সমাজ, ধর্ম, সংস্কতি--সব কিছুর উপর এই 
নৃতন ভাবধার! গভীর ঘূর্ণাবর্ত স্ি করে। জাতির বহিরাঁচরণই শুধু নহে, অস্তর- 
চিত্ত ইহাতে গুরুতর 'ভাবে আলোড়িত হুইয়াছে। এই সর্বগ্রাসী ও 
সর্বনাম প্রভাবকে কাটাইবার জন্ত এই যুগেও উচ্চতর চিন্ত! ও দর্শনের আলোচন। 


পৌরাণিক চেতন! ও বাঙ্গালী মানস ২৩ 


হইয়াছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ স্তর যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়! বাচিয়। 
গিয়াছে তাহা এই পৌরাণিক চেতনা । অনেকটা সমান্তরাল পরিবেশের 
জন্তই উনবিংশ শতাবীর প্রসঙ্গ আলোচনা! করিৰার পূর্বে মধাযুগের জীবনে ও 
সাহিত্যে এই পৌরাণিক চেতনার কথা ম্মরণ করিতে হুয়। 


_-পাদটীকাঁ_ 


১। বৃহৎ বঙ্গ--ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ১২২ 

২। এ, পৃত ৮ 

৩। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত, ১ম খণ্ড-_ডঃ অসিত কৃম'ব বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৩ 
৪ বাংলা মঙ্গল কাবোব ইতিহাস। ২য় সং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫ 

৫। বাঙ্গালীর সারসত অন্দান- দীনেশ চন্দ্র শুট্টাচাধ, পৃঃ ১৮ 

৬। পদ্ম পুরাণ-_ডঃ 'তমোন।শ দাসগুপ্ত:সম্পাদিত, ভূমিক! 

শ। বাংল] মঙ্গ” কাব্যের ইতিহাস। ২য় সং। ডঃ আশুতে ষ ভট্টাচার্ধ? পৃঃ ৪৪-৪৫ 
৮ | কাত. ল্লা শিন--2 গ্ুকদাসৎ্ভট্রাচার্ঘ, পৃঃ ৭৩ 


৯। এ, পৃঃ ৯১ 
১০| 7 *ল] মঙ্গল কাব্যেব ইতিহাস। ২য়স্। ডং অ'শুতে ষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৭ 
ট্এী এ, পৃঃ ৩২০ 


১২। কৃতিবাছের এময় লইয়! প্রচুব «তর্ক বহিয়াছে যে আত্মপরিচয় হইতে তাহার 
কাল অনুমান করা হয়, তাহা সবাংশে প্রামাণিক কি না সন্দেহ অছে। উনবি২শ শতাব্দীতে 
মাশ্ষ্কিত একটি পুশাথতে মাত্মপশ্চিযেব সংযোজনটি সকলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন না। 
আবাব উক্ত অত্মপরিচয়ে কোন নিউ বাজাব ন'মোল্লেখ নাউ । অধিকাংশ গবেষক এই 
গোঁডেশ্ববকে রাজা গাণশ বলিয়া সিদ্ধান্ত এবিয়াছেন। রাজা গণেশের কাল অনুযায়ী 
কৃত্তিবাসের কালকে পঞ্চদশ শতান্দীব প্রথম পাদ ধবিতে হয। 

৯৩। বাঁংল। সাচিত্যেব ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড_-ডঃ অপিত কুমার বন্দ্যোপাধ্য যঃ পৃঃ ৫৬০ 

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম মশা যমন বসত পৃহ ৮৫৮৭ 

১৫। বৃহৎ খঙ্গ--ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৫7 

১৬। বাঙ্গল! স হিত্য-_২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায-_মনীন্ত্র বনু, পৃঃ ২৭ 

১৭। বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত? ১ম খণ্ড_৬ঃ অসিত কৃমীব বন্দো1পণধাষ) পৃ ৬১১ 


্বিভীস্ত্র অধ্যাম্ত্ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ঃ অনুবাদ ও অনুশীলনে 
প্রাচীন রীতি 


উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি 
প্রাচীন রীতিতেই অনুদিত হইয়াছে। শ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃন্তিবাস তাহার 
শ্রীর/যপাচালীতে যে তক্তিবাদের তরঙ্গ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, যাহা চৈতন্ত যুগে 
শ্রীচৈতগ্যদেবের দিব্য ভাব স্পর্শে আবও বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছিল, তাহাই নিরঙ্কুশ 
ভাবে সমগ্র অনুবাদ সাহিত্যে অনৃষ্থত হইয়াছে। দেশের বৃহৎ জনজীবন-_ 
অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত সমাজ ভক্তিবাদের ছাভপত্রেই এই অন্থবাদগুলিতে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে 
মৌলিক সৃষ্টি বিশেষ ছিল না। ন্তরাং সাহিত্য স্থ্টির উদ্যোগ আযোজন 
অনুবাদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল । শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগী ব্যক্তিবুন্দ এই অন্নুবাদ ও মংকলনের দিকে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রস্থগুলির অর্ধ 
শতাবীর অনুশীলন এখানে আলোচিত হইচ্ছে। 

॥ রামায়ণ ॥। 

রামায়ণ শাখাষ যে সমস্ত অবাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে 
প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুব মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী বামায়ণে 
পুনমূ্রণ। ইহার যুদ্রণ কাল ১৮০২ গ্রীষ্টব্ঘ। পাঁচটি খণ্ডে ৰাল্মীকিক্ুত রামায়ণ 
মহাকাবা-_যাছা! কৃত্তিবাস কর্তৃ* বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হুইয়াছে--মিশন প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আদি কাচ দ্বিতীয় থে অযোধ্য। 
কাণ্ড ও অরণ্য কাণ্ড, তৃতীয় খত কিক্ষিদ্ব্যা কাণ্ড ও সুন্দবা কাণ্ড, চতুর্থ খণ্ডে 
লঙ্কা কাণ্ড ও পঞ্চম খণ্ডে উত্তর কাণ্ড বিবৃ- হইয়াছে: কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই বামায়ণ কাব্যে বক্ষিত হইয়াছে । কৃত্তিবাস যে মূল আর্য 
রামায়ণের ভুবন অঙ্গুবাদ কব্ন নাই, তাহ কৃত্তিবাসী বামায়ণের সকল সংস্করণই 
সাক্ষা দেয়। মিশন প্রেসের রামায়ণে যেমন কৃত্তিবাস গৃহীত আধ বামায়ণের 
বহু অংশ রক্ষিত হইয়াছে, তেষনি তীহার সশ্বকপোল কল্পশার বহু চিহ্ুও প্রকীর্ণ 


অন্কবাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন বীন্তি ২৫ 


হুইয়। রহিয়াছে । বামায়ণের মধো নাম মাহাত্া কীর্তনই বোধ হয কৃত্তিবাদের 
বিশেষ অব্দান। মিশন প্রেসের বামাঁয়ণে এই নাম মাহাত্ম্য বিঘোধিত হইয়াছে । 
বাংল! দেশে বামায়ণ চর্চাব উজ্জীবন ক্ষেঙ্ে মিশন প্রেপর বামাধণেব উল্লেখষাগা 
অব্দান আছে। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড1 মূল বালীকি বাঁযায়ণ ইংবেজী অন্তবাদ্দ সহ কেরা 
ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় চারিটি খণ্চে ১৮০৮১ ১০০৮ ৪ ১৮১৯ ত্ীষ্টাঝে গ্রক্কাশ 
পায়। ভারত তত্ব অন্বেষণ তাঁগিদে সেদিন কোলব্রক্, উইলসন প্রমূখ বিদেশী 
মনীষিবৃন্দ ষে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের জা ী জীবনে তাহাব অনেকখানি 
গুরুত্ব বহিয়াছে। তীহাদের এই এঁতিহা চর্চার পবোক্ষ ফল হিসাবে আমাদের 
শিক্ষিত মানসের দৃষ্টি এ লুপ্ত ভাগ্তাবের দিকে পড়িযাছিল। এই দিক দিয়' 
সংস্কৃত রাঁমায়ণের পুনমূর্দণ ও ইংরেজী অন্তব দের মধো তরদানীস্তন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী আত্মানমসশু*প্নব পথ আবিষ্কার করিধাছিল 

কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্ররামপুর সংস্করণ কেরী সাহেবের সম্পাদনায় প্রথমে 
প্রচলিত পুঁথি অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮*২-৩ শ্রীঃ)। ইহার 
কিছু কিছু অংশ পরে জদ্.গাপাঁল তর্কালঙ্ক'রের ছারা মাঁজিন ও পরিশুদ্ধ হইয়া 
ভ্ীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাবে ছিলীয়বাঁর প্রকাশিত হইযাছে। 
এ সম্বন্ধে সমাচার দর্পণের সাক্ষ্য : 


ক্তিবাঁস পপ্চিত রচিত সপ্তকাঁণ্ড বামায়ণ বন্ুষ্ণীল পযন্ত এতদ্েশে প্রচলিত 
আছে কিন্তু এ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকব প্রমাদে ও শ্লিকি ও গায়কপি * ভ্রম 
প্রযুক্ত অনেক অনেক স্থানে বর্ণচাতি ও পযারতঙ্গ ও পার লুপ ইত্যাদি নান। 
দোষ হইয়াছে । এইক্ষণে এ গ্রন্থ ম্রপতিত ছাবা বণশুদ্ধাদি বিভাকু পূর্বক 
প্রীবামপুরের ছাপাখানানে উত্তম কাগজে ও উন্নয়াক্ষপ্ ছ।পারন্ত হইযাঁছে ২ 


বাংলাদেশে তর্কালঙ্কারী বামাষণেব বিপুল প্রচার বছিয|ছে। কু পরিবর্তন 
« বিক্ষি্তত। বহন কবিযা যে বাঁমায়ণের বার বার পুনমু্রণ ঘটিষাছে, তাহ'র 
প্রধান ক'ঠামোটি হইল এহ তর্কালকারী রামায়ণ। 

তবে উনবিংশ শনতকে রামাধণ কাৰোর বুহৎ কীন্টি হল রধুনন্দল গোস্বামীর 
'বাঁম রসায়ন । গ্রন্থের রনীকাল আচ্টমানিক ১৮৩ ষ্টা্ধ বলিযা নির্ধান্তি 
ইইযাঁছে।২ অর্বাটীন কালের রাম কাহিনীর মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ । কৰি ইহার 
মধ্যে বান্জীকি, তুলদীদান ও অন্যান্য কবি ৰণিত বহু রাম কাছিলীর সমাবেশ 


২৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


াছেন। গ্রন্থটি মূল সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত হইলেও প্রতি খে অসংখ্য 
পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। তাহাতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত অসংখা উপাখ্যানের 
সংযোজন ঘটিয়াছে। কৰি পুরাণ পারঙ্গষম ছিলেন। সেইজন্ তাহার রামায়ণে 
অসংখ্য পৌরাণিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই 
অস্থভৃত হয়। কৰি ইহা! তাঁহার আরাধ্য বিগ্রহ 'ভ্রীরাধামাধবে"র পবিত্র নামেই 
উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বৈষ্ণৰ ভাবের জন্য ইহার বিষয় বস্ত ও অন্তর প্রক্কাতির 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র মেন মহাশয়ের উদ্ভি 
প্রণিধানধোগ্য ঃ 


সীতা বর্জন, লক্ষণ বর্জন, সীতার পাতাল গ্রবেশ বাম রসায়নে স্থান পায় নাই। 
যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়। যাঁয়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের 
উৎকর্ষের উপর সন্দেছ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয় 
তাহাদের শ্মশানের উত্তীপে করুণার অশ্রবিন্দু শুকাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণ দেবূপ 
ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবামিতেন না। দেই জন্যই ঠতন্যচরিত'মৃত ও 
চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই ।৬ 


ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে কবির পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ রচনারীতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই গ্রন্থেরও কয়েকবার পুনমূ্রণ ঘটিয়াছে। 


ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন রামমোছন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ুত একং নি রামায়ণ কাবোর 
সন্ধান দিয়াছেন। ইহার রচনাকাল ১৮৩০ গ্রীষ্টাৰ। পিতার আদেশে কৰি গৃছে 
সীতাঁরাম বিগ্রহ স্বাপন করিয়াছিলেন। ভক্ত হনুমানের আদেশে তিনি রামায়ণ 
রচনা করিতে আরস্ত করেন ধলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি ইছার মধ্যে কবিত 
শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কৌতুক প্রিয়ত।, হাঁন্রসও কাব্যের 
' মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভঃ সুকুমার সেন অন্ান্থ কয়েকটি রামায়ণ কাব্যের 
সন্ধান দিয়াছেন ।* ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগৎ মোহনের রামায়ণ কাব্যটির 
রচনাকাল ১৮৩০ গ্রীষ্টাঝ বলিয়া মন্থ্মান কর। হইয়াছে। “রাম ভক্তি রসাম্বত* 
কাব্যের রচয়িতা কমল লোঁচন দৃত্ত মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। অদ্ভূত 
রামায়ণ অবলগ্গনে বেখ এই কাব্যটির কয়েকটি কাণ্ডের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
১২৪৯ সালে এই গ্রন্থ বচন! সমাপ্ত হয় বলিয়! জান! যায়। অদ্ভুত রামায়ণের 
উপাখ্যানগুলি চিত্তাকর্ষক “বলিয়াই বোধ করি ইহার গ্রতি কবিগণের দৃষ্টি সহজেই 
আকৃষ্ট হইগ্াছিল। অদ্ভুত রামায়ণের মূলাস্গ অঙ্থবাদ করিয়াছেন হরি মোহন 


অনুবাদ ও অচ্ঠশীলনে প্রাচীন রীতি ২ 


গু (১৮৫২) ও ছবারকানাথ কুণড (১৮৫৪) । ইহার গগ্চাঙ্গবাদ করিয়াছেন ফৃষকান্ত 
স্যায়ভূষণ (১৮৩৫---৩৬)। 

লঙ. সাহেবের তালিকাতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বা প্রচলিত 
অনেকগুলি রামায়ণের খণ্ড বা পূর্ণ অংশের অন্লবাতদর উল্লেখ পাওয়া যায় । 
ইহাদের মধ্যে রাজ! সতাচরণ ঘোষালের সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যাত্ম রামায়ণ, 
বর্ধমানের রাজার আম্কুল্যে ভাস্কর প্রেমে প্রকাশিত আদি খণ্ড প্রভৃতি রামায়ণ 
কাব্য উল্লেখষোগ্য। অনেকগুলি রামকাহিনীর লেখক-পরিচিতি নাই। ইহা 
যে বিক্ষিড ভাবে নানা স্থানে অনুদিত হইতেছিল ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। 

॥ মহাভারত ॥। 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম উল্লেখযোগ্য মহাভারত বামায়ণের অঙ্গরূপ 
মিশন প্রেসের কাশীদাপী মহাভারতের অন্রবাদ € ১৮*২ খুঃ)। শ্রীরামপুর 
মিশনে বামায়ণের চেয়ে মহাভারতের ছাপ! আগে আরস্ত হয়। চাঝ্টি খণ্ডে 
ইহা সম্পূর্ণ। কেীর বাইবেল চর্চার সমান্তরালে বাঁমায়ণ মহাভারতের অঙ্টবাঁদও 
চলিয়াছে। বাংলা দেশ এই বাইবেলগুলিকে ভুলিয়া গেলেও তাহার বামায়র্ 
মহাভাঁরতকে ভুলিতে পারে নাই। দেশীয় পণ্তিতবর্গের সহযোগিতায় কেবী 
আমাদের এঁতিহ ৮13 পথ সুগম করিয়াছেন। 

পণ্ডিত জয়গোঁপাল তর্কালঙ্কার রাঁমায়ণের মত শ্রীরামপুর মিশনের মহাভারতে ও 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । মিশন প্রেস হইতে তাহার মহাভারত ছুইটি খণ্ডে 
১৮৬ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে মাদি, সভা ও বন পর্ব রহিয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাটাদি অবশিষ্ট পৰ আছে। 'কাপক্কার মহাশয় ” [ন প্রেসের 
কাশীদাপী মহাভারতকে সংশোধন করিয়৷ তাহার একটি পরিমাজিত রূপ দান 
করেন। বাংলা দেশে প্রচলিত কাখীদাসী মহাভারত আসলে এই তর্কালস্কারী 
মহাঁভারতকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 

মিশন প্রেমের মহাভারতের পর বটতলার মহাভারত বাজারে প্রচলিত ছিল। 
১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের "সম্বাদ ভাঙ্করের, বিজ্ঞাপন হইতে ইহার ম্মাভান পাওয়া ষায়। 
“কাশীদানী মহাভারত ।--কলিকাতা নগরখশীর শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় 
প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন শীল কাশীদাসী মহাভারত মৃদাক্কিত 
করিয়াছেন, প্ররাযপুরীয় পাদরি শ্রীযুত মার্স্যমে, সাছেৰের মহাভারত ছাপার 
পরে এই ছাঁপা হইল।*৫ বস্ততঃ বাংল! দেশে বটতলার সাহিত্যের একটি বিশেষ 
মূল্য আছে। সাহিত্যকে লোকসাধারণের দরবারে পৌছাইয়া দিতে বটতলার 


২৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ভূমিকা গৌণ নহে । পুরাতন ধর্ম পুস্তক ও শাস্ত্র গ্রন্থ একাধিকবার বটল! হইণ্চে 
প্রকাশিত হুইয়! বাংল! দেশের ঘরে ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। আজিও পর্বস্ত 
বাংল! দেশে প্রচলিত মহাভারতের বিবাঁট অংশ এই বটতল। সংস্করণ । 

সম্পূর্ণ মহাভারত অন্থবাহ্দর সমাস্তরালে মহাভারত অন্তর্গত ভগবদগীতারও 
বহুল অনুবাদ হুইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রীচা বিষ্তা অঙ্কশীলনের 
একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। ইহার পণ্ডিতমগ্ুলী সংস্কত হইতে বিবিধ বিষয় 
বাংলায় অন্থবাদে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। কেরী সাহেৰ স্বয়ং যে সমস্ত 
রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেন, এই পণ্ডিতবর্গ সেগুলিকে যথ৷ সম্ভব পরিমাঁজিত ও 
সংশোধিত করিয়া দিতেন। আবার শ্বতত্্র ভাবে ইহারা কিছু কিছু অন্গবাদও 
করিয়াছেন । চগ্তীচরণ মুন্সী ভগবদগী তাকে পয়ার ছন্দে অন্নুবাদ করিয়াছিলেন এবং 
ইহার পাগুুলিপি ১৮০৪ থ্ীষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে কলেজ কাউন্সিলে উপস্থাপিত 
কর! হয়। ইহার জন্য কলেজ কাউন্সিলের নিকট ছুইতে তিনি ৮* টাকা 
পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ।* কিন্তু চন্তীচরণের এই গীতা মুত্রিত হয় নাই। 
গীশার আত্যান্তরীণ মর্মোদঘাটনে কলেজ কতৃপক্ষের আদৌ আগ্রহ ছিল ন' 
তাহারা ষে শুধু বাংলা ভাষ| চর্চাকে উত্পাহ দান করিবার জন্যই এই পুরস্কারের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বৈকুঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতার প্চানবাদ মুদ্রিত হইয়াছে ১৮১৯-২০ 
্রষ্টা্ধে। লেখক ভাগীর়খী তীরে বেলগড্যা গ্রামের অধিবাসী ।" রাঁজেন্্রলাল 
মিজ্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনায় রাজা রামমোহন রায় কতক গীতার 
পদ্যাবাত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় । বৈকুগ্নাথের গীতার অচ্বাদই রামমোহনের 
পছ্যন্তবা্দ কিনা, মে বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কারণ বৈকৃগ্ঠনাথ, 
রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার “নির্বাহক” ছিলেন এবং তিনি কোন 
পণ্ডিতের সহায়ত! অবলম্বনে ভগবদগীতা। অন্নবাদ করেন। স্বতরাং ইহানে 
রামমোহনের হস্তক্ষেপ থাক। বিচিজ্ঞ নছে। 

গঙ্গ'কিশোর ভট্টাচার্য কৃত গীশর অন্বাদ ১৮২০ গ্রীষ্টাবের কাছাকাছি সময়ে 
মৃত্রিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টান ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের মূল গীতাকে লেখক গছ বচিত ভাষা অর্থ সহ? প্রকাশ করিয়াছেণ। 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের গীতা অনুবাদ এইখানে উল্লেখযোগ্য । তিনি যেমন 
মহাভারত অন্গবাদদ করিয়াছেন, তেমনি পৃথকভাবে ভগবদগীতাঁও অগ্চবাদ 
করিয়াছেন। ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবে জানান্বেষণ মৃত্রাযস্ত্রালয় হইতে তাহার গীতার নবম 


অনুবাদ ও অনুশীলনে গ্রাীন রীতি ২৯ 


অধ্যায় পর্যন্ত মটাক অঙ্ধবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অপরার্ধ অস্থবাদ 
করিয়া তিনি দুইটি ভগ একক্রে প্রকাশ করেন । 

॥ পুরাণ ॥। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পধ্যস্ত সময়ে 
বহু সংখ্যক পুরাণ গ্রন্থের অগবাদ হুইয়াছে। অষ্টাদ্*। পুরাণ এবং উপপুরাণের 
কিছু কিছু অংশের যেমন অন্রবাদ হইয়াছে, তেমনি পুবাঁণে!ক্ত বিভিন্ন কাহিনীরও 
পৃথক পৃথক স্বাদ হইয়াছে। পুরাণের নান। তীর্থ মাহাত্যা, বিশেষ ভাবে 
কাশী মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটি অন্তধাদ|তুক কাব্য সুষ্টি হইয়াছে । পুরাণের 
মধ্যে আবার ভাগবত পুরাণের একটি স্বন্ত্র ধার গড়িয়া উঠিয়াছে। ষোড়শ 
শতাব্দী হইতে বা”লাঁদেশে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্লাবন বহিয়া যায়, তাহাতেই ভাগবত 
জনপ্রিয় হুইয়া উঠে । মেই জন্য ভাগবত অনুবাদের প্রতি কবি ও লেখকদের 
একটি স্বতঃস্ফূর্ত শন্থরাঁগ লক্ষ্য করা যায়। 

উনবিংশ শতাকর প্রথম হইতে যে সমস্ত পুবাণ আশ্রিত অশ্ঠবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে ডঃ সঞুমার সেন তাছাদেএ বিবপ্ণ দিয়াছেন | তাহা অন্নলংণ কৰিয়। 
এ পর্যায়ের পৌরাণিক অগ্ঠবাদগ্তুলি উল্লেখ করা! যাইতে পারে। 

কৃষ্ণকিশোর রাষে; *ছুর্গালীল| তরঙ্গিণী”র বচনাক'ল ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টান্ধ। 
দেবী মাহত্মাকীর্তন প্রসঙ্গে কৰি গ্রন্থের শেষের দ্বিকে কঞ্চলীলার বিবরণ দিয়াছেন । 
দীন দয়াল গুপ্তের 'দুর্গাভক্তি চিস্তামণি” ১৮৫৬ গ্রীষ্টাবে মুদ্রিত হইয়ছিল । এই 
পর্যায়ের সববৃহৎ দেবীমঙ্গল কাবা হইল রামচন্দ্র মুখুটির পতুর্গামঙ্গল” । কৰি 
গ্রন্থ রচনা সমাপূু করিয়াছেন ১৮১৯-২০ গ্রীষ্টা-্জ। কাব্যটির মা*ঃ কয়েকটি 
পাল! স্বতস্থভাবে গ্রথিত আছে, যথা! «গৌরী বিলাস “কস্কালীর অভি, 1+ “হব 
পাধতী মঙ্গল” এবং “নল দময়ন্তী উপ'খান*। ইহার অন্যান্ত পৌরাণিক কাব্য 
হুইল শ্রকঞ্৫চলীল। জ্ঞাঁপক 'অক্রুব সংবাদ” এব” যষাতি শমিষ্ঠা সম্পকিত “চন্দ্রবংশ*। 
রামায়ণ কাহিনী ও দেবী মাহাত্যু লইয়া নন্দকুমার কবিরত্বের “কালী কৈবল্য 
দাঁিনী” মুদ্রিত হয় ১৮৩৫ প্রীষ্টা-ব | পঁনত্য ধর্জাগরঞ্জিকণ” পত্রিকায় নন্দকুমারের বহু 
পৌরাণিক গ্রচ্থের অনুবাদ গুকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা পুরাণ অন্তর্গত 
'বাধাহদয়” স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছিল । নন্দবুখার সে যুগে রক্ষণশীল হিম্কু সমাজের 
অন্ত্ধম পুরোধা ছিলেন | হিন্দুধর্মের আচার নিষ্ঠার অেষ্ঠত্ব প্রদশন কণিবার 
নিমিত্ত তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। 

দেবী মাহাত্সা জ্ঞাপক অন্ঠান্ত অনুবাদের মধ্যে রামরত্ব স্যায়পঞ্চাননের দেবী 


৭৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত *ভগবতী গীতাঃ (১৮২১), রাধা চরণ রক্ষিতের 
মার্কপ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে “চগ্তিক] মঙ্গল”, রামলোচন তর্কালঙ্কারফত কালী 
পুরাণের পদ্যান্গবাদ (১৮৫৪) উল্লেখযোগ্য ৷ দেবানন্দ বর্ধনের “শিব মাহাত্য' 
কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১২৫১ সাল। 

কোচবিহারের মহারাজাগণও পৌবাঁণিক কাব্য কাহিনী রচনার পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছেন। তাহাদের উৎদাহে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে অনেকগুলি 
পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহারাজা হরেন্দ্র নাবায়ণের 
আহ্বকূল্য রচিত কাশীশ্বব কৃত 'ব্রক্ষোত্তর খণ্ড" ( ১৮৩৭--৩৮) এবং রাম নন্দন 
কত “বৃহদ্র্মপুবাণ, (১২৪২) উল্লেখযোগ্য । মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ছিজ বৈদ্যনাথ শিব পুরাণে অঙ্থুবাদ করিয়াছিলেন । 

মূল ভাগবতের পুনমূ্্রণ বা অন্ুবাদ তথা কষ্ণনীল! বিষয়ক পুবাঁণাঁশ্রিত কাব্য 
রচনায় এষুগের অনেকেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র 
ভৰানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রচেষ্ট। এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। শ্রীধর স্বামীর টীকা 
সমেত মূল ভাগবত তিনি ১৮৩০ খরষ্টান্ছে চন্জ্রিকা ঘন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ করেন। 
এই গ্রন্থ জোড়ার্সীকো রাজবাটীর বাঁজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থাকুল্যে প্রকাশিত 
হুয়।* এ বিষয়ে ভবানীচরণ এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতাব পরিচয দিয়াছেন। 
তুলট কাগজের প্রাচীন ধার! মত পুস্তকেব পাঁত করিয়! তিনি ব্রাহ্মণ দ্বার এগুলি 
মত্রান্কিত করাইয়াছিলেন। ভাগবত ব্যতিরেকে ন্ঠান্য প্রাচীন শাস্বগ্রস্থও 
তিনি কিছু কিছু মুদ্রণের বাৰস্থা৷ কবিয়াছিলেন। মঙ্দংহিতা, উনবিংশ সংহিতা, 
ভগবদগীত! ও রধুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব নব্য স্থাতি পুনমূদ্রণ করিয় ভবানী 
চরণ দ্বধর্ম পালনের নিষ্ঠা ও আহগত্য দেখাইয়! গিয়াছেন। 

ভাগবত অন্বাদে দ্বিজ রামকুমারের ভাগবতের পগ্ান্ছবাদ ( ১৮৩১), লনাতন 
চক্রবর্তী ফুত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্বাদ, উপেকন্্রনাথ মিত্রেব ভাগবত 
অন্নবাদ প্রভৃতি উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধের রচনা । এই সময়ের লেখ| রুষ্ণলীলা 
বিষয়ক কাব্য ও নিবন্ধের ষে তালিকা ডঃ কুমার সেন দিয়াছেন, তাহাতে 
বিশ সংখ্যকেরও অধিক রচনার সন্ধান পাঁওয়া যাঁয়।১* কৃষ্ণলীল! বিষয়ক 
র5না যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহাতে তাহাবই প্রমাণ হয়। ভাগবতের 
গ্রভাব জনমানসে বিপুলতর ছিল বলিয়াই কবিবৃদ্দ তাহাদের অধিকাংশ অহবাদ 
ভাগবতকেন্জরিক করিয়াছেন । 

ক লীল! ব্যতীত অন্তান্ত পুরাণের অনুবাদ উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ 


অন্থবাদ ও অনুীলনে প্রাচীন রীতি ৩১ 


পর্বস্ত গ্রচুর পরিমাণে হইয়াছে । অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচনা এবং উনবিংশ 
শতকের শেষ দিকে মুত্রিত গয়ারাম দাম বটব্যালের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ১২৫৫ 
সালে মুত্রিত রামলোচন দাসের ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ | রামলোচন 
কন্ধি পুরাণেরও অহ্থবাঁদ করিয়াছিলেন । কেদার নাথ ঘোষ'ল পদ্ম পুরাণের 
অন্তর্গত ব্রদ্ধ খণ্ডের অঙ্টবাদ করিয়াছিলেন ১২৫৩ সা.ল। স্বন্দ পুবাণের 
অন্তর্গত কাশী খণ্ডের অন্যান্য অচ্চুবাদক হইলেন জয়নাঝায়ণ ঘোষাল, কেবল" 
কৃষ্ণ বন্থু ও সীতানাথ বস্থ মল্লিক। রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশী খণ্ডের 
অচগবাদ একটি উল্লেখষোগা রচনা । এই স্থবৃহৎ অচ্বাদ সংকলন করিতে তিনি 
অনেকের সাহাধ্য পাইয়াছিঞ্দেন, তাহাদের মধ্যে ন্বসিংহদেব নামে এক কৰির নাম 
উল্লেখযোগ্য ।, গ্রন্থ মধ্যে কাশার যে বর্ণন! দেঁওয়] হইয়াছে, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 
তাহার উচ্ছৃমিত প্রশংস1 করিয়াছেন ঃ 
তৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের ষবন্কা 
তুলিয়া অবিকল কাশীর মুত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া! দিতেছে, 
কালে এই চিত্রের এত্তিহাসিক গুরুত্খ ক্রমে আরও বুদ্ধি পাইবে, তখন 
ম্যাপ্ডিভীইলের জেরুজেলাম, ব্যাসের ব্রহ্ম খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউ-এন 
সাঙের কুশীনগর '“বং নরহরি চক্রবর্তীর বুন্দীৰন ও নবন্বীপের চিন্রপটের 
সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রথাঁনি এক স্থানে রক্ষিত হইৰার উপযুক্ত হইবে ।১১ 
জয়নারায়ণের কৃষ্ণ লীল! বিষয়ক বৃহৎ কাব্য হইল "রা করুণ! নিধান বিলাস ।। 
ইহ] ১৮১৩ খ্রীষ্ট। হইতে ১৮১৪-১৫ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। কবি কাশীতে 
্রীক্করুণা নিধান নামক কৃষ্ণ মুত স্থাপন করেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ক্গ্রহের নাম 
হইতেই যে তাহার কাব্যের নাম কিরুণ। নিধান বিলাস? হইয়াছে, তাহ, « সন্দেহ 
নাই। কাব্য মধ্যে কৃষ্চ লীলার বহুবিধ দ্রিক আলোচিত হুইয়াছে। শ্ররুষ্ণা- 
বতারের সথচন! হইতে তাহার মথুবা ও দ্বারকা! লীলা! পর্যন্ত সময়ের বিচিত্র ঘটনা 
ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার কৃষ্ণ লীলার প্রমঙ্গে কবি বাংলার সমাজ 
জীবনের নান! দিক__তাহার পুজা অর্চশঁ পার্বণ লীল! ইত্যাদি লইয়া আলোচন! 
করিয়াছেন। 
পৌরাণিক কাহিনী ও বৈষ্ণৰ জীবনী বিষয়ক উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের 
সর্ববৃহৎ সংকলন হুইতেছে বাঁধামাধৰ ঘোষের “বৃহৎ সারাবলি। গ্রন্থ বননার 
সমাঞ্চি কাল ৮৪৮ খ্ীষ্টাৰ। গ্রন্থের চারিটি খণ্ডে যথ,এমে কৃষ্ণ লীল1, বাম লীলা, 
গৌরাঙ্গ লীলা! ও জগন্ন'থ লীল! বণিত হইয়াছে । কৃষ্ণ লীলার মধ্যে ব্রহ্ম বৈবর্ত 


৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গলাহিত্য 


পুরাণ, ভখিষ্ পুরাণ, দণ্তী পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং জগন্নাথ 
ল'লার মধো স্বন্দ পুরাণের কথা আছে। 

লঙ. সাহেবের তালিকাঁতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত অনেকগুলি 
পৌথাণিক রচনার টন্টেখ আছে । ইহাদেব মধ্যে ভুবন প্রকাশ” “ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকা, 
ব্রহ্ম খণ্ড”, জ্ঞানার্জন” গুভূতি উল্লেখযোগ্য ৷ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি 
হুঈতে উপাদান লঃয়! এইগুলি রচিত হইয়াছে। ইছাদের কোন কোনটির রচনা- 
কালের উল্লেখ থাকিলেও প্রা ক্ষেত্রেই ইহাদের রচয়িতাঁদের উল্লেখ নাই। 

রামাষণ, মং'ভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির এই মুনমু্্রণ ও অনুবাদের মূলে 
ুদ্রাযন্ত্রের দান অনম্বীকা্ধ। বাংলা টাইপের প্রবর্তক কোম্পানীর কর্মচারী 
চালস উইলকিন্স। শ্রাপ্াামপুবের পঞ্চানন কর্মকার তাহার নিকট হইতে এই 
অক্ষর প্রস্তত প্রণালী শিখিয়া লন। শ্ররামপুরের মিশন প্রেস ও কলিকাতার 
মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহত অক্ষরগুলি তিনিই সববরাহ করিতেন । মুদ্রণের কল্যাণে গ্রন্থ- 
গুলির বহুল প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে এবং দেশের বৃহৎ জনসমাজ এগুলি সহজে 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে ' স্রতরাং মুদ্রাযন্ত্ের বাবহার, শ্রীরামপুর মিশনের 
উদ্যোগ ও ফে।টর্ঁ উইলিগ্রম কলেজের পাঠ্য সুচী এক দিক দিয়! আমাদের প্রান 
সাহিত্য ও শাস্গ্রশ্থগুলি প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । একথা সত্য 
যে মিশনাবীদের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল ন্বধর্ম গ্রচার কিন্তু তাদের বিপুল উদ্যম 
আশানুরূপ সাফলা আনয়ন করিতে পারে নাই। উহাদের বাইবেল অম্কুবাদ 
যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল, দ্েণীয় শান্ত সাহিত্োর প্রচারও তেমনি সেই 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির বুহত্তব উপায় বূপেই গৃহীত হঈয়াছিল। অনুকুল পরিবেশ 
স্ত্টি করিবার জন্য তীভারা এ দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু কিছু অচ্শীলন 
কবিতেছিলেন। কিন্তু হহাদের মধ্যে কিছুমাত্র অন্গরাগ বা নিষ্ঠা] লক্ষ্য করা যায় 
না, পবন্ত এ দেশীয় শ'স্ব ধর্মের হিশ্ষলত্ব প্রদর্শন করাই তীহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 
সাধারণ জণপমাজের উপর রামায়ণ মহাভারতের বিপুল প্রভাব আছে জানিয়াই 
তাহারা এগুলির পুনমুর্রন আনশ্যক বৌধ করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি ছন্প 
ভূমিকা না থাকিলে তঃছাঁদের প্রচারধমী কার্যধারা ব্যাপকতা লাভ করিত ন। 
অপর দিকে তীহাদের এহ প্রচেষ্টাসমূহ পরোক্ষ ভাবে বাঙ্গালী জীবনের মহছুপকার 
করিয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির আশু স*ক্কার প্রয়োজন হুইয়াছিল। 
প্রথম দিকে এইবপ সংস্কীপ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম যখন নিজিত, 
সংস্কার যখন প্রবল, খন এই বিদেশী পাদ্রীদের উগ্র ধর্মেষণাই বাঙ্গালীর 


আবাদ ও মন্ূশীলনে গ্রাগীন রীতি ৩৩ 


চিত্তকে আপন মার্গে প্রত্াবর্তন ঘটাইযাছিল। শ্রীরামপুরের পান্রীদের মু্তি 
পৃূজাব বিচাব, হিম্বুর বভংদর্শন ও পুাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে শ্রীষ্টানী সংস্কার স্পৃহা 
দেখা দিযাছিল, তাহাই খাত পরিবর্তন কবিষ! এ দেশীয় জনসাধারণের চিত্তকে 
অ*পন ধম সংস্কৃতির শোধন ও সংস্কারেব পথে আগাইযা দিযাছিল। 

কো্উহলিয়ম কলেদজব বাংলা গ্রন্থগুলিব বিষযবন্ত ছিল প্রধানতঃ গল্প € 
উপকথ, শুনিহাস ও ন্যাষদশন। সস্কত উপকথা, বিদেশী ঈশগ্স ফেবলস এবং 
আপি পসান্বক গলেখ ভূ্রি প্রমাণ আযোজশনে কলেজের পপ্চিঠম গুলী তাহাদেখ 
গুচেষ্ট নিয়োজিত কনিযাছিলেন | শ"তবাং এ পরিবেশে তাহাদের বিশুদ্ধ ধনীতি 
পিধযখ হরহ্থ ব্রচনা কণা সম্ভব হয নস | "তবু হহাবহ খধো পাণ্ত*ম গুলীব 
0?হ কে পৌকাণিক কাহিপী, শাঁগক্ত কথ কা গাব অনুবাদ কবিষাছিলেন । 
কেরী ম ঠেবের শির্দেশনায় এচনাখখপি লিখিত হইলে৭ সর্বরহ নিনি পার্রী 
১পোশহানের পরিচন চেন শাহ । হিন্দুখ শাপ গ্রন্থ কাবা গ্রন্থ ও বামায়ণাদ 
পাঠা * 1৮ পণ চুভ হল্য।ম পুপ শ্মি সপ্ল না ধঠহলে৪ তিখক ভাবে ফোট উহপিয়ম 
কলেডে প্রকোচে প্রবেশ করণে । শবে হহাব মধ্যে কত পক্ষী এ দেশের ধর 
বিষষে “কচ উদার দেখান শত । বেশন। পদ্যাসাগপ্র শুখম গছ ৰচনা 
€ ম্গেন চরিত” তাহাপ। মুদ্র্ত কাপতে চাছন নাত ।  গ্র্া ভাগ বছেব দশম 
ধক্ষেব কিছু কিছু ভ।।১বাদ এবং কি কু ভাবান্।।দ। বিদ্যাসাগরের 
স্মচধাদ| হুক £চন। পাবাব শচনা এহখানেহ হয । 

ফোটহনি ম কলেজের ব'মবাষ বন্কব "লিপি মালা'ব মনে আনেকগ্ুল 
পুর ৭». ৮৮৮ সম্পক্ীষ পত্র পে | পামবাম বস্ত অরুন আবে ত্রীষ্টবমে পরঈ 
“ভা শযাছেন। করী গোষ্ঠীর ।নকট তিনি খ্রীষ্ট খহানুরাগা বলি, [হত 
হহযাছিত্ে ন কিন্ত শিজে কোনদিন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রণ করেন নাত । তি হাব অনেকগুলি 
বলায় খু বর্মেশ প্রশল্দি বাহয়াছে। লিশিমালা« মধো “বাহবেলেং 
অনুবাদ ও খ্রাষ্ঠায ধর্ম প্রচ।বকদের কথা” থাকিলেও হহাব মধ্যে এ দেশীয় পুরাণ 
কাহিনী অহনকগুণি বিখরুণশ্ বহিষাঙছে। পবীক্ষিত্তে ব্রহ্মশাপ কাহিনী, 
বারাশমীর বণন ১ শিব সত্তী কাহিনী, বৈদনাথ তাঁথের প্রতিষ্ঠা কাধিনী, সগর 
ভগীরথ কাহিনী প্রতি লহয়া 1লখিত কতকগুলি পত্র হহাঁতে স্থান পাইয়াছে। 
রামবাম বসুর জীবন চধায় এদেশীয় শাস্্ ধর্মের কোনরূপ প্রতিষ্ঠা না থাকিলে 
তিনি যে এগুলি সন্বদ্ধে অনবছিত ছিলেন না, ইহাতে তাং'হ প্রমাণিত হয । 

পগুত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুপ্রয বিদ্যালঙ্কারের “বেদান্ত চ্জিকা”য় 


৬. 


৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পৌরাণিক প্রতিমা পূজা ও উপাসনা পদ্ধতির সমর্থন আছে। গ্রন্থটির লেখক- 
পরিচয় অনৃক্ত থাকিলেও ইহ! যে মৃত্যুঞ্জয় বিছ্/ালস্কারের রচনা তাহাতে সন্দেহ 
নাই॥। ইহা রামমোহনের বিশুদ্ধ বেদাস্ত তত্বের প্রতিবাদ। ইহার কর্মকাণ্ডে 
প্রতিমা পুজার যৌক্তিকতা, উপানন| কাণ্ডে নিগুণ ব্রন্মের ধ্যান ধারণার 
অযোগ্যতা ও সগুণ ব্রন্মের অর্থাৎ দেব দেবীর উপাপনার যোগ্যতা, এবং 
জ্ঞানকাণ্চে অদ্বৈত জ্ঞানের দুরূহুত্ব ও তাহাতে সংসারী ব্যক্তির অনধিকাবিত্্‌ 
প্রদর্পিত হইয়াছে ।১২ বামমোহন যে নিগুপ ব্রন্মোপাসনার কথ! বলিতে 
চাহিয়াছেন, মৃত্যুগ্তয় তাহা সমর্থন করিতে পাবেন নাই। তিনি পুজোপালনায় 
লোকাশ্রিত বূপটিই গ্রহণীয় বলিষ৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইছ1 অবশ্য কলেজের 
পাঠ্য স্ুচীর অন্তভুক্ত ছিল না। অগ্রব্ূপভাবে সমদাময়িককালের কলেজ- 
পাঠ্য বহিভূর্তি রচনা কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের 'পাষগড পীড়ন” ও “বিধায়ক 
নিষেধকের সম্বাদ” রামমোহনের একেশ্বর বাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপক রচনা । ভক্তি- 
তত্বজ্ঞানীর দার্শনিক প্রত্যয়কে তিনি কট-ক্কি করিয়াছেন। ম্থৃতি শান্তর অধ্যাপক 
ছিলেন বলিয়াই বোধ করি তিনি হিম্কু সংস্কৃতির সনাতন রূপের উপর বিশেষ 
আস্থাবান ছিলেন। 

সমকালীন দেশ ও সমাজে পৌরাণিক চিন্ত। চেতনার ধারণ! সম্বন্ধে এইখানে 
আলোচনা কর! যায়। আলোচ্য পৰে বাজ! রামমোহন বায় বাংলাদেশের 
এক মহান চিন্তানায়ক । তাহার ঠিন্তাধারায় বেদান্ত, তন্ত্র ও পুরাণ সম্বন্ধে একটি 
বিশিষ্ট দৃিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। তিনি শংকরপন্থী বৈদ্বাস্তিক, মায়াবাদকে 
পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলেও পারমাধিক সত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে জগত্তকে 
“অসৎ, দেখিয়াছেন। আলোচন। ও বিতর্কের মধো তিনি বেদাস্তের পরক্রহ্মকেই 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তত্ত্ব ও পুরাণ, উপনিষদ্ের চিন্তাধারা হঈতে 
স্বতন্ত্র কিন্তু তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এই 
পৌরাণিক চিন্তাধারা একটি অনিবার্য সংযোজন। বেদ ও বেদান্তের কর্ষয ও 
জ্ঞান এখানে ভক্তির মধ্যে আসিয়। গিয়াছে । মনম্বী লেখক ইহার লক্ষণ 
নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, «পৌরাণিক যুগের এক অতি হুম্পষ্ট বিকাশ 
তক্তিবাদ। স্ষ্টি তত্বের দ্রিক দিয়া এই ভক্তিবাদের সহিত লীলাবাদ জড়িত 
রহিয়াছে । ইহাতে বাহতঃ মায়াবাদের প্রতিবাদ আছে। আবার পৌরাণিক 
যুগের আর এক অংশ তন্ত্রে মায়াবাদের ও নিগু ব্রন্ষের যথেষ্ট অবসর আছে ।”*১৩ 
রামমোহন এই পুরাণ ও আ্ত্রকে শ্রদ্ধার সঠিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 


অনুবাদ ও অশ্শীলনে প্রাচীন বাতি ৩৫ 


পীরাণিক ভাঁক্তবাদের সহিতাতনি এক প্রকার বিরোধিতাই করিয়াছেন আর 
তন্ত্র সম্বন্ধে বু ক্ষেত্রে উহার সমর্থন থাকিলেও হহার ব্যবহারিক দিককে ন্ননি 
উপেক্ষাই করিয়াছেন। তবে তাভার চিন্তাধারায় বন্ধ ধর্মমতের গ্রভাৰ পড়িয়াছে | 
নেক কিছু গ্রহণ-বর্জন করিয়! তিনি নিজন্ব ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত কধিয়াছেন। 
এই জন্য তন্ত্রের প্রতি তীাহাব ণকটি আকধণ ছিল অন্ত্রের মধো বেদাগ্তেব 
মদ্বধত্ব রক্ষিত হইয়াছে । শিখ ৪ শক্তিৰ অদ্দয় মিলন একেশ্বরবাঁদ মন্ভূতিবই 
শুতং একটি দিক । তহ! শত সাপেক্ষ কটে, কিন্তু ক্রির়াপ্রধান। "হস্তে 
বিশিষ্ট সাধন পদ্ধানি ্মাছে। বামন তত্বগান উপলব্ধিতে তান্িক ভান 
শমর্থন করিয়াছিলেন । 1তনি প্রস্থ "শান্তি কিন' তাহা লহয়! বিতর্ক তম। 
চপিংরানন্দ তীর্থস্বামী ্টাহাব "নাস্তিক গত ছিলেন । বেদাস্ত আলোচনার পে 
পুরে ৰা কপিকাতায় তিনি উঠার প্রতাক্ষ সান্িধ্যে ছিলেন । আবার 
লামমোহন “মঞ্চ পান শমখন এবং শিবের মাচ্ছ বলে যে কোন বয়সের এব" যে 
কোন জাডিব খ্ীলোককে চক্রের সাধনায় শৈন বিবাহে শক্তিরপে গ্রণেব 
পক্ষপাতী ছিলেন।১৩ নিশি এইরূপ তস্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থণ করিয়াছেন 
কিপ্ত ইহার ব প্রিয়া এবং আচ পঞ্ছতিকে শন্বীকার কবিয়াছেন। মুখাতঃ 
"ন্ত্রের অদ্ধয় মিল- তাহার লক্ষা ছিল। সেই জন্য ইছার বহুদেববাদকে তিনি 
সমথন করেন নাই। উহাকে নি মায়াবাদ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। দেৰতার 
শরীএকে মানিলে তাহার নশ্ববতাকেও মানিতে তয়।১৭ লেক্ষেত্রে মানুষের 
শর ৰা দেবতাদের রূপ মিথা।। ব্রদ্ধই পবম সনহা, দেবতা বা মুনুস্ত তুলারূপে 
মিথা1। বস্ততঃ এই বৈদান্তিক বিচারে চিনি তন্ত্রকে নিফ্াসি” করিয়াছেন । 
আবার ইহার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেও তাহার সমর্থন ছিল | যদিও 
তাহার তান্ত্রিক গুরু ছিল, -্থাপি শনন্ত্রেব গুরুবাদদকে তিনি গ্রহণ কবিতে 
ঢাছেন নাই। পগ্ুকর মধো ঈশ্বববাদ ও অভ্রাপ্তবাদ আসিয়া! মিশ্রিত হওযাতে 
এবং তজ্জন্ত সাধারণ অজ্ঞ লোকদেব মধো বিশেষতঃ স্ীলোকদের মধো ভয়, ছুবলতা 
€ ভ্বর্নীতির প্রশ্রয় পাওযাতে পামমোহণ গ্রপ্বদকে অস্বীকার করিয়াছেন ।৮১৬ 
অনরূপ তাবে তন্ধোক্ত মন্ত্র বিদ্যার প্রতিও ভীভচার জুগ্পৃসা ছিল। তাহার 
যুক্তিবাদী চিন্তায় মন্ত্রে অলৌকক ক্রিয়াকলাপ কোন খেখাপাত করিতে পারে 
ন'হী। 

অন্যতর পৌবাণিক 'চনন,য় "তন্ত্রের ক্রিয়াষে। গন পরিবর্তে বিশুব্ধ ভক্তি- 
যোগের সন্ধান পাওয়। যায়। পামমোহনের প্রবল ধুক্তিবাদী চিন্তাকে ভক্তির 


৩৬ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও ক্গসাহিতা 


উচ্ছুসিন গুশ”৭দ আদৌ দ্রবীভূত করিছে পাবে নাই । বেদাস্তেব কষ্ঠিপাথঝে 
বিচাব করিয়া তিনি ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার ব্রহ্গচিস্তার 
মধো বহুচাবিতাব স্থান নাই । কিন্তু ভারতীয় ধর্মের ধারা বেদ উপনিষদের 
যুগ হহদ্দে নানা পথ অতিক্রম করিয়া পুরাণ তন্ত্রমন্ত্র, আচার অভিচারের মাধ্যম 
ধরিয়া জ্ঞান কর্ম ও ভভভিএ বিচিত্র বিকাশ খঢাহযাছে। রামমোহন এই সখগ্র 
শ্রেণ্ধারাৰ মধ্যেহ অবগাহন কর্যাছিদ্েন এবং তাধাতে একটি দৃঢ় অবলম্বন 
স্বরূপ !*দ্ান্ত চিন্তাবে আশ্রয কথ্য়াছিলেন। পরিপাশ্বন্ছ ধর্ম প্রশাহ বিরাট 
জলুজোতেক ন্যাপ তাহা পার্থ দিষ প্রবাহ” হ খাছে লামমোংন ণহ বধূ 
প্রবাহে ত+গ্ ও বাহিত পুগ্তীভূত আবজন। দেখিযা অধতাচ্ষিত হইযাছেন। ধর্ম 
« সংস্কৃন্দিব তিত্তিভূমি তাহাতে পন্বকভিগ্ত হইযাছে মনে কক্যা তিনি সন্ত্রস্ত 
ভর্তয পাঁডষাছিভেন। পুরাণের কন দেব দেবী, বাধা 1বগ্রহেব শ্রেষ্টত 
প্রতিশাদনে অহ্তেক ধম কোলাহল একেশ্বণ উপাসন ণ ওঙ্কাব্ধবনিকে জ চ্হন্ন 
কবিয়ছে এখিয়া 1তশি ব্যথিত হহয়াছেন। পুর্বাণ্রে মু। হ পূজাব মধ্যে অবাক 
অসী়ে বন্ধনকে তিনি চিত £ুঢ*| খলিযা আভহিত কবিযাভেল । ভিনি 
মনে ক য়াছে*হহ'তে সত্য পিক হহয।ছে, শান্ত ও তগষ্ান পনের 
উপলন্ধিকে জবঞোধ করিয়াছে, লোক বাখছাব ৪ সাং পদ্ধতি বহুত 1ংশে 
ঈশ্বরচেতনাকে বিলুপ্ত কবিফাঠে আর ংহাব$ তক্ষু“থে আঁসিষছে যত এহিব 
আবিলনা, সামাণ্জক দুণীতি, শৈতিক বাভিচ+ | চিস্ত/খীল লেখক এহ 
প্রসঙ্গে বামমো&ন সম্বন্ধে বছিযাছেন, পপাঁজা * »মোহল এহ পৌবাতিক যুগেপ 
স্কদ্ধে অদাধিক আমাদের জাতীয় ছুগাঁণ” সমস্ত হেতবে আঝোপ কবিষ এই 
পৌবাণিক যুগকে ইউরে।পেব মধ্য যুগেব নয য দূ কিং দিব মানসে এক তষণ 
গ্রামে বদ্ধমুত্রি হহয়। দণ্ডাযমান €হযাছলেশ ।*১৭ 

এহজন্হ পৌরাণিক ভক্তখার্দেন ম্মীরকগ্রন্থ এমদ্ডাগতেেন প্রতি রামমোহন 
স্রবিচারু করিতে পাবেন নাই । শ্রমন্ভাগব্তকে নিশি পুঝাণ বলিষা শ্বীণার 
করিয়াছেন কিন্তু হহ। বেদান্ত ভাস্তন্ববপ *&ু ৭ পহে। সেভ জন্যই ই.'কে 
প্রামাণা শান্ম হিসাবে গ্রভণ কব যায় শা। যাহ পিছু অক্পোন্তিক, জাহাই 
বামমোহনের সমালোচনা” বস্তভ। ভগ্বতপন্থীদের * ভাহাব অভিষেগ-- 
ইহাতা “অদ্ভিতীয় উঞ্জিয়ের অগোচব সর্বনা।পী যে পরব্রহ্ষ তাহার তত্ব হইতে লেক 
সকলকে বিমুখ কবিবার নিমিতে ও পরিহিত এবং মুখ নাস্কাি অবযব বিশিষ্টর 
ভনে প্রবর্তন! দিয়! থাকেন।৮১৮ শ্রভাগবত প্রভূতি পুরাণে সাকার ক্গ্রিহ 


অনুবাদ ও অগ্ঠশীলনে প্রাচীন রীতি ৩৭ 


কুষ্ণকে ব্রদ্ম বল হইয়াছে । কিন্ব প্ট্বোণিৰ মন্য দেবতাঞ্লও ন্ব থ উপ"সক 
সম্প্রদাষ কর্তৃক ব্রদ্ধ বলিযা অভিহিত হুইযাছেন। শিবপুবাণ গুলিতে মহাদেবকে, 
কালীপুরাণ প্রভৃতিতেে কালিকাকে, শাম্বপুনাঁণ প্রভৃন্তে সুর্ধকে বিশেষকপে 
বন্ধ বলা হইযাছে । আবান মহাঁভাবতে ব্রহ্ধা' বিষণ ৪ শিব ন্নকেই বন্ধ বল' 
হইযাছে। সেক্ষেত্রে “বঞ্ণুমাহাত্বয জ্ঞাপক পুবাণগুলিতে কুষঃস্ক ব্রহ্ম বলা 
হইলো অন্যন্য পুরাণের দেতাঁদিগকেও ব্রহ্ম বলিতে হম ।  একেব বাথলো 
অন্তেব মহ্ম খর্ব হয় “বপ হজ শিগ্ধান্তও ঞ্বা যায না । (দে বা মুহাভালশেল 
শুণ মাত্র “বধু মহান» শীতিত হা নাহ কয়, শায়ু মার হত তল দেবা ও 
" দ ব্রদ্ধ বলি গত হত সেন । আবাব শাহাশ পুন ৪ এনা প্রন 
উ পুবাণে শন দি শিক **৭ মহাত্মা” কম তান । হে দল প্রুণত প5 বঙ্গ 
ডলে নদান্ত নি/ট বুশের 5 দ্বার বাপ মর্থতান তলব 7 শপ মগুমাতল 
শাঁস হাতে "০ ০৯ নম যা »ত এবি এ ক টিতিলধা বালিগা 
এ'নপন্ন বপািছেশ। লি পুল্তার প্রনানত৮ শ্রতাটিত শানোশ 02 রত 


4 এ ২ নি ৪ %₹ এ 


চারা হ্বাকিবোশশ বালিশ 1 +শি লরি শীবুহ পে । নন 

পা রি” * ম পন দা গা. ভব লহ ও 1, শা পন্তক,রিহ 

ম্বছে। গ্ঁভ রখ শ 0৮৮ ত্য 09 দত কি এযে এ 

আস টীম 10০ গং কা নুসগ আও পি 2 তম ক তপন 
১৩০ ঠে জরতন ১ বন্ধতাগশ্চ কুট £ 1 হর নিন মত 


*৮, না াগশ ৭ বছর হন তকে বশন্বরপ পানিতে বত পস্তত 
গুহা হল পিকে ৩ বল ও ৮ "ভু উ ₹ পক্ষল ণাঈীব পি ৮৯ ছিল 
পপর | শু শাল ? শাঁহাা্দস অুদ্ধা পিতা নল ৭ লং ত শপবি 
পসক্তিকও তাপ ছু লি নস. ছানা ক িবেপিক্ষ নিল আত পর 2 শান্ত 
বশ্বাসেব মেরে তাং।ত নশাাাগা চলেন । আবার দিবে পূ টী পতি 
কংব খাট খর্মের অ।+25 পেকে ক্টেবে প্রবত কায তাভাবা হছেশেন 2৪ 
সংক্কারকে খোলা চোখে (খতন [াবেন পাত | ভদাহবুণ দ্বব" এত গোঠাব 
অন্তু ভু রুষ্মোহন বনোযাপ খ। যেব নায় করা যাব । হন্থুতেল ডপব তব 
দ্্টভঙ্গীব পপ্চিষ পাদ যু. তাহার ষড দর্শন গ্রন্থে। তত শা বেদ 
অপোৌকষেষ নয এবং 1** উপাধি বিশিষ্ট এক ঈশ্ববেব পবিচয হহল্পু 
শানে বিফুত হইযাছে, উচ্ার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শান্বেই আছে ।২১ 


কঞ্চতত্ব ব্যাখ্যায় তিনি হিন্দুশান্ত অপেক্ষা বাইবেলকেই প্রামণাণক বলিষ। মনে 


৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিয়াছেন । এইরূপ হইবার কারণ তাহাদের শিক্ষিত মানসে এ দেশের সংস্কার' 
ও আচারের অত্তিরেক অত্যন্ত গহিত বিবেচিত হইয়াছিল। হিচ্গু সমাজের 
এক ক্ষরিষু। অধ্যায়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। ইহাতে তাহাদের 
সংশয়ী মন অবিশ্বাসের দিকেই ঝুঁপকিয়! পভিয়াছে। চিত্তের প্রদাহে হিচ্গু 
ধর্মের গুঢ অন্তর রহন্তকে তাহার। বুঝিতে চান্েন নাই, লোকাচার ও লোকরীতি- 
আশ্রিত কোনরূপ সংস্কার বা পৌরাণিক চেতনাকে তীছারা আমল দিতে 
চাছেন নাই। 

রক্ষণশীলগোষ্ঠীর অধিনায়ক রূপে বঙ্গ সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা! স্মরণ করা যাইতে পারে। রামমোহনের সহযোগী ও 
প্রতিষোগী, হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষক ও পরিপোঁষক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উনবিংশ শতকের বাংলা দেশেব একজন বিদগ্ধ মনীষী । রামমোহনের সহিত 
চিন্তার সাধর্ম্য অগ্নভব করিয়া তাহার সহিত যুক্তভাবে তিনি “সংবাদ কৌমুদী, 
সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। শ্রীষ্টান মিশনারীদের হিম্মু বিছেষের প্রতিরোধে 
রামমোহন যখন সচেষ্ট হইলেন, তখন ভবানীচরণ তীহার সহিত একমত হইতে 
ছিধা করেন নাই। পরে সংবাদ কৌমুদ্রীর সহিত তিনি সংস্্ৰ বর্জন করেন। 
ইছার মূলে তাহার স্বতন্ত্র মনোভঙ্গীত দীয়ী। সংবাদ কৌমুদীর অন্যতম সহকারা 
হরিহর দত্ত সহগমন প্রথার প্রতি বিরূপ সমালোচন! করিলে তিনি ধর্মহানির 
আশংক] দেখিলেন।২২ রামমোহন ও রামযোহনপন্থীদের 'এই সংস্কার বীতিকে 
তিনি সমর্থন করেন নাই । সেইজন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বত্ন্ত্রভাবে “সমাচার 
চন্দ্রিকা* প্রকাশ করিলেন । নবা শিক্ষিজ যুব সম্প্রদায় যখন হিন্টু কলেজের 
শিক্ষা দ্বারা বা মিশনারীদের দ্বারা প্ররোচিত তইয়! স্বধর্ম সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া 
পভিতেছিল, তখন সমাচার চন্দ্রিকাই স্দীর্ঘ কাল ধরিয়। তাহাদের নিকট হিচ্ছু 
ধর্মের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরিয়াছিল। একদিকে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে দেশ 
ধর্মে অনাস্থা--এই উভয়বিধ সংঘাত হইতে স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভবানীচরণ আরও 
সক্রিয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইছারই ফল হুইল ধধর্মসভা*র 
প্রতিষ্ঠা । এই সভার ছত্রতলে সেদিন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সমবেত 
হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ ইহার সম্পাদক পদে অধিষ্তিত থাকিয়া মৃতাকাল 
পর্বস্ত স্বধর্ম গ্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। 

“সমাচার চন্্রিকা? সম্পাদনা ৰা ধর্মসভা"র প্রতিষ্ঠার মত প্রতিষেধক ব্যবস্থ! 
করিয়াই ভবানীচরণ ক্ষান্ত হন নাই। সমাঁজের নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার জন্ত। 


অনুবাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন রীতি ৩৯ 


তিনি শাস্ত্রীয় গ্রস্থরাঁজিরও প্রকাশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডঃ অঙ্গিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, “প্রবল জলোচ্ছাস হইতে 
আত্মরক্ষা! করিতে হইলে যেমন পদতলে শক্ত মাটিকে জাকড়াইয়া ধরিতে হয়, 
তিনিও সেইরূপ প্রতীচা ভাব সংঘাতের সর্বনাশ! প্রভাব হইতে জাতিকে বক্ষা 
করিবার জন্য সনাতন সামা।জক আদরশশকেই একমাত্র অবলম্বন রূপে জ্বাকডাইয়া 
ধরিয়াছিলেন।”৭৩ ইহার জন্ তাহার অনেক প্রয়াস হাম্তকর বলিয়াও মনে হয় । 
তুলট কাগজে গ্রন্থ মুদ্রণ এবং ব্রাহ্মণ কর্মচারী ছার! মুদ্রণ কার্য সম্পাদন ভবানী 
চরণের গৌড়। হিল্গুয়ানির পরিচয় দিয়াছে । 

পুরাণোক্ত তীর্থ মাহাত্ম্য স্বদ্ধে অবহিত ভবানীচরণ বহু তীর্থ ভ্রমণ 
করিয়াছেন। এইরূপ তীর্থ মাহাত্মা প্রচার উদ্দেশ্তে তিনি শ্পরপ্রা গয়াতীর্থ বিস্তার” 
রচনা করিয়াছেন । সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়, এই তীর্থ মাহাজ্মো বাস 
পুরাণের স্টি'* বন্দ রক্ষা করা লইয়াছে এবং ইহা উক্ত তীর্থবাসীদদের মহুদুপকার 
সাধন করিবে ।২৪ অগ্তরূপভাৰে তিনি শ্রীক্ষেত্র ধামের বিবরণ লিখিয়াছেন 
'পুকুষোত্ম চন্দ্রিকা”। প্রাচীন শান্ত গ্রন্থের যুদ্রণে তাহার দ্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
পাওয়া যায়। শ্র-দভাগবত, মন্ছসংহিতা, উনবিংশ সংহিতা, শ্রীভগব্দগীতা, 
রখুননদনের নব্যস্থৃতি ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া তিনি হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও 
পোষক বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হুইয়াছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে 
যে আচাররা:জ সংহিতা] ও স্মৃতি গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়িষুঃ সমাজ 
জীবনে পুনঃ সঞ্চারিত করা যায় কিন! তাহাই তাহার লক্ষ্য ছি ' এক্ষেত্রে 
তিনি বামমোহনেরই অন্ব্তী। তবে উভয়েব মনত ও পথে পাৎ.য ছিল। 
রামমোহন যুক্তি চিন্তার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া শান্তের যে ব্যাহা] করিয়াছেন, 
তিনি তাহ! করেন নাই, তিনি তদ্রূপেই সেগুলিকে দেখিয়াছেন, তাহাদের 
পুরাতন টাকাকে অক্ধপ্ন রাঁখিয়াছেন। শতাবীর জীবন ধারায় পক্কলিগ্ড হইলেও 
তাহাদের পরিমার্জন! তিনি আবশ্টাক বোধ কবেন নাই । 

অতঃপর ব্রাঙ্ছ সমাজের কথা। ব্রাহ্ধ সম্প্রদায় তাহাদের প্রগতিশীল চিন্তা- 
ধারায় পুরাণকে গ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই । পুরাণের ধর্ম ও দর্শনকে সাম্প্রদায়িক 
বিবেচনা করিয়া তাহারা এক প্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে 
মহাভারত বা গীতাকে তাহারা অমর্ধাদা করেন নাই। মহবি দেবেন্দ্রনাথ 
মহাভারত, গীতা ও ভাগবতকে অসীম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । মহবি 
লর্তোঁভাবে ব্দোস্তের জ্ঞানমার্গায় মায়াবাদী চিন্তাকে গ্রহণ করেন নাই। 


৪৩ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বেদান্ত উপনিষদের উপর ভক্তিবাদী দুটিতে অছৈতের মধ্যে এক প্রকার ছৈত 
সাধনাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন £ 

ব্রাহ্ম ধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা, তাহাদের মৃক্তি ঈশ্বর হইয়া 

যাওয়া । বস্ততঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া 

ফেল! হয়। সংসারের অধীন না হইয়! ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই থার্থ 

মুক্তি /২« 

এই তক্তিবাদই দেবেন্দ্র নাথের সাধনধর্মের শেষ কথা। এ ক্ষেত্রে তিনি 
রাময়োহনেব মত শাস্ত্র ও যুক্তিকে বড করিয়! দেখেন নাই। ভক্তির কষ্টি পাথরে 
বিচার করিয়া বেদকে তিনি অন্তর দিয়! গ্রহণ করিতে পারেন নাই,--উপনিষদকে ও 
তদ্রূপে স্বীকাব কব! সম্ভব হয় নাই। এই সহজাত ভক্তিভাবের জন্যই 
দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি শান্ত্রগুলির দ্দিকে স্বাভাবিকভাবে আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
মহাভারতের সহিত প্রথম পরিচয়ের উৎসাহ ও আনন্দের কথা তিনি 
আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করিয়াছেন ।২৬ আরও দেখা যায় উত্তর জীবনে পাবিবাবিক 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে আত্মক প্রশান্তি লাভেব উদ্দেশ্তে তিনি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি 


ধর্ম গ্রন্থের সছিত মহাভারতকে ও নিত্য সঙ্গী করিয়। লইয়াছিলেন ।২৭ 
দেবেজ্রনাথের ব্রদ্ম জিজ্ঞামার ফল তাহার “ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ । বেদে ও 


উপনিষদ হইতে যেটুকু সত্য আহরণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে তাহাই ন্ভিনি 
বিবৃত করিয়াছেন । 

“বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সতা, তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম সংগসি 
হইল এবং আমার হ্বদয় তাহারই সাক্ষী হইল। ৰেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার 
ফল এই ব্রাহ্ম ধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদের শিরোভাগ 
ব্রাঙ্মী উপনিষদ ।*২৮ ইহার দুইটি অংশ উপনিষদ ও অগ্তশাসন। অক্ষয়কুমার দত্ত 
ও রাজনারায়ণ বস্থর সহযোগিতায় ইহার উপনিষদ অংশ রচিত হয় এবং অনুশাসন 
অংশ লিখিত হইয়াছে ইহার পরে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য অযোধ্যানাথ পাকভাশীর 
সহযোগিতায় । দুই খগ্ড গ্রন্থ অনুবাদ সহ ১৮৫১-৫২ সালে প্রকাশিত হয়। 
অনুশাসন অংশের সংকলন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “মহাভারত, গীতা, 
মনুম্বতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহা হইতে শ্লোক সকল সংগ্রহ 
করিয়। অন্ুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম।”*২* সুতরাং মহাভারতের 
গ্রাতি মহুধির যে অবিচল নিষ্ঠ। ছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। ববীন্দ্র- 
নাথও স্বীয় পিতৃদেবের ভগবদগীতায় অন্নরাগ সম্পর্কে 'জীবনম্থৃতি'তে উল্লেখ 


অনুবাদ ও অন্লশীলনে প্রাচীন রীতি ৪১ 


করিয়াছেন । মহর্ষির হিমালয় যাত্রার এক সমযে রবীন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গী 
হইলে উভযে কিছুদিন বোলপুরে অবস্থান করেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিযাছেন £ 

“ভগবদরীতায় পিতাব মনের মতো! শ্লোক গুলি চহি“ত কর! ছিল ' সেইগুলি 
বাংলা অন্তবাদ সমেত আমাকে কাপি কবিতে দিয়াছিলেন। বাডীতে আমি 
নগণা বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গ্রুজর কাঁজেব ভার 
পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিযা অন্ত কবিতে লাগিলাম 1৮১০ মহঙ্কির 
মান্স বৈরাগা স*সার সম্বন্ধে তীহ'কে নিস্পহ ও নিরাসত্তঁ করিষাছিল। 
পাবিবাধিক অশাস্তি, আঙ্গিক ধিপযঘ যখনই স্টাহাব সংসার জীবনকে অন্িষ্ঠ 
ক্যা তুলিযাছে, "*থণহ টনি বিঃষ নাহহন ভগবৎ পাধ* তে গভীর কবিয়। 
গ্রহণ কবিযাচ্ছেন। সংস'বকে আরন্কম ঞ্বিসার ণত আর্াত্মিক এশাস্তি 
দেবেন্দ্রন।নল শুদ্ধ চিন্েপ সম্ভব হঠযািল | তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রা। সগেন্জ 
নাথ যখন আবও খণের বোঝ বাডাঁহথ চলিষ'ছেন খন আত্মিক প্রদাহে নি 
গৃহশাগ কপ্যা বধাহনগণে গোস'লনাল ঠ।কলের বাগানে কিছুদিল শকল্যান 
কবিষ*ছিলেন । এই সময এখদৃতাগবন্বে $ব€ 5 জ্ঞাপক শ্বেক+ণল তা ও 
অধা'ত্স চতন।কে গভীর তাবে নদ প বখ।' ছল 

রাক্গ সাজে মূখ ঞ «*দ্রনে বশী” একাধ ভত্ববে ধলী ধায় হততে 
প্রকাশিত অথনা সহাব এুদ্রাযন্ত্রে মার থা বিজ্ঞ।পন ই*দ্নেএ আমবা 
ভাগব- ৰ' যহাভাবান সম্বন্ধে সমাঙেণ গ্বশ ধাণণাব বিষয হু নিবে পাবি। 
কযেকটি নিদশন নিয়ে প্রদত্ত হহণা 

বং্গালা 'ভাষাঁধ চচ্চব।দ সহিত শুমদভাগবশীব “কাদশ ক্বন্ধ নত্ববোধিনী সভাব 
বাধ »।য বিক্রযাঞথথ প্রস্তুত আছে জর পর্ঃ আধাঢ ৭৭ শক । ১ সংখ্যা । 

আনন্'গিবি কাত টী সি”) শন্বত চাষ কাত ভ।মায সম্বলিত, আধব স্বামী 
কু€ টাকা ও তদনুযাষী ভাম্য সহিত এমদ্‌-গবদ্গী "1 ক্রমশ: মদ্রি” হ৯০০ছে 
এবং এইখানে "লাহাব প্রথম মপ্যায় ৩খাবোধিনী সভা শাধানযে কিক্রয়ার্থ 
আছে "| বিঙ্ঞীপন, ফান্তুন ১৭৭৫ শক । ১২৭ সংখা।। 

শ্রীযুক্ত কাল প্রসন্ন সিংহ মহোঁদয কর্তক গছে। মন্রবাদিনন বাঙ্গীল! ম 1ভারান। 
মহা ভাবতেব আদি পর্ব 'তত্ববোধিনী সার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কণ আস্ত হইয়াছে, অতি 
ত্বরায় মুত্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূলো বিতরিত হইবে ** । বিজ্ঞাপন, 
ফান্ধন ১৭৮০ শক । ১৮৭ সংখ্যা। 


৪২ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


মহাভারতীয় শকুম্তলোপাখ্যান শ্রীঘুক্ত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ কর্তৃক 
অবিকল অন্বাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মৃত্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দুস্তস্ত 
রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমৃত্তি নিবেশিত হইয়াছে। 
বিজ্ঞাপন, আশ্বিন ১০৮১ শক । ১৯৪ সংখ্যা! । 
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_-পাদটাকা_ 


জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব, সা. সা. চ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৩ 
বাঙ্গাল! স হিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ডঃ সৃকৃমার সেন পৃঃ ৮৯৮ 
বঙ্গভাষ! ও সাহ্নিতা, ৮ম সং, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃঃ ২৮৯ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য সং, ডঃ সৃকৃমার (সন পৃঃ ৮৯৮-৯৯ 
সম্ধাদ ভাস্কর, ১৮৫৪, ৭ই জানুয়াবি 


চ্তীচরণ মুন্সী, সা. সা. চ.ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৬ 
বাঙ্গাল। সাহিত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য সঃ, ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯০০ 
এ পৃ ৮৮৮-৯৭ 
ভবানী চবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা. সা. চ., ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৪ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং ডঃ সুকৃমার সেন পৃঃ ৯০১ 
বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, ৮ম সং; ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন পৃঃ ২৭৭ 
বাংল! সাহিত্যে গদ্য, ২য় স*, ড: সুকৃমার সেন পৃঃ ৪৩৬ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাললায় উনবিংশ শতাববী-গিরিজাশঙ্কয় রাঁষচৌধুবী পৃঃ ৪৭ 
ঞঁ পৃঃ ৬৫ 
ভট্টাচার্ধে সহিত বিচার, রামমোহন গ্রস্থাবলী, পরিষৎ সং পৃঃ ১৬৯ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ব।ঙ্গলাষ উনবিংশ শতাবদী_-গিরিজাশস্কর রাষচৌধুরী পৃঃ ৭৫ 
এঁ পৃঃ ৪১ 
ীগ্বামীর সহিত বিচাব, রামামাহুন গ্রস্থাবলী, পরিষৎ সং। পৃত ৪৩ 
এ পৃঃ ৫৯ 
এঁ পৃঃ ৬২ 
যডদর্শন সংবাদ, কৃঞ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ পৃঃ ৫২২ 
সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ পৃঃ ১৮৫ 
উনবিংশ শতার্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য--ডঃ অসিতকুমার বল্দ্যোপাধ্যায 
পৃহ ১৪০ 
ভবানী চরণ বঙ্দযোপাধ্যায়ঃ সা. সা. চ. ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩১ 


ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস--দেবেজ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৯২ 


অন্গবাদ ও অন্থশীলনে প্রাচীন রীতি ৪৩ 
২৬। আত্মজীবনী, মহুষি দেবেক্্রনাথ ঠাকৃব, সতীশমন্ত্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃঃ ১২ 


২৭। গ্ঁ পৃঃ ১০৮ 
২৮। এ পৃঃ ১৩৬ 
২৯ | এ পৃহ ১৩৭ 
৩০1 জীবনন্থৃতি, ববীন্তরনাথ পৃঃ ৪৮ 


৩১। আত্মজীবনী, মহষি দেবেজ্রনাথ পৃ ১৭২ 


ততীম্ত্র অম্্যাস্ত 
উনবিংশ শতাকীর দ্বিতীয়ার্ধ ; পৌরাণিক 
সংস্কৃতির নব পর্যালোচনা । 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সকল দিক দিয়াই জাতীয জীবনের উদ্যোগপর্ব। 
নুতন প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় এই সময় স্পষ্টতর হইলেও জাতীয় 
জীবন সর্বভৌভাবে ইহাকে মানিয়া লইতে পারে নাউ। সেইজন্য সমাজ ও 
সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে পূর্বান্বৃত্তিব একটি লক্ষণ দেখা যায় । সমাজের প্রচলিত 
আচার ও সংস্কার এখনও পর্ষস্ত সক্রিষ ও শক্তিশাল্ী। যেসব ক্ষেত্রে নূতন 
প্রগতিশীলতার চিহ্ন দেখ] দিয়াছে, সেপগ্ুলিব প্রন স্বন্ংস্ফুর্ত স্বীকৃতি আসে নাই। 
সুতরাং অনিবার্ধ ভাবে বাংল! দেশের সমাজে একটি ভাবদ্বন্দ্বের সুচন] হইয়াছে । 
সাহিতক্ষে তেও একই লক্ষণ অনুভব করা ষায। নূতন ইংরাজী সভ্যতা» "শাহাব 
সাহিত্য এই্বর্য, কিংবা আধুনিক সাহিতোব প্রবর্তন শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষ 
কার্ধকরী হয় নাই। গণ্ভের রূপ নির্মাণ করিণ্েই কেবল অর্ধ শতাব্দী কাটিয়া গেল। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষাব জ্ভুশীলন কল (১-০১) হইতে সাহিতা ক্ষেত্রে 
বিদ্যাসাগরেব আবির্ভাব ,( বেতাল পঞ্চবিংশতি--১৮ছ৭ ) পযপ্ত সমগ্র বাংলা গদ্যে 
কায়াগঠনে নিয়োজিত হইয়াছে । কাব্য ও এই সমযে প্রচীন বীন্িব--কবিগান, 
পাঁচালী ও যাত্রাগান বাংলার জনসমাজে আসর জুড়িয়া নহিয়াছে । আলোচ্য 
পর্বে রামায়ণ, মচ্তাভার'ত ও পুবাণ গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী মনের বৃহত্তর ক্ষুধাব নিরসন 
করিয়াছে । ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্ব সাহিতা। যাহা মহাভারতে নাই, 
তাহা ভূ-ভারতে নাই-__এইরূপ এক প্রকার গভীর বিশ্বাস জনমনে দৃঢ় হইয়াছিল । 
ব্যবহারিক নীতি, সামাজিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্থি-_ইহাই ছিল জন- 
চিত্তের পরম কামনা । পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস কিংব। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
কাশীরাম এই পরম তৃপ্তির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবত্তা কালে সেই 
ধারারই অন্নবর্তন ঘটিক্লাছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত এইজন্য যে সমস্ত 
অনুবাদ অশ্রশীলন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অভিনবস্থ দেখা যায় না। 
কোন্ক্ষেত্রে অনুবাদ কতখানি মৃলাম্থগ হইল এবং সেই অনুপাতে রসোপলব্ধির 
ব্যাঘাত ঘটিল কিনা, এইরূপ কোন জিজ্ঞাস! উপস্থিত হয় নাই । 


০ ীবাণিক সংস্কৃতির নৰ পর্যালোচনা ৪৫ 


শতাবীর দ্বিতীয়ার্থ হইন্ডে এই ধারাব পরিবর্তন লক্ষা করা যায়। অন্রবাদেব 
মধ্যেও এখন সতর্কতার প্রশ্ন আদিল, পাঠীস্তর, প্রক্ষিগ্ততা ইন্্যাদির দিকে 
পণ্িতমগ্ডলীব দুটি পডিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা-_রামাযণ, মহাভারত বা 
পুরাঁণ গ্রন্থগুলির এইবাব সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে পুনবিচার সবক হইল। জাতীয 
সংস্কৃতির সহিত হহাদেব সংযোগ, জাতীষ সাহিত্যে ্হাদেব প্রেরণা, জাতীয 
জীবনেব গৌরব ও মহিম প্রতিষ্ঠা হহাদেএ গুরুত্ব সন্ধে সবলে সচেতন হইল । 
ইতিপুবে উইলিযম জোনস, (নক, থ্যাবপমূলার প্রভৃতি বিধেশী ভাবততব্ব- 
বিদগণ এদেশের সাহি” ৪ সংস্কতিণ লুগ্গ গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিযা 
ছিলেন । "শাহাব ফলে ভ বলীগ পুবন্ত্ব ও ইন্তিথাস সম্বন্ধে আমাঁদেব জাগ্রত 
কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা এই দম তগালও কিছুট' বর্ধিত হইল । মহাকাবা ও 
পুরাণগুলিত্ন এদেশেল ইন্িহান ৪ পবিচয সগ্রপ্ু আছে। ইভাদ্েব কাহিনী 
অংশে যেমন অবিমিশ্র ভ'ক্তব প্রাবলায, ইহাদের "থ।|াশ দ্েমনি হতিহাস « 
সংস্কর্ণির পবিচয । উন+নংশ শনাবদীর মখ্যভাগ হহচ্ছে হতিবৃত্ত ও এতিহোর 
পখিপ্রেক্ষিতে রামাধণ, মধভ।বন ও পুঝ।খখাঁলখ “হযে নুতন পযালোচনা, 
ইহাহ আমাদের পুবাণ র্চাবপন র হণ । শুধু তশ সমাজে ব্যাপক প্রচলন ও 
লোকক্চচির চাহিদ। *হাতেখ রজ। পখিবেশনা" মধোঠ আন্পর পিতৰর্গেণ 
গ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ বল না । ইাদেব সনাক * তাখপধ উদ্ঘাটন, নবযুগের 
মশনধমিতাষ গহাদল যথ'যণ মুল্য নির্ধানণ $ন্াদি গুরুতপর্ণ বিষষে তাহালা 
মনোনিবেশ কর্বলেন । এইজন্য স্বাভাবিক উপলন্ধি শ্বাসিল যে কেবল মাত্র অন্ঠণ দ 
কমেব মধো অনুশীলন সীমা থাকিলে ইহাতে সধাত্মক প্রভাব অগ্নভূত হয 
ণা। সাহিত্যের হৃগ্রিক্ষেরেও হহাদেব প্রযোগ প্রয়োজন । নব প্রত তরু এহ 
অ(লে।কে শতাব্দীর খিভীযার্খ হইতে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন মৌলিক স্ট্টি কর্মে 
হহাঁদেব গ্রহণ ও ব্যবহাখ কণা হহয়াছে। সবত্র যে এগুলিকে যথাযথ ভাবে 
গ্রহণ কবা হুহযাছে, এমন ও নহে, স্ৃত্টি কছে হহার্দিগকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ 
কবিযা নঞ্বালের গুঢ বগশাও হহাদেখ ও ।ব আরোপ কর! হইয়াছে । উনবিংশ 
শাবীর ছ্বিতীযার্ধে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সম্পকিত রচন।পাজ্ি হততে 
আমরা এ৯ নব পর্যালোচণার রূপ ও প্ররুতি নিধাবণ করিতে চেষ্ট। করিব। 

॥ অনুবাদ || দ্বিতীযার্ধের অন্যবাদ গ্রন্থগুলিব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হুল কালীগ্রদন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত মহাভারতে অন্যবাদ। পণ্ডিতম গুলী 
সহাযতায লিংহ মহাশঘ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে মহাভারতের গন্য অঙ্ছবাদ স্ব 


৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করেন। ইহার প্রথমখণ্ড ১৮৬০ গ্রীষ্টাবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬৬ থ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত 
হয়। বধুনন্দনের রামরসায়ন যেমন অর্বাচীনকালের বৃহত্তম রামায়ণ কাহিনী, 
কালীগ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও তেমনি অর্বাচীনকালের মহত্তম ভারত কাহিনী । 
একেবারে আধুনিক কালের হবিদীস সিদ্ধাস্তবাগীশের অক্ষয় কীত্তি মহাভারত 
অন্বাদ্দ ব্যতীত কালীপ্রণন্ন সিংহের মহাভারতের সমকক্ষ আর কোন রচন! নাই। 
এই স্ববৃহৎ অঙ্গবা কার্ধে তিনি তদানীন্তন বাংল! দেশের বিদ্ধ মনীবিবৃন্দের 
সাহায্য পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যামন্দিবের অধাপকম গুলী তাহার সম্পাদন! 
কার্ধে সহায়ত] করিয়াছিলেন । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্াসাগর মহাশয়ও এই 
অন্রুবাদ কার্ষে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময সম্পার্কেব অনুপস্থিতিতে 
মুদ্রাবস্ত্রেরে ও অনুবাদ কার্ষের তত্বাধধান করিতেন। প্রনঙ্গতঃ উল্লেখত্বোগ্য যে 
ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং মহাভারতের অন্চবাদ কার্ধে ব্রতী হইযাছিলেন। কিন্তু কালী- 
প্রসন্ন পিংছের মহাভারত বচনার পরিকল্পনা দেখিযা তিনি সে কার্য হুহতে 
বিরত হন। 
গ্রন্থে! উপসংহারে কালীপ্রপন্গ পিংহ মহাশয় তাহার ভারত কাখনী 
অনুবাদের বিবরণ দিয়াছেন। তাহান্র কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল। 
১৭৮* শকে সৎকীতি ও জন্মভূমির হিতান্ষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কুত্তাবিষ্য 
সদস্তের সহিত আমি মূল সংস্কত মহাভারত বাঙ্গল। ভাষায় অন্নুবাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হই। তদবধি এঠ আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পবিশ্রম ও অসাধারণ 
অধ্যবসার় স্বীকার করিয়া! বিশ্বপিতা৷ জগদীশ্বরের অপার কপায় অগ্য সেই চির 
সন্কপ্পিত কঠোর ব্রতের উদ্যাপন হ্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের মৃলান্চবাদ 
সম্পুর্ণ করিলাম । অস্থবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ কৰি 
নাই ও উহাতে আপাতরঞ্ন অমূলক কোন অংশই সঙ্গিবেশিত হয় নাই অথচ 
বাংল! ভাষার গ্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিবক্ষণার্থ সাধ্যান্গনাবে ঘত্ত পাইয়াছি 
এবং ভাষাস্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া, থাকে, সেগুলির 
নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম ।১ 


কালীপ্রসন্ন সিংহের এই সম্পাদন! সম্পূর্ণ আধুনিক রীঁতির। আধুনিক কালে 
'বিভিন্ন গ্রন্থ ব৷ পাগুলিপির পাঠ মিলাইয়। একটি নির্দিষ্ট পাঠ স্থির করা হয় এবং 
তদম্ুঘায়ী সম্পাদনা কার্য সংসাধিত হয়। কালীগ্রনন্ন সিংহ এইরূপ রীতিই 
অবলম্বন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানাঃয়াছেন যে এশিয়াটিক 
সোসাইটির গ্রন্থ, শোভাবাজাবের রাজবাটির গ্রন্থ, আশ্তরতোষ দেব ও বতীন্দ্রমোহন 


পৌরাণিক সংস্কৃতির নৰ পর্যালোচনা ন্‌ 


ঠাকুরেব গ্রন্থাগারের গ্রন্থ, তাহার প্রপিতামহ শাস্তিরাম সিংহ কতক কাশধাম 
হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি একত্রিত করিয়া তিনি বিতর্কবন্ুল পাঠ 
বা সংশয়গুলি নিরসন করিয়াছেন ।২ 

বন্তত:ঃ এইরূপ রীতি গ্রৎণ করিযা কালীপ্রন্ন সিংহ আধুনিক মনোভঙ্গীর 
পরিচয় দিয়াছেন। মূল ব্যাস-মহাভারতকে শিক্ষিত জনের উপযোগী কবিয়া 
পবিবেশন করিতে তাহার এই প্রচেষ্টা অতুলনীয় । কাশ"দাঁপী মহাভাবত দেশের 
সাধাবণ সমাজে যে আবেদন বরাখিযাছে ক।লীপ্রসন্ন নিংচ্র মহাভারত দেশেব 
শিক্ষিত সমাজে আজও পধপ্ত সেই আবেদন বাঁখিযাছে। আব'র তিনি শুধু 
অন্নবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাব প্রচাবেব ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন 
মহাভারতের ছুইটি খণ্ড তিন হাজাব কবিষ মুত্রিত হয় এখং এগুলি ভিনি বিনা 
মূলো ও বিনা মাশুলে বিতরণ করিয়াছিলেন ।০ 

পববর্তী কালে তিনি শ্রীমপ্তগব্দগীতারও অন্বাদ করিয়াছিলেন । তাহার 
জীবদ্দশায় ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয নাই। শাহাব মৃত্যুর অনেক পরে ১৯০২ 
্বীষ্টাবে হহা প্রকাশিত হয়। ইহাব ভূমিক'ব মধ্যে তিনি ভীম্ম পৰ পাঠে “অভূত- 
পূর্ব আনন্দ লাভ এবং অনেক নত্য উপাজনের” কথা ব্যক্ত কীরয়াছেন। ফলতং 
মহাভারত ও গীতাব মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহতী নীতি বাংলার সারম্বত 
সমাজে চির অম্লান খাঁকিবে। 

গোৌরীশহ্কর ভট্টাচার্যের সংশোধিত মহাভারত দ্বিতীয খণ্ড (১৮৫৫ খ্রীঃ) 
একটি উল্লেখষোগা অন্নবাদ। এই খণ্ডে উদ্যোগ পৰ হইতে ম্বর্গারোহণ পর্ষ পর্যস্ত 
লিখিত হইয়াছে । কাশীদাধী মহাভারত নানাজন কতৃক মুদ্রাস্কিত হইবার 
ফলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ইছার একটি যথেচ্ছদূপ * নয় যায়। 
গোৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্ধে প্রচেষ্টা ছিল কাশীদাসী মহাভাবতের বৈশিষ্ট্য অঙ্কুর রাখা, 
সেইজন্ত নানা স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হুইয়াছিল। ইহার 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কারণ শেষ পর্ব সমূহের আদর্শগুলি আগে 
সংগৃহীত হইয়াছিল। আদি পর্ব হইতে বিরাট পরব পর্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সংগ্রহ 
করিয়! প্রথম খণ্ড প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওযা হইযাছিল । "নবে হই প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিনা জন যায় না$। 

মৃক্তারাম বিছ্যাবাগীশের অশ্গবাদগুলিও এই প্রসঙ্গে আলোচ:। অতৈতচন্জ্র 
আটা সম্পাদিত “সর্বার্ধ পূর্ণ চন্দ্র (১৮৫৫) তিন কল্কি পুরাণের গণ্যান্ুবাদ 
প্রকীশ কবেন। তৰে ভীছাব বিখাত কান্তি হইতেছে শ্রীমস্তভাগৰতের অনগবাদ। 


৪৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


তিনি ভাগবতের দশম স্কস্ধের কিষদংশ পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া পৃর্ণচন্ত্র সম্পাদক 
অইৈত চন্দ্রের সমগ্র ভাগবত অস্কবাদ কার্ষে সহাযতা করিয়াছিলেন। ইহার 
প্রথম খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৭৭৭ শকাব'। শ্রীধব শ্বামীর ভাগবত দীপিকাকে 
আশ্রয় করিয়া বিদ্াবাগীশ মহাশয় এই অনুবাদ কার্ষে অগ্রসর হন। নৰ পর্যায়ের 
শান্তান্নশীলনে যে যৌথ উদ্োগ দেখ! গিয়াছিল মুক্তারাম বি্াবাগীশ তাহাতে 
অংশ গ্রহণ করিয় যুগোপযোগী চিন্তাধারারই পরিচয় দিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ। মহাতাবটটাদেব ( ১০১*--৭৯) পৃষ্ঠপোষকতার 
কথা বিশেষ তাবে ম্মবণীয। তাতান উদ্যোগে বামাঘণেব পছ্যান্থবাদ এবং 
রামায়ণ ও মহাভাবতেব গগ্যানবাদ হয। আবার মূল বামাযণ এবং হবিবংশ 
সমেত মহাভাবত প্রকাশ করিয়া তিনি অক্ষষ কীতির অধিকারী হন। 
বর্ধমানের বাজবাভীব এই পৃষ্ঠপোষকণ্তা মধ্যযুগেব অনুবাদ কর্মে রাজপষ্ঠ- 
পোষকতার কথ! ম্মপণ করাইয়! দেষ। বাক্তি আগ্রহে সাহিতা ও সংস্কৃতিব 
পরিচর্যা কিয়! মহারাজ! মহাতাবঠাদ অনামান্ত বি্ো২ংসাহছিতার পরিচয 
দিয়। গিয়াছেন। 

॥ সাহিত্য সৃষ্টি ॥। উনবি'শ শতাব্দীব প্রথমার্ধ যেমন জাতীষ জীবনের 
উদ্যোগ পর্ব, ইহাব দ্বিতীকষণর্য তেমনি জীীয জীবনের গঠন পর্ব। যে সমস্ত 
চিন্ত। ও হাবন! প্রথমার্ধে জালীয মানসকে বিক্ষুন্ধ করিযাছিল, সেগুলি প্রশমিন 
হইয়া এখন ্যত্টি ক্রিষাব বিবিধ উপকবণ হিপাবে গৃহীণক ভহল | এ সম্পর্কে ডঃ 
স্বশীল কুমার দে শভচিস্তিত মৃস্তব্য কবিম্ন।ছেন £ 

প্রথম আলোডন বিনোডন শান্ত হইবার পর বাহিরের সহিত সঙ্ষি করিয়। 

অন্তরে যে আদর্শ গৃহীত হইল, তাহার ফলে এখন "াংল। সাহিত্যে বাঙালীর 

ভাৰজীবন এক অপৃব বসরূপ ল।ভ কবিল। হতিমধ্যে বিজাতীয় সংস্কিব 
সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির যুগোপযোগী সমন্বযে আমরা! সমাজ ও ব্যক্তি জীলনে 
পাইয়াছিলাম দৃঢ় ভিত্তির আশ্বাম। তাই সংস্কার বাসনার সঙ্গে আসিল 
সাহিত্য স্থ্টির আনন্দ, যুক্তিতর্ক বিচার বুদ্ধির যে প্রযোঙ্গন তাহার বাহিরে, 
সকল প্রমোজনের অতীত ভাবকল্পনার উল্লাম নব্য বঙ্গেব প্রাণমন অরধিকাঁব 

করিল ।ৎ 

বাংলা দেশ ও সাহিত্যে ইহাহ নবযুগের উদ্বোধন । নবযুগের সাছিতোর 
চারণক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত । ইহার মধো যেমন পাশ্চাত্যের নব্য মানবিকতা, 
এঁছিক চেতন! ও ব্যক্তি শ্বাতঙ্্যবাদের স্থর ধ্বনিত হইয়াছে তেমনি দেশ জীবনের 


পৌরাণিক সংস্কৃতির নব পর্যালোচনা ৪৯ 


আচ র চর্ধা ও সংস্কার ধর্মের অনিষ্ট আদর্শটিও গৃহীত হইয়াছে। শ্বধর্মের সনাতন 
আদশ যাহা আকম্মিক যুগ সংঘাতে প্রচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, তাহাই এখন 
পরিশীলিত পরিচর্ধায় স'দব স্বীকৃতি লাভ করিল। এইজন্য 91885108] 0১০03৩ 
লইয়া সাহিত্য স্যাতী এই যু'গব একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য হইয়া দাডাইল, সাহিত্য 
সষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামাযণ, মহাভারত ও পুরাঁণেএ কাহিনী ও আদর্শ 
উপকরণ হিসাবে ব্যবস্ধত হইতে লাগিল ॥ একদিকে সনাতন বিশ্বাপ ও সংস্কার 
রক্ষাকল্পে যেমন ইহাদের অবিকৃত অনুসরণ চলিয়াছে, তেমনি অন্তদিকে নবকাঁলের 
গৃটৈষণায় ইহাদিগকে নৃ-্ন ভঙ্গীতে ও ব্যবহার করা হইয়াছে । সে সব ক্ষেত্রে 
পৌপাণিক কথাবস্ত ও ভাবাদর্শ আস্তব প্রেরণার্ধপে গৃহীত হইলেও তৎ সম্পর্কিত 
রচ”] ও বসি গুলি একেবারে নৃতন হুইয় গিয়াছে। বস্ততঃ মৌলিক সাহিত্য স্থাইটতে 
এঁতিহ্যাশ্রিত উপকরণসমূহের এইরূপ গ্রহণ ও রূপাস্তবের সার্থকত! উহাদের 
শিল্পগত উৎকর্ষ ও সাহিত্যগ- আবেদনের উপর নির্ভর করে। আমরা শতাবীর 
শেবার্ধের সৎ ৩)০$ ছুইটি পর্যায় গ্রহণ করিয়া তাহার্দের বিভিন্ন শাখায় রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাঁণ সমূহের এই অভিযোজনেব 1 নিরীক্ষণ করিতে চেষ্ট' করিৰ। 


__ পাঁদটাকা __ 
১। কালীপ্রসন্ন সিংহেব মহাভাবত, হিতবাদী সং অষ্টাদশ পরব অনুস'দের 
উপসংহাব পৃ ১ 
২। এ পৃঃ ১ 
৩। কালী প্রসন্ন সিংহ, সা. সা, চ» ব্রজেজন'থ বন্দ্যোপ-ধ্যায়, পৃঃ ৪২ 
৪| গোঁরীশংস্কৃব ভট্টাচার্য, সা সা. চ.* ব্রজেম্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৯ ৩০ 


৫। দ্লীনবন্ধু মত্র_ড. সশীপ কৃমাব দে পৃঃ ১১১২ 


উপ 


চতুর্থ অধ্যান্্ 
সমাহিত) সৃষ্টি £ দ্বিতীয়ার্ধের প্রারস্ত 


॥ পরোক্ষ প্রভাব__রাষায়ণ, মহভারত ও পুরাণ 
প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥ 


প্রাক বঙ্কিম যুগে বাংলা কাব্য পুরাতন জীব্নীতি ও নূতন জীবন 
বোধের সদ্ধিস্থলে অবন্থিত। জীবন ও সমাজের সমূহ ধ্যানধারণা আমাদের 
সাঁছিতো এতদিন মূলঃ কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগে গগ্ছেব 
উন্মেষে মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটিত্কেছিল। তথাপি কাবা, জীবন বিশ্বাসের 
নির্ধাসকেই প্রকাশ করে বলিয়া কাব্যের গতিরেখায় দেশমানসের মর্মব।ণী 
অনুভব করা যায়। নব যুগের অক্ফুট পদধ্বনী তখন বাংল! সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আসিতেছিল । তাঁহার ফলে চিন্তা জগতের এক একটি রূপ পরিবন্তিত 
হইতেছিল। সমাজ ও সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর চলে এবং একের 
প্রভাব অপর ক্ষেত্রে বিপুল ভাবে বিস্তৃত হয়। কখনও সমাজের বাহিরের রূপ, 
কখনও ইহার অস্তরের উত্তাপ সাহিত্যস্টে নৃণ্হন করিয়া গডিতেছিল। নাটক, 
কথানাহিত্য ও গন্য সাহিত্যে মূলতঃ সমাজের বহিঃচেন্না প্রকাশ পাইয়াঁছে 
এবংকাব্য শাখায় বিশেষভাবে ইহার অন্তর চেতন! রূপায়িত হইয়াছে । 

নব যুগের চেতনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া! বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাববন্ত 
অবলম্বন করিতেছিলেন। মাচ্ষের নব মূল্যায়ন, দেশের ধর্ম সংস্কৃতির 
পুনবিচার, ম্বাধীনত| চেতনা প্রভৃতি কতকগুলি মৌল উপাদানের উপর 
এ যুগের কাবা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। পশ্চিমী বাতাদে ষে বাতায়ন খুলিয়! 
গিয়াছিল, তাহাতে পশ্চিমের জীবন-কেন্দ্রিক ভৌম জিজ্ঞাসা সুস্পষ্ট হইতেছিল। 
অধিকাংশ কবি এই দিকে দৃি নিবন্ধ করিয়াছিলেন। সেই সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী 
আবার তীহারা এ দেশের ধর্ম ও সংস্কতির উপরও আরোপ করিয়াছিলেন । 
তাহার ফলে এগুলির পুনর্মূল্য নির্ধারিত হুইয়াছে। সেই জনই দেখ! যায় 
মানবায়নের মূল মন্ত্রে পৌরাণিক কথাবন্তর রূপাস্তর ঘটিয়াছে। অবশ্ঠ সকলের 
ক্ষেত্রে ইহা! ঘটে নাই।- খাহারা পাশ্চাত্য জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রবলতর রূপে 
আত্মদাৎ করিয়াছিলেন, তাহাদের ক্ষেত়েই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। আর ধাছার। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫১ 


দেশ জাতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তীহাদের ক্ষেত্রে গ্রচলিত ধারণা 
অতিক্রম কর! সম্ভব হুয় নাই। 

নব যুগের উন্মেষ পর্বে ঈশ্বর গুপ্ত বা 'দ্‌শিম্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরাণিক 
এঁতিহ্য অনুসরণ করেন নাই। ইশ্বর গুপ্তের ভিতরে একটি অধ্যাত্ম চেতনা প্রস্থপ্ত 
ছিল, তথাপি তাহার কাব্য একাস্তভাবে পাথিব চেতনা লইয়া। একদিকে 
যেমন গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য অনুভূতিকে তিনি কৌতুকে কৌতুহলে তুলিয়া 
ধরিয়াছেন, তেমনি অন্ুদিকে বিদেশী প্রভাবপুষ্ট যুবসমাজ সমাজের স্বাস্থ্য 
নষ্ট কবিতেছে মনে করিয়া তাহাদের উপর ব্যঙ্গ শ্লিেষের কশাঘাত 
হানিয়াছেন। ভবানীচরণের মত কোন আচাবরনষ্ঠা বা! ধর্মবোধের ছার" ঈশ্বর গুপ্তের 
এই বিরাগ হুচি-ত হয় নাই। ধর্মবিশ্বীদে তিনি পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী 
ছিলেন, এমত জানা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মলমাজের ধর্মনীতিএ দ্বারাই 
তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। “নিপুণ ঈশ্ব৫? কবিতায় তিনি পিতৃভাবে ভগবানকে 
ডাকিয়াছেন, কা কিস্কর হুহয়া তিনি নিখিল বিশ্বের জনকরূপী ভগবানকে 
আরাধনা করিয়াছেন। তবে এই কবিতার মধ্যে তিনি যে গভীর আন্তরিকতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কোন ধর্মমার্গ প্রস্থত ৰলিয়। মনে 
না করাই সঙ্গত। শ্রীকষ্ণের স্বপ্রদর্শন, ভ্রকফেত প্রতি বাধিকা» প্রভৃতি 
কবিতায় তিনি পদাবলী এঁতিহ্য অপেক্ষা কৰি গাঁনের এঁতিহ্যই অস্থসরণ 
কৰিয়াছেন।* 

ঈশ্বরগুপ্-শিশ্া রঙ্গলালের মধ্যে ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশ চেতনার সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। নবজাগ্রত দেশাত্ববোধের উপর ভিত্তি করিয়া তিন "ব্য রচন! 
করিয়াছেন। ন্বদেশের সংস্কৃতি অপেক্ষা ইতিহাসই তীহার লক্ষ্য ছিল। 

এই যুগের কবিংপ্রত্তিভূ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, বস্ততঃ তিনি বাংলার কাব্য 
ক্ষেত্রে স্বরাজ্যে সমাট। এত বড় স্বতন্ত্র ও একক কবি বাংল! সাহিত্যে আর 
নাই। এক বিপুল কাব্য প্রেরণা, এক জলন্ত সামাজিক পরিবেশ, এক উদ্দার 
প্রশস্ত বিশ্বগচারণ ভূমি তাহার সাহিত্য সাধনার পশ্চাদপট। বাত্বাঁৰতারের 
মতই তিনি স্বর্গ ম্য পাতাছে, ব্রিপা্দ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেইজন্তই তাহার 
কাব্যের ব্যাপ্তি এত বিরাট। ইহা অবিসংবাদিত পাশ্চাতা প্রেরণার ফল নহে, 
ইহ! তাহার অন্তর প্রেরণার বসোৎসার। দেশ , 'তির ধর্ম সংস্কৃতি, (খদেশ 
বিশ্বের সাহিত্য ও টি তাহার সাহিত্য সঙ্গমে সত্তা লোপ করিয়াছে। স্থতরাং 
মাইকেলের কাঁব্যেয গ্রভাৰ উৎসে কোন চেতনাই শ্বরূপে অবস্থান করে নাই। 


৫২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


একটি বিরাট ব্যক্তিসত্ত! সব কিছু আহরণ করিয়া! একটি মহৎ কবিসত্তীকে অনন্য ও 
অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। 

মাইকেলের সাহিত্য হ্থষ্টির বিজয় বৈজয়স্তী “মেঘনাদ বধ কাব্য'। এই একটি 
কাব্য লিখিলেই তিনি অমর হুইতেন। এ সম্বন্ধে তাহার নিজেরও কোন মংশয় 
ছিল না। বাংল! সাহিত্যে ট্র্যাডিশন-মুক্ত সত হইল “মেঘনাদ বধ কাব্য । কাব্য 
প্রকৃতিতে ইহা! মহাকাব্য বলিয়া নির্ধারিত। তবে বামায়ণ মহাভারত যে অর্থে 
মহাকাবা, ইহ নিশ্চয় দে অর্থে নে। আদল মহাকাব্যের দিন চলিয়া গেলেও 
পুরাণ ইতিহাসের বিষয় বস্ত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়! পরবস্তাীকালে যে 
অন্ত মহাকাব্য গড়িয়াছে, 'মেঘনাদ বধ* তাহারই নিদর্শন। মধুক্দন ইহাতে 
প্রাচ্য মহাকাব্যের নিয়মরীতি বিশেষ অঙ্গদরণ করেন নাই, পাশ্চাত্য কবিকুল হইতেই 
আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে ইহাতে প্রাচ্য নির্দেশমত কল্পনার বিশ[লতা, 
ভাৰ গম্ভীর পরিবেশ, বন্তধর্ষের প্রাচুর্য প্রভৃতি আস্তরধর্ম যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, 
তেমনি বহিরঙ্গের নান। কাকুকার্ষে--সর্গ পরিকল্পনা, গ্রন্থারভে নমক্ষিয়া ও বর্ণনার 
হুক্মহায় এদেশীয় মহাকাব্যের লক্ষণ ফুটিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের 
ধর্মকে গ্রহণ করিয়া মাইকেল মেঘনাদ বধ রচনা। করিয়াছেন । গঠন বীতিতে 
এই শ্রেণীর মহাকাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যাস বালীকি যেমন 
একটি ইহলোক পরলোক বিধৃত সমগ্র জীবনের ধারণায় মহাকাব্য রচন! করিয়াছেন, 
ইহাদের মধ্যে তেমন কোন অখণ্ড ধারণার পরিচয় মেলে না। মেঘনাদ বধ স্বল্প 
কালের স্বল্প ঘটন।--বীরবাছর পতন হইতে মেঘনাদ বধ ও প্রমীলার চিতারোহণ 
পর্থস্ত মোট তিনদিন ছুই রাজ্ির ঘটনা! । সেইজন্য এই খণ্ড আখ্যানের মধ্যে 
পরিস্ফুট জীবনদর্শনও বহুলাংশে কবির আরোপিত, আদি মহাকাব্যগুলির মত 
অস্তরস্উভুত নহে। 

“মেঘনাদ বধ কাব্য নামকরণ হইতেই দেখা যায় মাইকেল তাহার কাব্যের 
বিষয়বস্ত রামায়ণী কথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন 1 ডঃ স্থকুমার মেন অঙ্গমান 
করেন এই নামকরণের মধ্যে প্রাচ্য অস্থকরণ আছে। “কুমারসভভব* হইতে 
“তিলোত্রমাসস্ভব* এবং "শিশুপাল বধ হুইতে “মেঘনাদ বধ" নামকরণ হইয়াছে 
বলিয়! তিনি মনে করেন। যাহা হউক, মেঘনাদ বধের মধ্যে রামায়ণী কথ! কি 
পরিমাণে গৃহীত ও পরিবত্িত হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের অন্তপ্িহিত তাৎপর্য 
কি, তাহাই আমাদের আল্লোচ্য। 

মধুন্দন নিজেই বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বের বরেণ্য কবিদের কাব্য ছাড়! অন্ত 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য মাহিত্য ৫৩ 


কবিদের লেখা পাঠ করিতেন না। তিনি বিশ্বাম করিতেন এই কবিকুলগুরুদের 
কাব্য ও বাণীযে কোন একজন মাস্থ্ষকে প্রথম শ্রেণীর কবি করিয়া তুলিতে পারে, 
ঘদ্দি তাহার মধ্যে কিছুমাত্র কাব্য প্রতিভ থাকে ।৩ মধুস্থদন আপন কাব্য- 
প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং ইছাদের কাবা পাঠে তিনি যে মহৎ কিছু 
সুষ্ট্টি করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। বিভিন্ন প্রেরণার স্বীকরণে 
একটি স্থত্িধর্মী কাব্য চেতন! গড়িয়। তোলাই তাহার লক্ষ্য ছিল। মেঘনাদব্ধ 
কাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হইলে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়া ছিলেন, 

4119 109 211010100. (09 50819 (06 630019106 18999 01 006 
31661 100)010985 ০01. 001 0দ70 ) 10 (56 016860% 09507, ] 10691) 00 
816 065 8০006 (09100 11756100808 0০05615 (5001) ৪৪ 1106৩ 91৩) 210৫ 
০ ৮০:1০ 98 1101৩ ৪৪ [080 (00 81001. বালীকি হইতে দূরে 
থাকিবার ছ্ে্ট। এ কেন, তাল পরে আলোচনা! করা যাইবে । তবে সামান্য 
হইলেও তিনি যে বাল্মীকিকে গ্রহণ করিবেন, তাহা ইহাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে। 

বস্ততঃ বাল্সীকিব প্রতি মধুস্দনের আঁবাঁল্য একটি আকর্ষণ ছিল। কবিগুরুর 
প্রতি অকুণঠ শ্রদ্ধা তাহার কাব্যের বহস্থানে ব্যক্ত হুইয়াছে। হিন্ছু ধর্মের প্রতি 
তাহার আগ্রহ বিশেষ না থাকিলেও হিন্দুধর্ষের এই মহাকাবাকে তিনি অন্তর দিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে তিনি পত্রে লিখতেছেন, “[100081) ৪৪ 
৪ 10119 010115091) 5০০00, [ ৫0180 ০816 & [109 1069৫ 007 171,/0101510) 1 
1955 006 51800 00900910989 ০1 ০০1 81506900919. [6 1 1] 011 ১৮, 4 
6110জ স100 20 10%610016 18690 ০82. 1081900900016 005 12005 ১৩৪০ 
টি] 011089০০৫01 10. মহাকল্পন; ও মহাসৌন্দর্ষের এই উৎসের প্রতি 
মধুক্দন গভীর মনোযোগী ছিলেন। মেঘনাদ বধেব চতুর্থ সর্গে তিনি কবিগুরু 
বালীকির উদ্দেশ্যে বিনম্র প্র্ণতি নিবেদন করিয়াছেন। শুধু বান্মীকিই নকে, 
বঙ্গের অলঙ্কার কৃত্তিবাঘও কবির বন্দনীয়। কৰিপিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট 
করিয়া কবি ফৃত্তিবাস সুমধুব রাঁমনাষে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত 
করিয়াছেন । মহাঁকাব্যের কাব্যসৌন্দ্য এবং মহাকবিছয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অ'কর্ষণ 
কবিকে বামায়ণী বিষয়বস্ত নির্বাচন কবিতে সহায়ত। খ।রয়াছে। 

রামায়ণের এেঘনাদ-লক্্ণ যুদ্ধ ও চক্ষ্ণ হন্তে মেঘনাদের মৃত্যু বিবরণ লইয়। 
মধুষ্দন মেঘনাদ বধ কাব্য বচন! করিয়াছেন। বালীকি রামায়ণে আছে খরের 


৫৪ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পুত্র মকরাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইলে রাবণ উত্তেজিত হইয়া 
ইন্্রভিৎকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ রামের 
মনোবল ভাঙিয়! দিবার জন্য মায়াপীতার হি করেন। হচ্ছমান ইন্্রপ্িথকে 
আক্রমণ করিতে আপিলে তিনি মাঁয়ামীতাঁকে সর্বসমক্ষে প্রহার করিতে লাগিলেন 
এবং তীক্ষধার খঙ্চোব আঘাতে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। এই সংবাদে রাম 
শোকাতুর হইয়! পড়িলে লক্ষ" তীহাকে প্রবোধ দান করিতে থাকেন। বিভীষণ 
এই মায়ামীতার কথ! জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন ইন্দ্রজিৎ নিকুস্তিল! 
যজ্ঞাগারে হোম করিবেন। অতঃপর বিভীষণ সদৈন্তে নিকুস্তিলা যজ্জাগারে 
যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং য্ পণ্চ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিবেন 
জানাইলেন। তিনি আরও জানাইলেন ইন্দ্রজিৎ মহাবনে বটবৃক্ষতলে ভূল্গণকে 
উপহার দিক যুদ্ধ করিতে যান এবং অবৃশ্ত ভাবে শক্র নিধন করেন। অতঃপর 
লক্ষণের সহিত ইন্্রজিতের সম্মুখ যুদ্ধ হয় ও তাহাতে ইন্ত্রজিৎ নিহত হন। 

কৃত্তিবাসে মূল রামায়ণ কাহিনী মোটামুটি রক্ষিত হুইয়াছে। তবে সেখানে 
খবের পুত্র মকরাক্ষের স্থলে আপন পুত্র বীরবাহুর মৃতাতে রাবণ মেঘনাদকে 
যুদ্ধে যাইতে বলিয়াছেন। অন্তান্ত কথা অর্থাৎ মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীত। 
নির্মাণ ও তীহাকে হত্যা, লক্ষমণের সাত্বন! দান ও বিভীষণ কর্তৃঃ মায়াসীতার 
ভ্রান্তি অপনোদন এবং ইন্দ্রজিৎ নিধনেব কল! কৌশল সবই বাল্ীকির অঙ্থরূপ 
হইয়াছে। 

বলাবাছলা, বীরখাহু পতন কাহিনী মাইকেল ফৃত্তিবাঘ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা বিষ্তাসে ও উপস্থাপনায় তিনি মৌলিকতা হ্ঠি 
করিয়াছেন। তিনি মেঘনাদের পূর্ব ছুইবার যুদ্ধ যাত্রার কথা গ্রসঙ্গক্রযে উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্তু মেঘনাদ কর্তৃক মায়াপীত| নির্মাণ ও হত্যার কাহিনী একেবারে 
অহ্ুক্ত রাখিয়াছেন। মেঘনাদের উচ্চ আদর্শ ও বীর্ধবত্তায় ইহা! বোধ করি নিতান্ত 
কলঙ্ককর। সেইজন্য বীরচরিত্রের মর্ধাদায় এই হীন রণকৌশল একেবাবে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার মেঘনাদ যে ভূতদ্িগকে সন্ত করিয়' মায়ার 
ছাথা অদৃশ্রভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাও কৰি অস্বীকার করিয়া লক্ষণের উপর 
তাহ! চাপাইয়৷ দিয়াছেন ' মাইকেল মূল রামায়ণের মেঘনার্দ বিভীষণ কথোপকথন 
আংশিক বিবৃত করিয়াছেন, তবে এস্থলে মেঘনাদের উক্তির মধ্যে আরও ওজস্থিতা 
ও প্রবল ঝুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিভীষণের ধর্মভীকভাব এবং রাৰণ 
চরিত্রের ষহাপরাধ উল্লেখ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের গ্রকৃতিও বাম'য়ণের 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫৫ 


অচ্রপ। কিন্তু মাইকেল রামারণের নম্দুখ যুদ্ধকে আদৌ গ্রহ করেন নাই। 
লক্ঘ্মণই তন্করের মত গোপনে মায়ার প্রভাবে নিকুস্ধিল! বজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া 
নিরন্তর মেঘনাদকে হাত্যা। করিয়াছেন, এই দুর্ধ্ধ মৌলিকত। মাইকেল দেখাইয়াছেন। 
আবার ইন্ত্রঙ্িৎ নিহত হুইলে তীম পরাক্রম রাবণ যুদ্ধ ঘাত্রার জন্য প্রস্তত 
হইলেন। বাল্সীকি রাবণকে দারুণ প্রতিছিংস'পরায়ণ করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন । 
পুত্র শোকজনি'ত মর্ধবেনাকে তিনি শক্র নিপাতে ভুলিতে চাহিয়াছেন।* পু 
মেঘনাদ যেমন মায়াসীতাকে বিনষ্ট করিয়াছিল, রাবণ 'তদ্দ্রপ সত্যকার সীতাকে 
বধ করিতে মনস্থ করিলেন। স্থণার্খ নামে মেধাবী সৎ আমাত্ের পরামশে 
তিনি সেকাজ হুইতে নিরম্ত হছন।' এই মন্ত্রী তাহাকে বামের মতা কাল পর্বস্ত 
অপেক্ষ' করিতে বলিলেন এবং মৈথিলী লাভ অবশ্ঠন্ত'বী জাপন করায় বাব্ণ 
সে প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। মধুস্থদন রাবণ চণ্রত্রের এই গ্লাদকর দিকের 
উন্মোচন করেন নাই। সেখানে পুত্র শোকাতুর পিতা অন্তায যুদ্ধে হত পুত্রের 
স্ব সম্বল করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন। শক্তি নির্ভেদের মধ্যে ছুঃখাভিহত 
রাবণের বীরত্ব ও শৌরুষ প্রকাশ পাইয়াছে। 

মেঘনাদ বধের চেন্দ্রীন কথাবস্ততে এই ভাবে বামায়ণের গ্রহণ ও পবিবর্জন 
হইয়াছে । অন্যান্ত প্রধান মংশে বামায়ণী কথার প্রযোগ বা পরিত্যাগ সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতে পাবে । প্রথম সর্গের বীরবাহর পতন অংশটি কবি 
কিবা হই» গ্রহণ করিয়াছেন । রাঁবণের উত্তেজন! ও মেঘনাদকে যুদ্ধে 
যাইবার জন্য প্রবৃদ্ধ ক: রুত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ । তবে বারুণী মুরলা 
ও লক্ষ্মী প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য সাহিত্য অন্থসরণ জাত। ছিতীয় সর্গের 'বষয্ববস্ত 
সম্পূর্ণরূপে রামায়ণের বহিভূতি। দেবদেবীদের ফড়যন্ত্রে হোমাবের প্রভাৰ 
পভ়িয়াছে। তৃন্টীয় সর্গের ঘটনাও রামায়ণের সহিত সম্পর্শূন্ত। তৃতীয় 
সর্গের ঘটনা প্রমোদোগ্ঠান হইতে বিরছিনী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদ সমীপে 
আগমন। প্রমীলা চরিত্র বা তাহার এইরশ পদক্ষেপের কোন উল্লেখ রামায়ণে 
নাই। চতুর্থ দর্গের কথাবস্ত প্রায় সর্বাংশে রামায়ণ হইতে গৃহীত । তবে বাবণ 
ও জটাঘুব যুদ্ধে ভূমে পতিত! সীতার স্বপ্নদর্শন-এর বৃত্তান্ত বামায়ণে নাই। 
সম লোচকগণ এইখানে ভাজিলের “ঈনীড' কাব্যের প্রভাব আছে বলিয়া মনে 
করেন।* পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃন্চ চণ্তীদেবীর আগাধন! ও বরগ্রাপ্তির মধ্যে 
রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের ছূর্গাপূজা ও বরলাভের কথক্চিৎ সাদৃশ্ট পাওয়া বায়। 
তবে মূল ঘটনা সংশ্গিষ্ট অন্যান্ত ঘটনার কোন উল্লেখ বাল্সীকি ব! ক্কত্বিবাসে 


স্ভ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নাই। অষ্টম পর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষণের পুন্জাঁবন লাভের কাহিনীতে মাইকেল 
যৌলিকতা দেখাইয়াছেন। বাল্পীকি রামায়ণে হমুমান কর্তৃক বিশল্যকবণী 
ও অন্থান্ত উধধ আনিবার কথা ভেষজতত্বজ্ঞ সথষেণের স্বারা উক্ত হইয়াছে। 
মাইকেল দেখাইয়াছেন রামচন্দ্র এই নির্দেশ প্রেতপুরীতে দশরথের নিকট 
পাইয়াছিলেন। মৃত দুশরথের সহিত সাক্ষাৎকাবের কথ! অবনত রামায়ণে 
আছে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে অনেক পরে বাবণ বধ ও সীতার অগ্রিপরীক্ষার 
শেষে । মাইকেল ইহ! আগেই ছেখাইয়! দিয়াছেন। এই প্রেতপুরীর বর্ণনা 
মুলতঃ ভাজিল এবং দ্ান্তের কাব্য হইতে গৃহীত, রামায়ণের সহিত ইহার প্রায় 
কোঁন যোগ নাই। শেষ সর্গের অস্তো্ট ক্রিয়া রামায়ণে নাই। ইহা হোমারের 
এইলিয়াড' কাঁবোর অন্ুন্থত বলিয়' মন করা যায়। 

স্থতরাং দেখ যায়, মূল কাছিনী রচনায় বামায়ণী কথার একটি প্রধান অংশের 
পরিচয় থাকিলেও তাহার মধ্যে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনায় মাইকেল 
বান্মীকি বা কৃত্তিবাসকে ভ্বহু গ্রহণ কবেন নাই। তিনি যে বলিয়াছিলেন 
বন্মীকিকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়। চলিবেন, তা! প্রায় যথার্থ হইয়াছে। 

কিন্তু এহ ব'হা। মেঘনাদ বধের অন্তনিহিত ভাবাদর্শে তিনি বাল্সীকি ৰা 
কৃত্তিবাস হইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। চরিত্রের রূপায়ণে এবং সামগ্রিক 
আবেদনে মেঘনাদ বধ বালীনি-ফৃত্তিবাসের আদর্শকে লু করিয়া স্বতন্ত্র 
ভাবব্যঞন! ফুটাইয়। তুলিয়াছে। 

রামায়ণে বাল্ীকির আরশ যুগ যুগান্তের প্রণম্য চরিজ্র রামচন্দ্রকে থিবিয়। 
ব্যক্ত হইয়াছে। এই রামচরিত্রের তুলনা নাই। “বাল্সীকির বক্তব্য ছিল রাম 
অয়ন। মহাপুরুষের মাহাত্বা গান- মান্থষের মহুস্তত্ধর্ম এবং উহ্থার বিজয়িনী 
শক্তির মহাসঙ্গীত গান করাই ত কবিগুরুর লক্ষ্য ছিল।”৮ কে এই আদর্শ পুরুষ ? 
ভূবনমগ্ুলে ছুর্লভ গুণরাজির অধিকারী একটি মাত্র পুরুষই আছেন। তিনি 
শ্রবামচন্দ্র। এই রামচন্দ্র জীবনের নানা! অসংগতি অতিক্রম করিয়া! একটি মহৎ 
মনস্তত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহৎ মনুষ্যত্ব দাঁড়াইয়া আছে একটি 
জাগ্রত নীতিবোধের উপর। এই নীতির কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, কোন মমতা 
করুণ! নাই, অশ্রুর জলপ্রপাত বহিয়! যাইলেও দে নীতি অবলুষ্ঠিত হইবার 
নহে। রামায়ণ ও মহাভারতের উভয় ক্ষেত্রেই এই উদ্দাত্ত নীতিৰোধের জয়গান 
ঘোষিত হুইয়াছে। খধিকবি বাল্সীকি রাম5রিত্রকে পূর্ণ মানবরূপে চিত্রিত 
করিয়া তাহাকে এতথানি নতিক বলের আধার করিয়াছেন। তক্তি চন্দনে 
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চিত হইয়া প্রীরামচন্দ্র পরবর্তী কালে অবতারে পর্যবসিত হুইয়াছেন। 
রামভক্তিবাদের বিভিন্ন ধারা ভারতবর্ষে বিভ্ভৃত হইলে সর্বত্রই শ্রীরামচন্দ্রের 
লোকোস্তর মহিম! নারায়ণী বিভূতি বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হুইয়াছে। বাংলার 
কত্তিবাস তাহারই তরঙ্গে উল্লসিত হুইয়াছেন। 

রামায়ণে শ্ররাঁমচন্্রের মানবিক কার্য ও নৈত্তিক বিশ্বাস পরিষ্ফুট করিবার 
জন্য ক্র, বিভীষণ ও অন্যান্ত ধর্মগ্রবণ চরিজ্্রের কার্যকলাপ নির্ধারিত হইয়াছে । 
লোকধর্মকে উপেক্ষা করিয়া! হার] শাশ্বত ধর্মকে বড করিয়াছেন। লক্মের 
বামাস্থগত্তয ভ্রাতৃপ্নীতি অপেক্ষা অনেক বড়। ম্থখে-ছুঃখে শ্রীর।মচন্দ্রকে ছায়ার 
মত অন্নুপরণ করিয়া, সংসার স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া, গুরুভার কর্তব্যে অটল থাকিয়া 
হঙ্্রণ সর্বাংশে প্রীবামচন্দ্রের জীবন সাধনার উত্তর সাধক হইয়াছেন । এই মহৎ 
ধর্মজীবনের শাস্তি ছায়াতলে কবি বিভীষণকে বিপরীত কক্ষ হইতে আনিয়া 
দিয়াছেন। লোকধর্ষমে অপরাধ হইলেও শ্াস্বতধর্মে তাহা নিন্দিত নহে । আর 
বেদনায় উজ্জ্বল, কর্তব্য অটল ও ন্যায়ের রক্ষক চরিত্রগুলিকে অমেয় গোৌরৰ ও 
প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য রাঁবণের মত দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের প্রয়োজন ছিল। 
খণ্ষকৰি রাবণকে সর্বাংশে হীন করেন নাই, পরস্ত তাছার বংশ মর্ধাদা, আভিজাত্য, 
এবর্য ও ধর্যবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। “তিনি মাত আদেশ পালনের 
জন্য দশ সহম্র বখসর নিশ্ছিদ্র তপন্ত। করিয়াছেন । শরবনে বিপতি স্তি করার 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শঙ্করের নিকট সহশ্র বংসর অন্থতাপ করিয়াছেন, নর্মদাতীরে 
পুণ্য নান ও শিবার্চনা করিয়াছেন । রাবণেব বাজতে লঙ্কায় ব্রাহ্ষণগণ বেদপাঠ 
করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ নিকুস্ভিল! ধজ্ঞাগাবে হোম যাঁগধজ্ঞ সম্পন্ন *িয়াছেন 
এবং পারিবারিক অঙ্্ঠানরূপে নানা াগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বাবণের দেবছিজে 
ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বয়* যাঁগ, যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা ইত্যা্দ অন্ষ্ঠান 
করিতেন। শত বিপদ সত্বেও তিনি কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন নাই ।",৯ 

তবুও এই রাবণেব প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। তিনি গভীরতম পাঁপ করিয়াছেন। 
খধি কবি তাহার ব্যতিচারি'তার চিত্র জাকিয়াছেন। অপ্ারা বস্তা ও পুঞ্জিকাস্থলা 
এবং খধি কুশধ্বজের কণা বেদবতীর তিনি সতীত্ব পষ্ট করিয়াছেন । ইহার জন্য 
রাবণকে অভিশাপগ্রন্ত হইতে হইয়াছে । সর্ধোপবি, বাৰণের সীতাহরণের কোন 
ক্ষমা নাই। ইহা! শুরু রাজনৈতিক কৌশলই নহে, ইহ! মম্ুসবধর্মবিরোধী ও চরম- 
নৈতিক অপরাধ । কৃত্তিবাদ খধিকবি বাঁলীকির মানবচরিআ্র ও রাক্ষস চবিজ্রের 
যাথার্থা রক্ষা! করেন নাই। তাহার কাছে শ্রর'মচন্্র পূর্ণ মানব নে, তিনি বিষুঃর 
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অবতার এবং রাক্ষপরাজ রাবণ নীতিবিগঞ্ছিত দাস্তিক পরদারলোলুপ পুরুষ 
কিন্তু কৃত্তিব'পের প্রধান স্থুর রামায়ণে ভক্তিবাদের জয়গান। এই ভক্তিবাদের 
তরঙ্গে পড়িয়া! রাবণ ও প্রীরামচন্দরের প্রচ্ছন্ন ভক্ত হইয়া গিয়াছেন। রাম রাবণের 
যুদ্ধ্লালে কৃত্তিবামের রাবণ বলিয়াছেন 
ন। জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর 
শ্রীরণে স্থান দীন দেহ গদাধর || 
তুমি ছে অনাগ্ঠ আছ অসাধ্য সাধন। 
কটাক্ষে ব্রন্ধাগ নবখ গড বিলাশন | 
আখ গুল চঞ্চল চিন্তিয়। প্রীচরণ । 
কটাক্ষে করুণ কর কৌশ্ল্যানন্দন 11১ * 
বাল্সীকি ও কৃত্তিণাসের এই আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া! মাইকেল রক্ষঃরাঁজ রাৰণকেই 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধো বাল্সীকর চরিক্র চিত্রণ তাহাকে 
কিছুটা! উদ্দীপিত করিয়! থাকিবে সন্দ্হে নাই। কিন্তু পরিণতিতে তিনি 
কবিগুরুর “রাম অয়ন'কে গ্রহণ করেন নাই। রক্ষঃ কুলের প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন । বন্ধু বাজনীরায়ণকে তিনি লিখিতেছেন-__ 
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বস্ততঃ বাবণের মধো তিনি একটি বিরাট শক্তি ও 'তাহার অপচয় লক্ষ 
করিয়াছেন। কবিগুরু *রাম অয়নে'-এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। তিনি রামচরিত্রে মহৎ নীতি প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। মাইকেল 
রাবণের মধ্যেও অন্গরূপ একটি সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি লক্ষ্য করিলেন। “রাবণ বিলাপ 
করিতেছে অসহ্য গড়া ধর্মে_দেহি ধর্মে, ভুলেও তো! রামের নিকট পরাভব 
স্বীকারের কথাটুকুন ভাবিতেছে না। মধুম্দন তাহাকে কাদাইয়াছেন, তাহার 
আত্মার এ বিজয়ী উজ্জ্বল করিবার উদ্দেস্টে। এই অনম্যমেরদ গ্তী রাবণ । 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুবাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫৯ 


সংসারে মেরুদগ্রী মহাপুরুষগণ কি এইরশে অবস্থার অসহনীয় নিশম্পেষণেও 
চিরকাল সত্যের জন্য, ভাবের জন্য, আত্মমর্ষ'দার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়। যান 
না মরিয়া যান না? এই স্থানেই মেঘনদরবধ কাব্যের নৈতিক ভিত্তি-্রাবণ 
চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি।*১৩ 

এহেন রাবণ, তাহারই পুত্র মঘনাদ, কবির একান্ত প্রিয়জন--বিরাট বনস্পতির 
একটি উধ্ব“মৃখী সতেজ শাখা । শোর্ধে বীধে, কর্তব্যে, ন্নেছে, প্রেমে, আমুগত্যে 
এ চরিত্র মতো মহীয়ান। রামচন্দ্রের বানরচমূব সাহায্যে এই বীৰপতন একটি 
অস্বাভাবিক অসংগতি । কবিগুরু আধ বিজয় কাহিনী যদি রামায়ণে বর্ণনা করিয়া 
থাকেন, তাহা! হইলে এই সামান্য অন্ুচরবৃন্দে; সাৎ।য্যে সম্ভব কি? মাইকেল 
যদি আধপক্ষে বিপাট অন্ুচর ও সঙ্গীসাথী দেখিম্নে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষকে 
পরাজিত করিবার ব্যবস্থ' কৰিতে পারিতেন, কিন্তু এই সামান্য অবস্থায় ও নগণ্য 
মাহুচ্ষে নহে ।১৭ 

রক্ষঃকুলের প্রতি মাইকেলেং সহাম্গভূপ্তি যে স্পষ্ট, তাহাতে সংশরের কিছু 
নাই। সুধী সমালোচক কেহ কেহ বলিয়াছেন রামচন্দ্র ও জন্্পণ ছোট হইয়1 যান 
নাই। তাহারা যে একটি বিরাট নীতিধর্মের প্রবক্তা ছিলেন, তাহার কাছে বাৰণ 
তথ! মেঘনাদের পরাজয় ঘটিকাছে। অর্থাৎ মেঘনাদ বধই যখন হইধাছে, তখন 
লক্ষণের রণকৌশল, বিভীষণের দেশ্রোহিতা, রামের ধর্মভীকতা সব কিছুই মহৎ, 
নীতি আজিত । চিত্রাঙ্গদার মধ্যে এই শাশ্বত নীতির ঘোষণ1ও 'তাহার লংঘন 
জনিত মহাবিনষ্টি৫ কথা ব্যক্ত হুইয়াছে। সুতরাং মধুস্থদন ইহাতে যে রামায়ণী 
সত্য হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন এমত মনে হয় না। 

কিন্ত এইরূপ নীতিবোধের প্রশন্তি যেঘন'দবধ কাবোর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে। 
যাহ! বামায়ণে দেখান হইথাছে, তাহা একটি খণ্ড অংশে বিবৃত হয় নাই। মাইকেল 
এমন একটি অংশ নিবাচন করিয়াছেন যেখানে তাহার উপজীব্য রামায়ণের সত্য 
নহে--ত্রেঘনাদ 'তথা। রাবণের জীবন নির্গত একটি মানবিক মহাসতা, বাছা 
শুধুদাত্র এদেশীয় পুরাণ শানে কর্মফলই নছে, তাহা অনৃশ্ত মহাজাগতিক এক 
পরাশক্তি । মানুষের কর্ম ও আচরণের দিকে ভরক্ষেপ না করিয়া তাহার অমোঘ 
নির্দেশ মানুষকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। মধুশ্ছদন রাঁবপের পাপাচ'গকে কোথাও 
গ্রকট করেন নাই। “বরাজনীতি--খধিকারের শক্র** এবং রণনীতি অধিকারের 
অরিতা-কার্যরূপেই যে মধুস্ুদনের রাবণ সীতাহরণ করেন, ইহা মেঘনাদের পাঠককে 
সর্বাগ্রে, কাব্য পাঠের প্রবেশ মুখেই বুঝিয়৷ লইতে হুইবে।*১৫ নিছক সীতা- 
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হুরণের অনিবার্ধ পরিণতি ধ্বংস হইলে তাহা পৌরাণিক কর্মফল প্রন্থত বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু রাবণ চরিত্রের মূল ক্রিয়াটি এমন প্রতাপত্রী ও 
রাজজ্রীর অবমাননা প্রস্থত হইয়াছে, যেখানে এই মর্মস্তদ পরিণতি কর্মফলজনিত 
নহে। মধুস্থদন কর্মফলের পরিধি কাটাইয়া মানব ভবনের উপর ক্রুর নিয়তিবাদের 
খেল! দেখাইয়াছেন। এই নিয্নতির কাছে মানব তুচ্ছ, অমিত শক্তির অহেতুক 
অপচয়ই তাহার লীলা । মধুক্দ্রন:যেখান হইতেই ইহা গ্রহণ করুন ।১৬ ইহা 
তাহার কাব্যকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল হইতে চিন্তন মানব জীবনের ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতি মধুস্দনের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। 
সব দেশেই দেববাদ উৎপত্তির একটি সাধারণ স্তর রহিয়াছে । দেবতারা সাধারণতঃ 
মাছষের মানসিক শক্তির একটি অত্যুজ্জল প্রকাশ। প্রকাশের বিরাটত্ব অনুসারে 
তাহা মাহ্গষের নিকটে বা দূরে থাকে। ভারতীয় আর্ধ মনীষীদের দেবচবিত্র 
অত্যুজ্জল ভাঁগবতী মহিমায় ঠিক সীমাবদ্ধ মান্নষের নিকটে থাঁকে নাই। তাহারা 
বহুলাংশে মার্নবিক কলঙ্ক মুক্ত । কিন্তু এই অতিমানবীয় চরিক্র পৌরাণিক যুগে 
ভক্তি বাদের উচ্ছুদিত ভাবতরঙ্গে বহুলাংশে মানবিক হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে 
ইছার! গ্রীক দেব চরিত্রের অস্থরূপ হইয়া গিয়াছে। মধুক্দনের কাব্যে গ্রীক দেব 
চরিত্রের অহ্ুক্কৃতি থাকিলেও তাহা! যে ভারতীয় পৌরাঁণিক চরিত্রের এই রূপান্তরিত 
স্তর, তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে । পৌরাণিক যুগে দেবতার আরাধনা ও 
প্রসাদ ভিক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। এসম্বদ্ধে শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি 
প্রণিধানযোগ্য £ “পুরাণে দেবান্রগ্রহের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এ 
অন্থগ্রন্থের মূলে ছিল তপস্যা । অস্থর এবং বাক্ষদগণও গ্থম গুথম তপস্তাবলে 
শিব এবং শিবানীর বরযোগ্য হইয়াই স্থার্ মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতুত্ব লাভ করে ? পরে 
পরে প্রকৃতিগত দুর্জয় তামমিকতার বশে এবং শক্তি প্রাবল্যে অন্ধ হইয়াই 
শক্তির কুব্যবহার করিতে থাকে, উহাতেই ক্রমে বিশ্বনীতির বিদ্রোহী এবং ভুবনের 
উপপ্লবকারী শক্তি রূপে পরিণত হুইয়া আপনার ধ্বংম আঁপনিই ডাকিয়া আনে। 
ইহাই হইল পৌরাণিক “দেবাহ্থগ্রৎ ৰাদের এবং অনুগ্রহদপিত দৈত্যতা বা 
রাক্ষল তত্বের যূল।”+* মেঘনাদবধ কাব্যে দেবতার নিকট এই প্রসাদ ভিক্ষা 
আছে এবং সেই আনীর্বাদ পুষ্ট চিত্র রাবণ বা মেঘনাদ দুর্জয় হইয়াছে। কিন্ত 
অন্ধ তামসিকতার বশে রাবণ যখন শ্বাশত বিশ্বনীতিকে লংঘন করিয়াছে 
তখন এই দেব] বিমুখ হইয়াছেন। বিরূপাক্ষ কদ্রতেজদানে বক্ষঃ কুলরাঁজকে 
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তেজন্বী করিলেও শেষ পর্যন্ত অমোধ নীতি বিধানের নিকট নতি স্বীকার 
করিয়াছেন এবং পরমভক্ত রাবপের শক্র প্রীরাম-লক্্ণকে ক্ষমা করিয়াছেন । 
ইহা ভক্তজনের উপর বিরূপতা নছে, বিশ্বনীতি লংঘনকারী অপরাধীকে শাস্তি 
প্রদান । মেঘনাদ বধের সমু দেবচব্রিত্র মান্থষের মতই যেন আদৃষ্ট তাড়িত। 
দেবতাকে মানবীকরণ করিয়! মাইকেল তাহার কাব্যে দেব ও মহুত্তকে এক স্বরে 
গ্রথিত করিয়াছেন । 

স্থতরাং দেখ! যায়, মেঘনাদ বধ কাবো মধুন্দন বামায়ণী কথাকে ঢালিয়! 
সাজিয়াছেন। ঘটনার রদবদল, চরিত্রের রূপান্তর ও অস্কনিঞিত ধ্বনির পরিবর্তনে 
মধুস্দন রামায়ণের স্থলে এক মানবায়ন রচনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে 
এক বৈপ্লবিক রূপান্তর । মধু মানসের কোন প্রক্কতি ও মধু জীবনের কোন 
প্রেরণ! তাঁহাকে কাবা ক্ষেত্রে গতাহ্ছগতিক পথচারী না করিয়া বিপ্লবের ভৈরবমন্ত্ 
দান করিয়াছে, তাহা! আলোচনা করা যাইতে পারে। 

মধুস্থদনেস ক।বমন অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিন্তু চেতনাটি সংস্কার মৃক্ত। এই 
নিমুক্তি দৃষ্টি তাহার হিমু কলেজের অবদান ; ডিরোজিওর প্রভাবিত উত্তরুকালীন 
স্বাধীন চিন্ত! ও রিচার্ডনন সাছেবৰের প্রত্যক্ষ সাহচর্য তাহার আত্মশক্তিকে উদ্দধ 
করিয়াছে এবং সংস্কারের নিগড় কাটাইতে দাহাধ্য করিয়াছে। ইয়ং বেঙ্গলের 
দ্ধ পথিকৃত্বৃন্দ প্রথাবন্ধ সমাজকে যে আঘাত দিয়া ছিলেন, মধুক্থদন যেন তাহারই 
অহ্থক্রমণিক]। খ্রীষ্টধর্ম অবলগ্ন করিয়া তিনি আচার সংস্কারের শেষ বন্ধনটি 
কাটাইয়৷ ফেলিলেন । তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসুদনের সংস্কার মুক্তি ও 
ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কারমৃক্তি এক জিনিদ নয়। মধুস্থদনের অন্ন্ূপ এরাহারাও 
পশ্চিমী প্রেরণ! পাইয়াছিলেন, পশ্চিমী স্বাধীন চিস্তা উভয়েরই মধো কার্করী 
হুইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সব কিছু প্রচেষ্টা সামাজিক ও সাংস্কাতিক দিকেই 
পড়িয়াছে। মধুন্দনের দৃহি ও প্রচেষ্টা অনেক সত্তর । রক্ষণশীল সমাজের 
সহিত কালাপাহাড়ী বিরোধিত! তিনি কিতে চাহেন নাই। সেই শক্তিটুকু 
তিনি সাহিত্য সাধনায় নিয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। কৰি মনের স্পর্শকাতরতা! 
একটি স্বচ্ছ মানস গ্ররুতির আশ্রয়ে থাকিয়া! তাহাকে সংস্কারের ক্ষেত্র হইতে 
সথ্টলোকে লইয়া! গিয়াছে। | 

দ্বিতীয়তঃ মধুস্দনকে বলা যায় রেনের্মাসের ফানদ সম্তান। রেনের্সাম, 
কথাটির ব্যাপকত্ব অনেকখানি । ইউরোপীয় রেনেস্সাসের তরঙ্গাভিঘাত 
উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই বাংলাদেশের তটভূমিতে আসিতে থাকে ।' 
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বাংলাদেশে ইহাই নব জাগরণের ক্ুত্রপাত করে। রামমোহন রায় ইহার 
পথিক্কৎ। জাতীয় জাগরণের যে বীজ মন্ত্র তিনি দিয়া গিয়াছিলেন তাহাই 
ইষ্ট মন্ত্র করিয়া পরবর্তাকালের বাংলার মনীন্ববৃন্দ দেশের চিন্তাজগতে ও 
ভাবজগতে আলোড়ন আনিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই ইহার গুঢ় অর্থ অনুধাবন 
করিতে পাবেন নাই। পবস্ত দেশ সংস্কৃতির কঠিন শিলাতলের উপর দিয়া «ই 
জলতরকঙ্গ প্রবল বেগে বহিয়৷ গিয়াছে । তাহাতে কঠিন শিল! কিছুটা হ্ষয়প্রাপ্ত 
হইলেও উৎপাটিত হইতে পারে নাই। অধ্য'আুচেন্তনার গভীর স্পর্শ, সংস্কার 
নিষ্ঠার দৃঢ় আহুগত্য, নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবনেব যরেদুর প্রশান্তি আমাদের বিক্ষৃদ্ 
করে নাই। প্রবৃত্তি গুক্তির স্বরগ্রাসী দাহ হুইতে ইহা বক্ষাকবচের মত 
আমাদের আগলাইয়া বাখিয়াছে। জীবনের প্রত্যক্ষ উজ্জ্রল রূপের অন্তরালে 
দারিপ্র্-নির্বেদ বৈরাগ্যের কষায় উত্তরীয় আমাদের খিন্ন তাপসের আ.ত্মগ্রসাদ 
দিয়াছে। ইহা আর যাহাই হউক, মুক্ত জীবন পিপাসা নহে। মধুঙ্ছদন 
রেনে্সীসের উজ্জ্বল আলোকে জীবনের দিকে আমাদের দৃহি আকর্ষণ করিয়'ছেন। 
ছুঃখ দারিদ্র্য অভিহত কোন তপশ্চর্যার জীবন নহে, ভোগে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ 
বন্তজীবন। বদ্ধুদৌধ কিরীচিনী লকঙ্কার মধ্যে তিনি রাবণের অমিত এর 
দেখিয়াছেন। অন্ত শক্তি ও অতুল এক্বরের অধিকারী রাৰণ দেই বস্ত 
ভোগী জীবনেরই একটি পূর্ণ রূপ। ইহার সহিত জটাচীরবন্ধলধারী 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতিঘন্বিতা' করিবেন কি করিয়া! সমুন্নত বীরত্ব ও নীতি 
ধর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্ুক্ত থাকিলেও তিনি দাশরথি পক্ষে জয় দিতে 
পারিলেন না। 
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1০৮৩.”১৮ নগণ্য বানরচমূ লইয়া কিরপে তিনি এতবড় রাজগ্রকে হত্রী 
করিবেন? তাই ভ্রিভুবনজয়ী দশাননের নিক: শ্রীগামচন্ত্র “ভিখারী রাঘব" থাকিয়া 
গিয়াছেন। 

আবার এই জীবন শুধু বস্তর মধ্যেই নহে, নানাদিকে প্রসারিত হইয়া আপন 
সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চায়) প্রতিটি সম্ভাবনাকে রূপে রসে মূর্ত করিয়া 
নিজের পরিপূর্ণতা অ.নিতে চেষ্টা করে। যেবাধা জগদ্দল পাথরের মত এই 
জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে, তাহাকে নিশ্পেষিত করিয়া জীবনের রথচক্র 
আগাইয়া চলে। সংস্কার বন্ধন, এতিহ্যাছরাগ বদি ইহার বাধা! স্থাটি করে, সেক্ষেত্রে 
'লোকমনের এই বিপুল বিশ্বামকে অকিঞ্থিৎকর করিয়! ব্যক্তিত্বের জয়গান উচ্চারিত 
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হুয়। মানব তন্ত্রের এই উচ্চকিত ঘোষণাই রেনে্সীসের মূল মন্ত্র। মানবতন্তর 
নীতির অর্শ সন্বদ্ধে সমালোচক বলেন, 
ব্যক্তির সবাঙ্গীন বিকাশই হোল মানব্ভ্ত্রী নীতির মূল আদর্শ। এই 
বিকাশে যা সাহাঁধ্য করে, ত1 ভালো, এ বিকাশকে ঘা ব্যাহত করে তা মন্দ। 
যে ব্যবহার, যে ক্রিয়াকলাপ, যে ভাবনা, যে সম্বন্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধিতর 
কবে তোলে, তাই যথার্থ কল্যাণকর । অপর পক্ষে যার ফলে অস্তিত্ব সঙ্কীর্ণতর, 
রুক্ষতর, ক্ষীণতর হয়, "লাই অশিব, "তাই অন্যায় । মানবতক্ত্রীর অদন্নেষণ মেই 
আদর্শ সমন্বয়ের জগ্ত যাতে কোন মানুষের বিক।শকেই ব্যাহত না করে প্রতি 
মায়ের বিকাশকেই স্থগম করে ভোলা যায়। এই মন্বেষণেরই প্রকাশ মানব- 
স্ত্রীর বিবেক । সে বিবেক তাই কোতোয়াল নয়, বরং তাকে বল যায় 
কবি।১৭ 
মধুস্দন এই কবি। বাঁবণের অপচিত সম্ভাবনাকে তিনি প্রশিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছেন। ব্যাক্ত মানুষ হিসাবে, স্বকীয়তার মূল্যে তাহা যে পরিচয়, "তাঁহার 
উদ্ঘাটন ন! করিলে মাঁনবতস্ত্র দীক্ষিত কবির কিকর্ষে অপূর্ণতা থা্টিয়। যাইবে। 
রেনেঞ্সীসের অমূল্য অবদান ব্যক্তি হ্বাতস্ত্রা আব মানব মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গিয়া মবচেয়ে অপচিত জীবনকে তিনি ধুলা হইতে তুলিয়৷ ধরিয়াছেন। 
শ্রীরামচন্দ্রের ষে মহিমা, তাহা লৌকোত্তর মহিমা» জীবন মহিমার অনেক উর্ধে 
তাহার আপন। দেবামুগৃহীত, দৈবপুষ্ট সে মহিমার গরিম! কোথায়? বিরাট 
র্ক্ষঃকুলের বরবনস্পতি যখন দাবানলে পুড়িয়! যায়, কবি তখন তাহারই জন 
দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, বন্পতির সতেজ শাখা যখন আকশ্মিক ব্জপাট্ন ভন্বীভূত 
হইয়! যায়, তখনই কাদিয়া উঠেন--[6 90509 196 10819 ৪ (681 60 101] 
1)100,৮২* অপরদিকে মধুস্দনের চিত্ততলে শ্বার্দেশিকতার একটি চেতনা যে 
প্রস্থপ্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমলাময়িক কালের দেশ মমাজে স্বদেশ 
চেতন! একটি জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। লেখক বা কৰি সকলেই 
ইহাতে কিছু না কিছু সাড়া দিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে বঙ্গলাল স্বদেশ প্রেমকে 
মুখ্য করিয়া! কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। সহপাঠী ভূদেব এবং রাঁজনারায়ণের 
মধ্যেও স্বদেশ প্রেমের প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। অব্যবহিত পূর্বে দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ” প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার বায়'ত জীবনের উপর নীলকরদের 
অত্যাচার কাহিনী পরাধীন দেশবান্দীকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। 
মধুসথদন ইহাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং ইনার প্রতি তাহার 
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একটি আত্তরিক অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক । ধর্মে খ্রীষ্টান, দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছ ও, 
মুক্ত হইলেও দেশ ও জাতির প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তিনি আর যাহাই হোন, সাহেব যে ছিলেন না, তাহা 
ণিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 

আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে নাঃ 

আমার কোট বুট যদি কোনদিন সাছেব হুইয়াছি বলিয়া! আমার বিশ্বাদ 

জন্মাইয়। দেয়, তবে একথানি দর্পণের দিকে চাছিলেই আমার সে ভ্রম দুব 

হইবে ; আমার বর্ণই আমার জাতি ম্মরণ করাইয়। দিবে ।২১ 

এইরূপ অন্তর প্রক্কতিতে সচেতন হইয়া নীলদর্পণের মত উদ্দেশ্তমূলক কোন 
কিছু রচনা না! করিলেও তাহার কাব্য সৃষ্টি ও কৰি কল্পনার মধ্যে ইহার 
প্রভাব আসিয়া পড়া বিচিত্র নছে। জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুঈন ক্ষেত্রে 
লঙ্কপুবীকে সেই মাতৃভূমি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পাবে যেখানে মেঘনাদ 
জীবনাহুতি দিয়া দেশের মর্ধাদ। ও স্বাধীনতা। রক্ষা করিতে চাহিয়াছে, শ্রীরামলক্ষৎ 
পরভূমিতে অবতরণ করিয়া নেই স্বাধীনতা খর্ব করিতে উদ্যত, তাহার বিভীষণ 
স্বদেশদ্রোহী, যে বিদেশীর পায়ে স্বেশকে তুলিয়। দিয়াছে । মেঘনাদ-বিভীষণ 
কথোপকথনে মেধনাদমুখে কৰি জলন্ত ও তির্ধক ভাষণ দিয়। স্বদেশপ্রোহিতার 
অপরাধ দেখাইয়! দিয়াছেন। 

কবিমনের এইবপ প্রসারত। ও স্বীকরণ ছাড়া তাহার ব্যক্তি মনের প্রকৃতিকেও 
তাঁহার কবিকর্ষের জন্তু অল্পবিস্তর দায়ী করা চলে। মধু্দন জীবনক্ষেত্রে 
নিয়তই আবতিত হইয়াছেন, কোথাও স্থিতিলাভ করেন নাই। এক প্রচণ্ড 
আগ্নেয় ছুর্দাস্ততার অধিকারী ছিলেন বলিয়৷ জীবন পরিক্রমায় তিনি নিত্য নূতন 
পদক্ষেপে রচনা! করিয়াছেন। যাহা জন্স্থত্রে পাইয়াছিলেন-_টপতৃকী অর্থ 
বিলাসিত! এবং এন্বর্ধ লিপ্সা+ যাহা শিক্ষনুত্রে অর্জন করিয়াছিলেন--স্বাধীনচিস্তা 
ও সংস্কারমক্ত দুষ্টি, যাহা ভাবন্ত্রে স্বীকরণ করিয়াছিলেন--বিশ্বের কৰি 
মনীষীদের আত্মিক সহিতত্বলাভ--পব কিছু লইয়াই তিনি জীবনপথে পাড়ি 
দিয়াছেন। ইহার্দের সব কয়টিই তাহার চিত্তকে দোলায়িত করিয়াছে, কখনও 
স্স্থির ও প্রশান্ত করিতে পাবে নাই। এক মুহুর্তে তিনি যাহ! পাইয়াছেন, 
অন্ত মুহুর্তে তাহাকে অকিঞ্চিখকর ভাবিয়া নৃতন কিছু চাহিতেছেন। এই 
অতৃত্তির প্রদাহ মধুজীবনের- ট্র্যাজেডী ছিল। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে 
চাছিলেন, হয়ত আত্মগ্রতিষ্ঠার পথ স্থগম হুইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি 
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ইংরেজীতে লিখিতে চাহিলেন হয়ত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ঘটিবে, কিন্তু তাহাতে 
হয় নাই। তিনি বিলাত যাইতে চাহিলেন হয়ত আর্থিক ক্ষেত্রের অনটন 
ঘুচিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি ষে এই সমস্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন 
এবং তাহার মধ্যেও সাহিত্য কর্মে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, ইহার মূলে 
তাহার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং অহংধর্মিতা। এই শক্তিটুকু তীহাকে স্বক্ষেত্রে 
সমাট করিয়াছে। কিন্তু গতি ও সির প্রবল প্রচগ্ডতায় তিনি কোন স্নির্দিষ্ট 
জীবন প্রতায় লাভ করিতে পারেন নাই। দৃঢ় ভিত্তিভ্মে পদবক্ষা করি! 
দৃত্টিকে নভোচারী করিলে ক্ষতি নাই, ব্রহ্ষাগ্ড বিশ্বের অনেক হৃর্ধ, অনেক নক্ষত্রকে 
তখন দেখা যাইবে। কিন্তু ভিত্তিভূমি অশ্রক্ত হইলে দৃ্টির অপূর্ণতা৷ ঘটিবে। 
অশাস্ত গতিরেখায়,। দারুণ চিত্তবিক্ষিগ্ততায় কবি অযুত যুগ তপন্যার 
ভারতবাণীকে পাঠ করিতে পাবেন নাই, লক্ষকোটি মাচুষের ধ্যান ধারণার 
আশ্রয়ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দূরধানী কবিদৃত্ি শ্তামল 
মত্যকোণ ছাড়িয়! ব্রহ্মা গুলোকের কক্ষে কক্ষে আলোক অন্বেষণ করিয়াছে । 

তবে একথা ঠিক মধুক্ছদনের কৰি মানস বা ব্যক্তি মাননের এই প্রভাবগুলি 
সববত্রই যে স্পষ্টভাবে তাহার কবিকর্মকে নিয়স্ত্রিত করিয়াছে, তাহা! নহে। মধু্দন 
সাহিত্যকর্মে হ্বয়স সথষটি কল্পনাকেই প্রাধান্ত দিতে চাহিয়াছেন-- 4[ু 29680) 0০ 
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মাজাতিররিক্ত হইলে তাহাদের অতিচাবী দৌবাত্য্যে কবিধর্ম পিষ্ট হইত । এইজন্ 
মধুস্দনের শিল্পচেতনা, তীহাঁর আহত অন্যান্য চেতনা হ$তে অনেক বড়। 

মহাকাব্য বা পুরাণ সম্পক্িত মধুস্থদনের অন্যান্য কবিকর্মকে এইবার'ালোচনা 
করা যাইতে পাবে। মেঘনাদ বধ কাব্য শুধু এই প্ররপঙ্গের শ্রেষ্ঠ রচন! নহে» 
মধুসদূনের সমগ্র কাব্যক্ষেত্রের মোনার ফসল। ইহ! ছাড়া তাহার প্রথম ও 
পরৰ্তী কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেও পৌরাণিক বিষয়বস্ত ও ভাবচেতনার বহুল 
ব্যবহার দেখা যাইবে । 

মধুস্দনের প্রথম কাব্য “তিলোত্তমাঁসস্ভব কাব্য” মহাভারতের আদি পর্বস্থিত 
রাজালাভ পর্বাধ্যায়ের হুন্দ-উপন্থন্দের কাহিনী লইয়া রচিত। মধুস্দূন শুধুমাজ 
কাহিনীর মূল কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার পট্ৃমিকাকে গ্রহণ করেন নাই। 
ইন্প্রস্থে পাগুবগণ যখন ভ্রৌপদীকে লইয়া বসবাঁস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন 
দেবন্ধি নারদ যুধিতির সমীপে একনারী বহুপতি সম্পকিত বিপদ সমাবনার ইঙ্নিত 
দিয়। হুজ্দ-উপন্থন্দের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, উদ্দেশ পাঁগুবগণ তাহাতে 


বড পৌরাণিক নংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


যথোচিত সাবধান হুইয়! কোনরূপ আত্মতেদকে বেন প্রশ্রয় না দেন। মধুল্থদন 
এই কাছিনীটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাহাতে এইরূপ শিক্ষ! নির্দেশক কোন 
পশ্চা্পট নাই । প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ কাছিনী অবতারণা করিয়া, তাহাকেই বিশাল 
পটভূমি ও বিপুল ব্যান্ড দিক্।া। তিলোত্তমাসম্তব কাব্যকে মধুন্থদন মহাকাব্যোচিত 
“গাভীর্ধ দান করিযাছেন। অবশ্ঠ ইহাতে যে মহাকাব্যের ষমগ্রতা নাই, সে সম্বন্ধে 
তিনি নচেতন ছিলেন। তাছার মতে তিলোত্তমাসভব কাব্য %৪ ৪ ৪৫০5, ৪ (816, 
28056 18510198119 €০1৫.২২ ইহাতে পৌরাণিক পরিম গুলটি সুন্দর ভাবে 
বুক্ষিত হইয়াছে। দিকপাল পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্র, স্থরলোক ব্রদ্ষলোকের দৃশ্ঠাবলী, 
দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার শিল্পরচনা, নারদের দৌত্যকার্ধ, দৈববাণীতে কারধক্রম নির্দেশের 
মধ্যে অতিমানবিক পরিবেশটি স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। মহাভারতে দেবর্ষি 
যুধিষ্ঠির সক্ষে উপনীত হইয়া তাহাকে দানবহয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
মধুম্ছদনের দেবর্ষি কাম্যবনে ইন্দ্র সমক্ষে উপস্থিত হুইয়! জুদ্দ-উপন্থন্দের কাহিনী 
বিবৃত করিয়াছেন। 

ইহার কাহিনীগত তাৎপর্ধে পৌরাণিক ইঙ্গিতটুক পরিস্ফুট হইয়াছে। 
পুরাণে ও যহাঁকাব্যে দৈবী ও আম্থরী জশীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে । আন্ুরী 
জীবন-প্রফ্ুতিতে মান্ষ নিজেকে ভোগী, সিদ্ধ, বলবান ও ঈশ্বর সদৃশ মনে করে। 
ধনদম্পদদে অধিকারী ও শক্রনাশে সফলকাম হইয়া! এই পুরুষ নিজেকে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জান করে।২৩ এই অন্থুরধর্ম তমোগুণের আধার । ইহার কবলিত হইলে 
আত্মবিনাশ অবশ্তভাবী। ্ুদ্দ-উপসুন্দ এই অস্থরধর্মে দীক্ষিত ছিল, সেইজন্য 
তাহারা ভোগসম্পদের প্রাচুর্ধের মধ্যে থাকিয়! আত্মবিন্রির পথ প্রস্তত করিয়াছে । 
'তিলোতম! তাহাদের এই অন্থ্রধর্মকে উত্তেজিত করিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ ও মৃত্যু 
আনিয়াছে। 

“তিলোত্তমাসম্ভব” কাব্য মূলত দেবচরিত্রের কাব্য । মত্যজীবন ও মানবরস 
ইহাতে প্রায় নাই বলিলেই হয়। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন--*15৩ ভ৪6 01 51380 1৪ ০8115 4000190 00061580 ভা] 
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060. 80৫ ভ0০)60,৮২* তবে তথাকধিত মানবরসের ন্যুনতা ঘচিলেও 
ইহার দেবচরিত্গুলি দেব আবরণে মানবই | মধুল্দন দেবচরিজের এই্বর রক্ষা 
করিয়াছেন, কিন্তু মানবিক চিন্বদৈস্ত হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে পারেন নাই। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাবা সাহিত্য ৬৭ 


একমাঝ দেবরাজ চরিজই ইহাদের মধ্যে যাহা! কিছু সমূক্নত । বৈদিক ইন্জ পুরাণের 
দেবরাজ হইলে তাহার মধ্যে চিজ ধৈন্য শুচিত হয়। শৌধে বীর্ধে তিনি 
বারংবার পরাভূত, তিনি স্বার্থান্ধ, ভোগবিলাসী ও পরদার লোলুপ, তিনি বারবার 
তপন্যারত ধ্যানীদের তপোভক্গ করিবার জন্য অন্সরাদের প্ররোচিত করেন। 
তিলোত্মাসম্ভবে এই ইন্ত্ররিক্র অনেকখানি কলক্কমুক্ত। দৈত্য গীড়নে হ্বর্গচাত 
ওপ্রীভ্র্ট হইলেও তিনি আশ্রিতবৎসল ও ধর্মভীরু । তিনি দেবমহিমা সন্ধে 
সচেতন। দিতিপুত্রগণ যদি অধর্মে রত হয়, অমর অদ্দিতি নন্দনগণ তাহাদের 
মত অধর্মচারী হইতে পাবে না। তাহার কাছে যথা ধর্ম, তথা জয়। ইন্দ্র ব্যতীত 
স্কন্দ বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ওঁদার্য ও চিত্তপ্রসারতা থাকিলেও 
ককৃতাস্ত, পবন প্রভৃতি দেবতার তীব্র জিঘাংসা বোধ করি মানবেতর ভঙ্গীতে 
প্রকাশ পাইয়াছে। মানবজগণ্ দৃষ্টান্তে যে স্থরলোকের দেবকুল অসিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তিলোতন|সঞ্ডব কাব্যে অখগ্নীয় বিধি নির্ধদ্ষের উপরই জোর দেওয়! 
হুইয়াছে। স্থরবৃন্দের ঘে স্বর্চযতি, তাহার মূলে তাহাদের কোন দু্কৃতি নাই । 
স্থতরাং ইহা কর্মফল নহে। ভারতীয় কর্মফল বাদের উপর আস্থা রাখ! মধুস্থদনের 
জীবন-প্রত্যয় নহে, তিনি এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অদৃষ্টবাদের প্রতিই মনোযোগী । 
তবে তিলোত্ুমাসস্তৰে এই অনৃষ্টকে বিধাতা বিধানের সহিত যোগ করিয়া 
অনেকটা ভারতীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে । ইহা! পাশ্চাত্যের দুমিরীক্ষ্য নিয়তিবাদ 
নহে, পরস্ত প্রাচ্যের স্বচ্ছ ও সহজ ধর্ম-বিশ্বাস। 

মধুস্ছদনের “বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্র ও ঘটনাবলী পৌরাণিক । বিশ্মিত পুরাণ 
পর্যায়ের কতকগুলি অবিস্মরণীয় মৃহূর্তকে তিনি নির্বাচিত করিয়াছেন । বিশেষ 
'বিশেষ নারী চরিজ এই মুহূর্তগুলিতে তাহাদের চিস্তাবেগের ছা্র। আন্দোলিত 
হুইয়াছে। ঘটনার কেন্দ্রবিম্মুতে অবস্থান করিয়া তাহার! নায়িকা পদবাচ্য 
এবং এই অর্থেই ৰীরাঙ্গনা। মধুন্দন তাহাদের ব্যক্তি হৃদয়ের নিগুঢ়তম 
অনুভূতিকে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়! দিয়াছেন । 

রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ কিংবদস্তী হইতে মধুহদন তাহার 
নায়িকা নির্বাচন করিয়াছেন। “ভারতীয় আর্ধ সমাজের যে অবস্থায় বমনীগণ 
ন্বযংবরা” হইতে জানিতেন, সমাজের যে গৌরবনন্ধ অবস্থায় রমণীগণ 'ন্বয়ংতত' 
পরিচালন করার উপযোগী শিক্ষা ও বিশ্বস্ততা উপার্জন করিতেন, মধুস্দন তাহারই 
স্বপন দেখিতেছিলেন। এখন সমাজ হইতে রমণীর স্বযংশক্তি এবং বীরাঙ্গন! তত্ব 


৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


লাভ করিবার যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে। “"বীরাচারী 
রমণীগণের লুগ্ত স্থিতি সচেতন করিয়া তৎসঙ্গে সহাচুভূতির পথে সমাজের 
বিলুপ্ত গৌরবের স্বতিবুদ্ধি পরিস্ফুট করাই হয়ত একদিকে মধুস্থদনের লক্ষ্য 
ছিল।”২৭ এই নারী সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্ে, তাহাদের 
অন্তর বাহিরের বন্ধনমৃক্তির প্রয়াসে মধুস্দন স্বকীয় পন্থা অবলশ্থন করিয়াছেন। 
জয়োদ্ধত পৌরুষের তিলক দিয়! বাবণ-মেঘনাদকে ধেমন তিনি শতাবীর সংস্কার" 
বন্ধন হইতে যুক্ত করিয়াছেন, তেমনি বলিষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তিতে, দুর্জয় 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশে এই সংস্কারশাসনবছ্ নারী চরিত্রগুলিকে তিনি প্রকান্তে গ্রতিঠিত 
করিয়াছেন। 

রামায়ণী কথ! "হইতে কেকয়ী:ও শূর্পণখার পত্র রচিত হইয়াছে । রামায়ণ 
কাহিনীর প্রায় নেপথ্যে থাকিয়াও একটি সময়ে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 
দশরথ-মহিষী কেকয়ী রামায়ণের সমগ্র ঘটনাআ্োতেরই মোড় ফিরাইয়! দিয়াছে। 
উৎকেন্জ্রিক বাৎসল্ো, স্বার্থাঙ্ধ দৃষ্টিতে কেকম্পীর কোন মর্ধাদা সেখানে নাই। 
মধুস্থদূন কেকয়ীকে ম্বাধিকার প্রশ্নে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা নির্মম হইলেও 
সত্য। এ সত্যের 'সহিত ন্েহমমতার আপোষ নাই। রাজ! দশরথ সত্য 
পালন না করিলে বঘুকুলে পরম অধর্মচারী থাকিয়া যাইবেন। মধুসুদন 
কেকম্মীকে আত্মপ্রত্যায়ে সুদৃঢ়, ব্যক্তিত্বে বিরাট ও অভিমানে জয়ী করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু কেকমীয় এই চরিব্রধর্ম তাহার উদ্ধত প্রকাশে যখন নারীধর্মকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, মধুন্দন সেদিকে সজাগ থাকেন নাই। 

শূর্পণথা চরিত্র রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মধুস্ছদন এই শূর্পণথাকে 
বুঝিবার জন্ “বাল্সীকি বগিত! বিকট! শুর্পণখাকে স্মরণ পথ হুইতে দুৰীককতা” 
করিতে বলিয়াছেন । রামায়ণে শূর্পণখ! সাক্ষাৎ কামরপিণী। রাম ও লক্ষণের 
নিকট সে তাহার উলঙ্গ দেহপিপাস। ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু মধুহ্দন শূর্পণথাকে 
মানবিক জীবন পিপাসায় উজ্জল করিয়াছেন। রামের প্রতি তাহার অন্ুরক্ির 
কোন কথাই এখানে নাই। লক্ষণই তাহার আরাধা। এই ভন্মাচ্ছাদিত 
বৈশ্বানরের নিকট সে তাহার জীবন যৌবন সমর্পন করিতে উদ্ভত। অলংকারে, 
এশ্বর্বে, সৌন্দর্য রচনার শত আয়োজনে শূর্পণখ! লক্ষণের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তত £ 
আবার প্রয়োজন হইলে সে এ পাদপন্মের জন্ত অল্লানবদনে উদ্দামীনবেশে সব 
কিছু ত্যাগ করিতেও পারে। শুর্পশখা 'লক্্ণকে প্লামাজিক বিবাহের কথ? 
বলিয়াছে ২৬ 
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চল শীঘ্র যাই দৌহে হর্ণলক্কাধামে 

সমপাত্র মানি তোম , পরম আদরে, 

অপিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ কুলপতি 

দ্বাসীরে কমল পদে । 

সম্ভোগ সচেতন শুর্পণখ] প্রেমে বরনারী হইয়া উঠিয়াছে। 
মহাভারতের দুন্মস্ত শকুস্তলার কাছিনীকে অবলম্বন কবিয়! শকুন্তলার পত্রটি 

ঝচিত। অবশ্ত কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল! নাটক শকুস্তলাকেন্ত্রিক শ্রেষ্ঠ 
হৃত্টি। অমর কৰি কালিদাস বিরহখিক্ন' শকস্তলাকে শ্রেষ্ঠ বাণীমৃন্তি দিয়াছেন। 
তাহার নাটকে শকুস্তলার পত্রের সন্ধান পাওয়! যায়৷ ছুম্মস্তকে একটি নংক্ষিপ্ত ভাষণে 
শকুস্তল! তাহার মনোবোদন! ব্যক্ত করিয়াছেন। মধুস্দন শকুস্তলার বিরহকে 
অবলম্বন করিয়া তীছার পত্রকে একটি ম্মরণার্থ পত্রিক। রূপে হৃটি করিয়াছেন। 
কথের অন্থুপস্থিত্তিত তিনি যে হায় নিবেদন করিয়াছেন, তাছার জন্য তিনি 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। অনন্ুয়া-প্রিয়ংবদার নিন্দার্ভীষণকে প্রতিহত করিবার 
ক্ষমতাও তাহার নাই। প্রেম ও উৎকঠার মধ্যে খধি তনয় শকুস্তলার অসহায় 
ভাবকে মধুসদন সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাহার এ প্রেমে ওদ্ধত্য নাই, 
তপোবনের দ্দিপ্ধতার মতই তাহা স্ষিপ্ধ ও প্রশীস্ত। মহাভারত হইতে গৃহীত 
অন্তান্ত চরিত্র ও ঘটনা দ্রৌপদী, তাস্থমতী, ছুঃশলা, জাহবী ও জনার পত্রে ব্যক্ত 
হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে ইন্দ্র লৌকাভিগমন পর্বাধ্যায়ে দেখা যায় 
বৈরনির্ধাতনের নিমিত্ত অজুবন স্থরলোকে গমন' করিয়াছিলেন। বনবাসকালীন 
এই বিরহ বেদনায় দ্রৌপদীর মানসিক উদ্বেগ ও প্রোধিতভতৃ কাহ্থলভ 
প্রেমান্থরাগ লইয়া মধুস্থদন দ্রৌপদীর পত্র রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রলৌকে উর্বশীর 
অভিসার ও প্রেম নিবেদনে অজজুনি অপূর্ব চারিত্া সংবমের পরিচয় দিয়াছেন। 
আলোচ্য পঞ্জে কৰি তাহার কোন চিত্র জাকেন নাই। পরস্ত অগ্গরা পরিবৃত 
হইয়। অজুবন আনন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন, ভ্রৌপদীর এই অভিমানকে 
মধুহদন কাব্যরূপ দিয়াছেন। পঞ্চপাগ্ডবের সহধমিণী হইলেও পার্থের প্রতি 
ভ্রৌপদীর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এইজন্ত মহাপ্রস্থানকালে তাহার পত্তন 
হয়। মধুহ্দ্ন ভ্রৌপদীর এই পার্থত্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া! পঞ্জটি রচনা করিয়াছেন। 
মধুর স্থতির পর্যালোচনা করিয়া দ্রৌপদী আজকের বিরহ বেদনাকে আরও 
গাভীর ভাবে অন্থভব কৰিতেছেন। জতুগৃহ দাহে পঞ্চপাণ্ডব হয়তো! ভম্মীভূতত 
হইলেন, এই আশংকায় তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। হ্ুয়ংবর সভায় অন্ভুনের 
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ফৃতিত্থে তিনি আনন্দে উছ্ছেলিত হইয়াছেন। তিনি তখন অঙ্ভনকেই বরধাল্য 
দিতে চাহিয়াছেন, শুধু তিনি নিষেধ করায় তাহ। হয় নাই, তাই তাহার এক 
পতি না হইয়া পঞ্চ পতি হইয়াছে। সমগ্র পত্রে দ্রৌপদীর এই বিশেষ অস্কুরক্তি 
গ্রকাশ করিয়। তাহার অস্তর সত্যকে মধুন্দন ব্যক্ত করিয়াছেন। ভ্রৌপদী নিঃসঙ্গ 
একাকিত্বের বেদন1 বহন করিয়! স্থতি চারণা করিয়া! চলিয়াছেন, বহুমান অঞ্জনের 
বধ! বীরকীব্তির পর্যালোচনা করিয়া অনুপস্থিত অজুনের মানসসান্লিধ্য অনুভব 
করিতেছেন এবং আগামী কালে কৌরব সমরে শৃরজয়ী অর্ভুন প'ওুকুলরাজে 
রাজাসনে বসাইবেন, এই হ্ুচিরসঞ্চিত অশ! পোষণ করিতেছেন । প্রোবিত- 
ভর্ৃককার নিরুদ্ধ প্রেমপিপাসা পত্রের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পটভূমিকায় ভাহমতীর পত্রিকা রচিত হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সমস্ত বীর নায়ক সমবেত হইয়াছে । অন্তঃপুরচারিণী নাবী" 
সমাজের অন্যতম! ছুর্যোধনপত্থী ভানুমতী নিত্যদিন যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে 
পাইতেছেন। কুরুকুলরাজ দুর্ধোধন এই মহাসমরের অন্তম প্রধান নায়ক। 
পাগুবকুলের সহিত যুদ্ধে স্বামীর আসন্ন অমঙ্গল চিন্তা কবরিয়! তিনি শঙ্কিত । 
প্রলয়ংকর মহাসমর হইতে হয়ত স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবেন, এই 
আশায় ভাঙুমতী পঞ্র লিখিতেছেন। 

আলোচ্য পত্রে মধুহুদন ভাঙ্ছমতী চরিত্রকে মহুত্বে, ধর্মাগরক্তিতে ও স্বামী- 
প্রীতিতে উজ্জল করিয়া তৃলিয়াছেন। চরিজ্ের কেন্দ্রবিন্দু স্বামীর মঙ্গল কামন1। 
কিন্তু ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে অধর্ের প্রতিষ্ঠা নাই। পাগুবকুলের সকলেই কর্মে ও 
আচরণে এই ধর্মকেই অবলম্বন করিয়া আট্ট্েন। শকুনির পরামর্শ ও কর্ণের 
বীর্যবত্তা ভরসা করিয়া দুর্যোধন এই যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
নৈত্তিক বল কোথা? ভাম্নমতীর পাগুবাস্থ্রকি স্বামী-ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া, 
তাছার ধর্মাঙ্ছরক্ি সমগ্র কুরুকুলের মঙ্গল কামনায়। সতী নারী কালযুদ্ধে 
নিয়তির অদৃশ্ব লিপি পাঠ করিতে পারিয়াছেন--প্গ্রদের তীরে রাজরথী একজন 
যান গড়াগড়ি ভগ্র উরু.।* স্বামীর অমঙ্গল আশংকায় সাধ্বী স্ত্রীর গভীর 
উৎকণ্ঠা পত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 

অনুরূপ কুরুক্ষেত্র মহালমরের পটভূমিকায় দুংশলার পত্রথানিও রচিত । কুরু- 
পাগুৰ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য পিদ্ধুপতি জয়দ্রথ পত্বী ছুঃশলাপহ হস্তিনাপুরে 
আনিয়াছেন। যুদ্ধ আরস্ত হইলে ছুঃশল! পিতৃগৃহে থাকিগ। যুদ্ধ বৃত্ান্ত শুনিতে 
ছিলেন। অভিমষ্থা নিধনে জয়দ্রথের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকায় পার্থ যে তীহাক্চ 
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নিধনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া! ছুঃশল! দারুণ শঙ্কিতা 
হইয়াছেন। একটি অবধারিত নিক্মতি বিধানের সম্মুখে ফীড়াইক়। ছুংশলা 
স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চ'ছিয়াছেন। ভাহ্‌মতীর মত সর্বব্যাপ্ত উদার 
মহত্ব হয়ত তাহার নাঈ, তিনি কৌরবকুলের জন্য ততটা চিন্তিত নছেন, স্বামী 
জয়দ্রথই তাহার চিন্তা-মনের সবটুকু অধিকার করিয়া আছে। ভ্রাত! ছুর্যোধন 
পাপী, অন্ত ভাতৃবৃন্দও তাহার সমর্থক, দৌষ গুণের বিচারে কৌরব ভ্রাতাদের 
অপরাধের সীম নাই। জয়দ্রথ ত উভয়ের আত্মীয়, সুতরাং হিমাদ্রিতে জন্ম 
নদদ্ধয়ে ভেদজ্ঞ!ন করিয়া তাহার সার্থকতা নাই। পরিশেষে অসম বীর প্রতিযোছা! 
পার্থের সহিত সম্মুখ সমর না! করিয়া গোঁপনে পলায়ন করিলেও তাহার অগৌরৰ 
কিছু নাই। ছুঃপ্ল। আপন নারীধর্মে স্বামীর ক্ষাত্রধর্মকে ও তুচ্ছ করিতে পারেন। 
পুত্র কলত্রের সহিত সিদ্ধুবাজ কৌরবের পাপরাজ্য পরিত্যাগ করুন, কুরু 
পাঁওুকুলের নিয়তি নির্দেশে তাহার হাত দিবার প্রয়োজন ন'ই। 

জাহ্ুবীর পজ রাঁচত হইয়াছে মহাভারতের আদি পর্বস্থিত শান্তছ-গঙ্গ। 
উপাখ্যান হইতে । অভিশানগ্রস্ত বস্থগণের মৃক্তি দিবার জন্য গঙ্গ! 
শাস্তম্কে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু সর্তীম্ক্ধায়ী তিনি পুঙ্্গণকে বিসর্জন 
করিলেও শান্তন্ন কিছু বলিতে পারিতেন না। ছ্থা-বস্থু দেবব্রত রূপে জন্মলাভ 
করিলে শান্ত তাহাকে বিপর্জন না দিবার জন্য অচ্ুরোধ করেন, সুতরাং গঙ্গ। 
ত্াছাকে পরিত্যাগ করিয়া বান। পত্বী বিরহিত রাজাকে পূর্বস্বতি ভুলিয়া 
যাইবার জন্য তিনি অনুরোধ পত্র দিতেছেন। মহাভারতের নিষরুণ ও্াসীন্ 
মধুন্দনের হাতে মমতা করুণ বিচ্ছেদবপে পরিষ্ফট হইয়াছে। শাখ্যানগত 
মৌলিকত। এই যে, এখানে দেঁবত্রতকে বড় করিয়া জাহুৰীই তাহাকে শান্ত সমক্ষে 
পাঠাইতেছেন, রাজ! তাহাকে আগে কাছে রাখেন নাই। মর্ঠ্য মানবীর বৈশিষ্ট্য 
দিয়াও কৰি শেষ পর্যন্ত জাহুৰীর দেবীরূপকে অন্কুগ্ন রাখিয়াছেন। 

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে জনা পত্রিকা রচিত। মাহেশ্বরী পুরীর 
যুবরাজ প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যঙ্ঞাশ্ব ধরিলে পার্থ তাছাকে রণে নিহত করেন। দেই 
পার্থকে রাজ] নীলধ্বজ বন্ধুদপে সাদর অত্যর্থনা জাপন করিলে রাজী জন৷ ক্ষ 
হই স্বামীর নিকট এই পত্রধানি লিখিতেছেন। কেকযী পত্রিকার মত জনা 
পত্রিকাটিতে মধুস্থদন একটি ব্যক্তিত্ব সচেতন বীর নাঁরীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
আনমূদ্র হিমাচল যখন যুধিষ্ঠিরকে আভৃমি প্রণাম জানাইতেছে, তখন সেই সম্রাট 
সার্বভৌমেব প্রতিনিধি অঙ্ভুনের উদ্ছেস্ত্ে জনায় তীব্র বিবূপতা প্রকাশ পাইয়াছে। 


”খং পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


"পুন প্রবীরের মৃত্যুতে ন্বামী শক্রকে মিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিলে তাহার মাতৃধর্ম আহত 
হই । আহত ফণিনীর মতই তিনি গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন। তাহার তীব্র 
সমালোচনায় কেহই রেছাই পায় নাই। তাহার কাছে অঙ্ভন জারজ সন্তান, কৃন্তী 
আর্ট, ঘৈপাক়ন খধির জন্ম ও চরিআ কলঙ্ককর, দ্রৌপদী অসতী। স্বামীর 
ক্লীবতায় তিনি লজ্জিত। সর্বশক্তি প্রয়োগে হতচেতন স্বামীকে তিনি সম্ঘিতে 
ফিরাইতে চেষ্ট1! করিয়াছেন । দ্বামীর প্রতি চরম গ্লেষও বার্থ হইলে তিনি 
'জাহ্বী জলে জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। শোকে ও দুঃখে, অপমানে 
ও প্রতিহিংসার জনা চরিআর ভারতীয় ক্ষাজ নারীর ওজন্িনীরূপকে উদ্মো(চিত 
করিয়াছে । গভীর মর্মপীড়ায় ও দারুণ চিত্ত প্রদ্ধাহে সীতা! ও দ্রৌপদীর মত 
চরিজও নারীধর্ম বিরোধী কট.ভাষণ উচ্চারণ করিয়াছে । মধুস্দনের জন| চরিত্র 
অবশ্য! বিপর্ধয়ে তাহার্দের মতই তীক্ষু ও তির্ষক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। 

ভাগবতের কুক্সিণী আজন্ম বিষু্পরায়ণা ছিলেন । তাহার ভ্রাতা যুবরাজ 
কুক চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলে পূর্বরাগদীগা 
কব্িনী কষ্চকে আপন প্রেম নিবেদন করিষ্া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
মধু্দন এই পত্রে ভাগবতোক্ত রুক্ষিণীর এই প্রেম নিবেদনকে আরও গভীর 
এবং বাস্তব করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য পত্র অপেক্ষা এই পত্তরটিতে 
মধুস্থদনের পুরাণ অস্থরক্তি অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। 
পূর্বরাগের বিচিত্র ভাবতরঙ্গ যাহ! তাহার কুমারী হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছে 
পঞ্রটির মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটি়! উঠিয়াছে। 

তারা ও উর্বশীর পত্র, ছুইটি প্রসিদ্ধ পুরাণ কিংবদস্তী হইতে আহত । গুরু- 
পড়ী ম্বামী বৃহস্পতির শিষ্য মোমকে তাহার হৃদয় নিবেদন করিয়াছেন। 
মধুস্ছদন এক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীকে উল্টাইয়া লইয়াছেন এবং মাতৃস্থানীয়া 
গুরুপত্ীকে প্রগল্ভা করিয়া শিঙ্কের প্রতি অন্ুবক্তা করিয়াছেন। পুরাণ 
কাহিনীর এইরূপ স্থিতি বিপর্যয় ঘটাইয়া মধুস্দন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
আনিয়াছেন। হায়ধর্ম আর সমাজধর্মের ছন্দে তিনি হৃদয়ধর্মকেই জদমী 
করাইয়াছেন। মনের গহনে প্রবেশ করিয়া মধুত্দন তার! চরিত্রের একটি সম্ভাব্য 
খ্বভাব সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন। নীরম কঠোর শাস্ত্র চর্চায় সমাহিত হ্বামী যখন 
স্বপবতী ভার্ধার দেহদেহলীতে পৃজ! জানায় না, তখনই তাহার অন্তরাত্বা বিস্রোহী 
হইয়। উঠে, ইঞ্জিয়জ দেহলালসা নক, আত্মাবমাননার মধ্যেই থাকে এই বিষ্বোহ্র 
স্মুর। কিন্তু এই স্থর এতখানি তীব্র যে, তাহ! যেন কারণকেও ছাপাইয়া যাঁয়। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৭৩ 


অধুক্ছনের রাবণ চরিজ যদি বিরাট এতিহ্থ প্রাসাদকে কম্পিত করিয়া তোলে, 
স্তাহার তার! চরিত্র তবে সেই কম্পিত প্রাসাদকে ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। 

পৌরাণিক পুরুরবা উর্ধশীর কাহিনী উর্বনী পত্রের ভিত্তি। কুবের তৰন 
প্রত্যাগত। উর্বশী হিরণ্য পুরবাসী কেশী দৈত্যের দ্বারা অপহৃতা হইলে রাজা পুরুরবা 
তাহাকে উদ্ধার করেন। উর্ধশীর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রেমান্থরাগে পর্ধবমিত হইল। 
ণরে স্বর্গের ন্বত্যানৃষ্ঠান কালে পুরুরবার নামোচ্চারণ করিলে উবশী বগা 
হইলেন। মধুহুদন এই হুযোগে উর্বশীকে দিয় পত্র লিখাইয়্াছেন। পৌরাণিক 
আখ্যায়িক! অবলম্বন করিয়া কালিদাদ বিক্রমোর্ধণী নাটক লিখিয়াছেন। 
মধুন্থদন সম্ভবতঃ ইহা হইতেই উর্বশী পত্রিকার হৃত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 
সথবকণ্ঠাদের প্রেম ও ভালবাসার বহু ক্ষেত্র-পাত দেখা যায়, তাঁহার! বিশেষ কোন 
ব্যক্তির গ্রতি আসক্ত হন না। মধুস্দন এই দেবসঙ্গিনীকে মর্ত্যাগ করিয়া 
উহার হৃদয়ে ছ্িবকংলীন মানব পিপাল! মধ্ারিত করিয়াছেন। 

বীরাঙ্গনা কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী বিধৃত কয়েকটি অসমাঞ্চ পত্রিকা আছে, 
ঘথ! ধৃতবাষ্টের প্রতি গান্ধারী, অনির্ুদ্ধের প্রতি উষা, বযাতির প্রতি শতিষ্ঠা, 
নারায়ণের গ্রতি লক্ষ্মী ও নলের প্রতি দময়ন্তী । মধুস্থদন এইগুলির চন মার 
করিয়াছেন, সম্পূর্ণ করিতে পাবেন নাই। গাদ্ধারীর পত্রটিই ইহাদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত বড়। মহাভারতের অগণ্যা নরনারীর মধ্যে গাদ্ধারীর চরিত্র আপন 
মাহাত্ে ভাস্বর । আলোচা ক্ষেত্রে মধুস্দন গাদ্ধারীর অনুপম পতিভক্তি এবং 
তজ্জনিত হ্েচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নদনদী গিরি ক্ধারকে 
গান্ধারী চাক্ষ্ব দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলেও ম্মরণের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে 
চাহিয়াছেন। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্ত পৌরাণিক হইলেও কবির দৃষ্টিভঙ্গী অবিমিশ্র 
পৌরাণিক নহে, পরন্ত বহুলাংশে আধুনিক । যে সংস্কার ও বদ্ধনমূক্তি মধু-মানদের 
বৈশিষ্ট্য, তাহাই এইখানে প্রকাশিত হইয়াছে । একমাত্র কুকিণীর চরিত্র ভিন্ন 
অন্যগুলিতে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। এইজন্য 
নাহার চরিকআ্রসমূছের সাধ্য দেখিয়াছেন যেখানে, সেখান হইতেও কিছু কিছু 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার নায়িকা চবিভ্রে ইতালীয় কবি ওভিদের 
নায়িক! ক্যানাস ৰা ফ্রিভার সমাজ বন্ধন ও নীতি বিগহ্িত প্রেমের উত্তাপ লাগাও 
বিচি নহে। অবশ্ট ওভিদের কাব্যে এই অসামাজিক প্রণয়লীলার যেমন নিরন্কুশ 
প্রকাশ আছে, বীরাঙ্গনায় ততটা নাই। তবুও মধুক্দন ঠিক প্রাচ্য বক্ষণনীলতাকে 
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রক্ষা! করিতে পাবেন নাই। ভারতীক্স নারী সমাজ স্থাঁধ্কার প্রতিষ্ঠার পথে 
নারীত্বকে একেবারে বিদর্জন দিতে পারে নাই। মধুখু ন এইখানে প্রাচ্য 
জীবনরীতির উপর পূর্ণ শ্রন্ধ।৷ জানাইতে পারেন নাই। তার্কিক বুদ্ধি চেতনায় 
কেকয়ীকে সমর্থন করিলেও তাহার অচুযৌগ বহ্িকণার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 
নিরুপত্রব শাস্ত পারিবারিক জীবনকে তাহা ভন্বীভূত করিয়া ফেলিতে পারে। 
এই কল্যাণহীন সত্যকে অনন্যোপায় হইয়' মানিয়া৷ লইলেও স্বামী শিশ্ত সমক্ষে 
তারার মানিনী-ভামিনী বূপকে মানিয়া লওয়া শক্ত । যুগ যুগান্ধের উল্টা! হাওয়া 
ৰহিলেও ভারতবর্ষে এই ধারণার স্বীকৃতি ঘটিবে না, ভারতের কোন উল্টা পুরাণে 
এই আচরণের সমর্থন থাকিবে না । সে ক্ষেত্রে মধুন্থদন চিরদিনই জীবনের মত 
কাঁব্যেও হয়ত বিধর্মী থাকিয়! বাইবেন। 

মধুহ্থদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেও পৌরাণিক উপাদানের গ্রাচুর্য 
লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতাগুলি তীছার স্থৃতি চারণ ও আত্মভাব রোমস্থনের 
বাণীরূপ। বিদেশ মাটিতে বসিয়া নিঃশব্খ একাকীত্তের মধ্যে তাহার ব্যক্তি মানস 
দেশ মাটির ছুর্লভ লান্িধ্য খু'জিতেছিল। নিছক বন রূপে যাহ! ছিল, ভাবরূপে 
তাহাকে তিনি রস মৃ্তি দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্বদেশ চিন্তার উগ্র আতিশয্য 
লক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে ইহাদের মধ যে তীহার নিভৃত ব্যক্তি মানস 
ধরা পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। মহাকাবোর বীর জগতের 
মধ্যে মধুসথদনের ব্যক্তি স্বরূপটি ঢাকা পড়িয়াছিল। যহাকাব্যের বস্তুগত উপাদানের 
গ্রাচুর্যে ও কাব্যগত প্রয়োজনে কবিমনের সংগোপন ইচ্ছাটি সম্যক্‌ ভাবে প্রকাশ 
পায় নাই। মধুভাগারে অনেক কিছুই জম! ছিল, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে 
সেই স্থণড বাসনালোকের চিন্তা ও অন্গভূতিগুলির সহজত্ম প্রকাশ লক্ষ্যকরা যায় । 

রামায়ণ-মহাভারতের জাহুবী ধারায় মধুহদন যে অবগাহন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিগুরুদ্ধয়ের বিরাট কাব্য জগৎ পরিক্রমণ করিয়া! 
তিনি একটি বীরজগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । রাবণের অপরাজেয় পৌরুষ, 
পার্থের অনুপম শৌর্ধ বীর্ধের আলোকে প্রবুদ্ধ হইয়া! তিনি ম্বতংস্ফুর্ত ভাবেই 
তাহাদের ললাটদেশে জয়ের তিলক গাকিয়! দিয়াছেন । কিন্তু শৌর্ধ-বীর্ঘের, 
অন্তরালে যে অশ্রুর উষ্ণ গ্রশ্রবণ প্রবাহিত ছিল, তাহাও তাহাকে কম উদ্বেলিত 
করে নাই। বেদনা! বারিধির উপর শুভ্র শত্দলরূপে ফুটিয়া আছে নীতাদেবী, 
ত্রৌপদী চরিজঅ। মহাকাব্যের বীর পৃজাতে যে অজ্ঞর ফন্তু আ্োত ছিল, চতুর্দশপদী 
কবিতাবলীতে তাহাই শতমুখী বন্যায় উৎসারিত হইয়াছে। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য গ৫ 


রামাকপ-মহাতারত ছুই মহাকাব্য মহাকাব্যের কৰি এবং মহাকাব্যের অবিশ্ররনীয় 
কয়েকটি ঘটন! ও চবি অব্ডাঙ্বন কযিয়! কবির শ্রদধার্ধ্য রচিত হয়াছে। 'বামীয়ণ, 
কবিতাতে কবি দিব্যচক্ষে শ্ররামের বিজয়কাহিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। “মহাভারত, 
কবিতার মধ্যে কৌরবেশ্বর, ভীম, কর্ণ ওপার্থের দুর্দম জিগীযাঁর চিত্র দেখিয়া 
কবি আতঙ্কিত হইয়াছেন । “বান্মীকি' কবিতাতে তিনি আদি কৰি বাজীিব 
অপরূপ জন্মাস্তর কাহিনী ব্যক করিয়াছেন। দেশভাষাব ছুই মহ'কণব্যেব কি 
কৃত্তিবাম ও কাশীরাম দাসের প্রতি মধুন্ছদন অকুঠ শ্রদ্ধ। নিবেদন কৰিয়ীছেন। 
বঙ্গের অলঙ্কার “কীত্তিবাপ” কবি-পিতা বাল্সীকিকে পে তুষ্ট করিয়া স্তমধুব 
রামনামে হুবঙ্গম্চল মুখরিত করিবেন, ইছাই কবির কামনা । কাশীরাম দাস 
জুধন্ তাপস ভগীরথের লয় ভারতরসের ধারাকে ভাষাপথে প্রবাহিত করিয়া 
গোৌড়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন, ইহাতেই ত তিনি কবীশদলে পুণ্যবান কবি। 
রামায়ণ মহাভীবাতর কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনীকে কৰি কাব্যরূপ দিয়াছেন। 
“সীতাবনবাদে'র মধ্যে বন্দিনী সীতার ককণ ক্রন্দন, “কিরাতাজুনীয়মের* মধ্যে 
অঙ্জনও কিরাতবেশী পশুপতির সংগ্রা, “গদাযুদ্ধ" কবিতায় ছুর্যোধন ও ভীমসেনের 
রণমন্ততা, “গোগৃহ*্রণে” মৃত্যু্জয় ধনগঁয়ের অপূর্ব রণকৌশল, “কুরুক্ষেত্র কবিতায় 
অভিমষ্ঠ্যর অকাল মৃত্যু, “ছরিপর্বতে ভ্রৌপদীর মৃত্যু” কবিতায় মহাপ্রস্থান পথে 
ভ্রৌপদীর পতন প্রভৃতি ঘটনাবলী চতুর্দশপদীতে কাব্যরূপ পাইয়াছে। এই 
স্বরণীয় ঘটনাগুলি মধুমানসে প্রতিফলিত হইয়া তাহার মনে যে ভাবের উদ্রেক 
করিয়াছে মধুস্দন ইছার্দের মধ্যে তাহারই স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বীরত্বকে তিনি 
শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, আবার তাহা যখন অপাপবিদ্ধ জীবন জগতকে ছারখার 
করিয়া দেয়ঃ তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়াছেন। 

চতুর্দশপদীতে যে বীরচরিআজ মধুস্দূনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা 
হুইল মহাভারতের পার্থ চরিত্র। ভারতীয় মহাকাব্যে পার্থ ও রাবণ চরিত্রে বীরত্বের 
ছুই বূপ প্রকাশ পাইয়াছে। পার্থের মধ্যে যদি দৈবী শক্তির প্রকাশ ঘটে, 
রাবণের মধ্যে তবে আন্মরী শৌর্ষের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অজেয় প্রাণশক্তির 
অধিকারী করিয়া কবি রাবণকে মৃতুাঞ্জয় করিয়! দিয়াছেন 7 কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, 
চতুর্দশপদীর মধ্যে এই রাৰণ চরিত্রের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন ত দুরের কথা, 
কৰিচিত্তের এতটুকু আলক্তিও দেখা বায় না। রক্ষঃরাজের প্রশস্তি গান 
নেহাতই ঘটনাগত বীর পুজা না৷ কৰির অন্তরমনের গোপন কামনা, তাহ! ভাবিয়। 
দেখিতে হয়। আমাদের ধারণা, রাবণ চরিজ্র অঙ্কন সময়ে কবির দৃখ অং 
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শৈলশিখয়ের মত উত্তুঙ্গ ছিল। সেই অভ্রংলিহ অহমিকা জীবন পরিক্রমার 
ংঘাত আবর্তনে বহলাংশে স্তিমিত হুইয়া পড়িলে এবখানি বিরোধকে গ্রতিষ্তিত 
করিতে অপারগ হইয়। যায় । অর্থ, যশঃ ও প্রতিপত্তির লালন! ও ব্যর্থতা, 
নির্জন বিদেশ বাস, আত্ীয় 'বন্ধুর কৃতক্সত1 সব মিলিয়া মধুস্ছদনের 'উর্ধরেখ 
গতিশজিকে নিয়াভিমুখী করিয়। দেঁয়। অন্তর জীবনের এই শুন্যতা ও নৈরাষ্ের 
মধ্যে কল্যাণবিহীন বীর্ষবস্তাকে মধুষ্ছদন হয়ত ভরস৷ করিতে পাবেন নাই। 
তাই একদিন যাছাকে তিনি প্রতিষিত করিয়াছেন, আজ তাহাকেই অস্বীকার 
করিতে দ্বিধা হইল না। আবার এই কারণেই বোধ করি সীণ্তা চরিক্রকে কৰি 
অস্তরমনের সমূহ শ্রদ্ধ' নিবেদন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের মত প্রতিকূল ক্ষেত্রে 
রক্ষঃকুলগ্রীতির আবেষ্টনীতে থাকিত্বাও মধুনদন সীতার কারুণ্য ও মাধুর্ধকে 
যথোচিত মূল্য দিতে ভুলেন নাই। চতুর্দশপন্দীর অনুকুল ক্ষেত্রে বৈদেহী প্রশস্তির 
সেই অন্্রম্বর উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে কৰি 
অন্ুক্ষণ ম্মরণ করিতেছেন । এই সতীনারীর অপহরণ রাবণের একাস্ত মূঢতা। 
কবির স্পষ্ট ভাষণ, ভূমিকম্পে দ্বীপ যেমন আভল সাগরে ডুবিয়! যায়, সীতাহরণে 
রক্ষোবংশ তেমনি বিলুপ্ত হইবে। 
করুণরসের মুত্তি রচনার একটি রূপকল্প সতটিতে মধুস্থদ্রন মহাভারতের আদি 
পর্বস্থিত দ্রৌপদী বিবাহ পরাধ্যায়ের অশ্রু সপ্তাত স্বর্ণপন্মের“ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন 
বলিয়া অধ্যাপক জগনীশ ভট্টরাচার্ধ মহাশয় অনুমান 'করেন।২* নানাভাৰ ও 
রূপের সঞ্চন মধুন্থদনের একটি স্বতাঁব বৈশিষ্ট্য ছিল। স্থতরাং মহাভারতের এই 
অপূর্ব সুন্দর রূপকল্পটি আহরণ স্করিয়া ও তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া 
মধুক্দন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন ।। 
মধুস্থদনের আরও কয়েকটি পৌরাণিক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় দুঃখের 
বিষয়, এগুলি তিনি সমাণ্ধ করিতে পারেন নাই। এগুলি হইল 'পাণ্তৰ বিজয় 
“পিংহল বিজয়” ভারত বৃত্তান্তের অন্তর্গত “মত্ত গন্ধ! কাব্য ও “ত্রৌপদী স্বয়স্বর 
কাব্য” ও “স্থভদ্রাহরণ কাব্য” । পাগুববিজয়ের মধ্যে কুরুরাজ দুর্যোধনের অস্তিমশ! 
বদিত হইয়াছে । মৃত্যুপথযাত্রী মহারথী ছুর্যোধনকে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা সাত্বন! 
দিতেছেন। নিংহল বিজয়ের স্বল্প কয়েকটি পংক্তিতে বিজয়সিংছের লঙ্কা 
অভিযানের কথ! বিবৃত হইয়াছে । এঁতিহাসিক বিজয়সিংহকে কৰি পৌরাণিক 
গ্রতিবেশে নংস্থাপিত করিয়াছেন । কুবেরপত্রী মূরজা বিজয়দিংহের অভিযান 
রোঁধ করিবার জন্ত বায়ুব্রাজের শরণাপন্ন হইতে চাহিয়াছেন। মতশ্য গন্ধ" কাব্যে 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৭৭ 


মৎস্তকন্য| সত্যবতী জীবনযৌবনের ব্যর্থতায় যমুনার নিকট খেদদোক্তি করিতেছেন। 
দ্রৌপদী স্বয়ন্বর কাব্যে অজ্ুনের লক্ষ্যতভেদ ও ভ্রৌপদীর স্বামী লাভের কাহিনী 
কৰি পয়ার ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন । কাব্যটিকে অমিত্রচ্ছন্দে পুনলিখিত 
করিবার সময়ে কবি ইহাকে পরিবর্তিত করিয়া সুভদ্র। হরণে রূপান্তরিত করেন ।২৮ 
প্রারভ্তে সভদ্রা বিজয়ের কাহিনী বিবৃত করিবার' জন্ত কৰি বাগ দেবীর 
কূপ! প্রার্থনা করিতেছেন। অভ্ুনের প্রতি ঈর্যাপ্রণোদ্দিত শচীর মম, দেবরাজের 
প্রতি তাহার অভিমান ও ধর্মের নিকট দেবেন্দ্রেরে আচার আচরণের বিচার 
প্রার্থন। ছারা কাব্যটি আবস্ত হইয়াছে । কিন্তু ষানসিক অতৃপ্তি ও অথনৈতিক 
সংকটে পড়িয়৷ কৰি অবশেষে স্বভদ্রা দেবীর নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ কবিয়াছেন। 
আলোচ্য কাব্যকয়টি অসমাপ্ত বলিয়াই বোধ করি ইহাদের মধ্যে মধুনদনের 
কবিত্শক্তির সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায় না) 

এইরূপে দেখা যায়, প্রারম্ত হইতে পরিসমাঞ্ডি পর্যস্ত সকল সময়ে মধুস্থদনের 
কৰিকীত্তি একাঢ পৌরাণিক জগতকে ঘিবিয়! গড়িয়া উঠি্লাছিল। সে জগৎ হয়ত 
ভক্তি বিশ্বাস আর সংস্কারের কোন ধূসর মায়ালোকে অবস্থিত নহে, হয়ত তাহার 
অধিষ্ঠান প্রজ্ঞ-প্রত্যয় অধুযষিত মধুহুদনের মনৌলোকে । কবির অপূর্বনির্যাণ- 
ক্ষম] কাঁবা প্রতিভা সেই জগৎকেই ঘিরিয়া নানা বর্ণালী হৃষ্টি করিয়াছে । 

মধুসথদনের কাব্যে পুরাতন কথাবস্তর উপর যেমন নৃতন ভাব চেতনার আরোপ 
হইয়াছে, এই যুগের অন্যান্ত পৌরাণিক কাব্যে সেইরূপ নৃতন জীবন জিজ্ঞাসার 
প্রতিফলন হয় নাই । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকুল পুরাতন কথ! কাহিনী লইয়াই 
পরিতৃপ্ত ছিলেন। এই যুগের বহু আখ্যায়িক1 কাব্যে পৌরাণিক 'ঈপাদানের 
প্রাচুর্য থাকিলেও কবিকুল মহাকাব্য পুরাণের সনাতন এঁতিহ্ৃকে যথাসম্ভব বক্ষা 
করিতে চাহিয়াছেন। আমর! এই পর্বের বামীয়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর 
উতল্তেখযোগা্য কাব্যগুলি আলোচন! করিতে চেষ্টা করিব। 

নির্বাসিভ সীত1 (১২৭১) ॥ রামায়ণ কাছিনী হইতে ঢাকার হুরিশ্চ্ত্র 
মিজ্র «নির্বাসিতা সীতা* নামে একটি খণ্ড কাব্য রচন! করিয়্াছেন। কয়েকটি 
পৌরাণিক নাটক এবং রামায়ণের বালকাণ্ডের অন্থবাদের দ্বারাও তিনি খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। বনবাসাস্তর মীতার করুণ হায় বিলাপ নিরাধিতা! সীত। কাব্যের 
উপজীব্য । লক্ষ্ণকে উদ্দেশ করিয়! সীতার বিলাপ সুষ্ঠ হইয়াছে । বনবাসে থাকিয়। 
তিনি প্রেমব্রত উদ্যাপন করিবেন, কিন্তু ব্রিভুবনে রাঘবের কোন অবশ কীত্তিত 
ধেনন! হয়। এই অবস্থায় সচেতন থাকিলেই যন্ত্রণা সর্বাধিক। সেইজন্ত সীতা 


৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


আপন সংজ্ঞার বিলুপ্তি এবং স্বতির বিশ্বরণ চাছিতেছেন। বন প্রদেশে শুক 
দম্পতির কাছে, অদৃশ্য বিধাত। পুরুষের কাছে সীতা আপন হায় বেদনা! প্রকাশ 
করিতেছেন। রামচন্দ্রের উদ্দেশে তাহার নিরুদ্ধ অভিমান ব্যক্ত হুইয়াছে। 
সীতা হরণ হইলে রামচন্দ্র জনপ্রাণী, গিরি, তরু, নদী প্রত্যেককে মিনতি করিয়া 
মীতার সন্ধান জানিতে? চাহিয়াছেন। আজ সেই ক্রন্দনের প্রতিশে।ধেই কি 
তাহার সীত। নির্বাসন? সীতার গভীর ছুঃখ গর্ভস্থ সম্তানকে লইয়।। রাজন. 
রাধীর পুত্র হইলে আনন্দ উৎনবের কত আয়োজন হইত, মঙ্গল বাগ্ঠ ধ্বনিত হইত, 
দ্বীন ছুঃখীর। বত্তরাঁজি লাভ করিয়া! অদীন হইত | কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় 'নবনীত 
নিন্দিত শয়ন বিনিময়ে ভূমিতলে হইবে শয়ন ।' লক্ষণের প্রতিও তাঁহার অস্থযোগ 
রহিয়াছে। যে লক্ষণ সীতা উদ্ধারে শক্তিশেল গ্রহণ করিয়াছিল, সেই লক্ষ্মণ 
কিরূপে সীতাঁকে নীরবে দাকণ বাণ হানিতে পারে । এই বর্জনের দীয়ে লক্ষ্মণকে 
অবস্তাই ভার্গবের মত ছূর্দশাগ্রস্ত হইতে হুইবে। পরিশেষে সীতা! জাহ্ুবীজলে 
জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। অস্তিম সময়ে সমীরণের কাছে তাহার 
অহ্ছরোধ মে যেন শ্রীরামের নিকট জানায় সেই অন তাঁপিনী মৃত্াকালে আর কিছু 
প্রার্থনা করে নাই, শুধু চাহিয়াছে জন্ম জন্ম রামই যেন তাহার স্বামী হন। আর 
যদি এই বাসন! চরিতার্থ না হয়, তবে বিধাতার নিকট তাহার অনুরোধ যেন 
দাপীভাবেও তিনি শ্রীরামের পদসেবা করিতে পারেন। জাহ্‌বী জলে সীতার 
জীবন বিসর্জনাস্তর কাব'টির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। 

কাত্যটিতে আগ্িন্ত করণ রমের প্রবণ বহিয়াছে। একটানা করুণ রলের 
পরিবেশনে একটি ক্লাস্তিকর পরিবেশের সুতি হইয়াছে । রামায়ণে দীত। চরিত্রের 
যে পরিণতি আছে, কবি তাহা রক্ষা করেন নাই। উদ্দেশ্য নিদ্ধির জগ তিনি 
ভাগীরঘী গর্ভে তাহার দেহাবসান ঘটাইয়াছেন। লক্ষণের প্রতি তাহার অনুযোগও 
রামায়ণাঙছগ নছে। রামায়ণে সীতা! লক্ষ্মণকে এইরূপ কোন অভিযোগ করেন নাই । 

কবিকর্ষের দিক হইতে ইহা কোনরূপ উচ্চাঙ্গের হ্যা নছে, কৰি নির্বাসিতা 
সীতার বেদনার চিত্রকেই শুধু অস্কিত করিতে চাহিয়াছেন এবং সেখানে সীতার 
জীবনাবসানের মৌলিকত্ব দেখানও সর্বথা সমর্থনীয় নছে। 

রাজ হরিশ্চজ্েঞ উপাখ্যান (১৮৬২ ) ॥ মহাভারতের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী 
লইয়া! হারিকানাথ চন্দ্র 'রাজ। হুরিশ্চন্দ্বের উপাখ্যান কাব্য রচন! করিগ্লাছেন। 
এই কাব্যের বক্তা মহামুনি 'বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা রাজ! জন্মেজয়। কবি 
হরিশ্ন্্রের রাজ্য প্রাপ্তি হইতে তাহার হ্বর্গারোহণ পর্ধস্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে 


রামায়ণ) মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৭৯ 


বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের অনংখা উপাখ্যানের মধ্যে হরিশ্চন্ত্রের কাহিনী 
আপন মহিমায় সমূজ্জল। কবি সরল ভঙ্গীতে পয়ার, ত্রিপদী ও মালঝাপ 
ছন্দের সাহায্যে উপাখ্যানটিকে মহজবোধ্য করিয়। পরিবেশন কবিয়াছেন। 
হবিশ্ন্ত্রের ত্যাগ, বিশ্বামিজের পৌরুষ, টৈব্যার কাকণ্য আপনাপন বৈশিষ্ট্যাুযাক়ী 
প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের মধ্ো সর্বত্র একটি কৃষ্ময়তার পরিচয় রহিয়াছে। 
হুরিশ্চন্ত্রের কৃষ্ণচেতনাকে কবি হুন্বররূপে ফুটাইয় তুলিয়াছেন : 
“এমন হুর্লভ ধন কৃষ্ণের চরণ । 
ধনমদে মত্ত হয়ে হে বিম্মবণ ॥ 
ওহে প্রভু নারায়ণ লহ মায়াপাশ 
বঞ্চনা! করো না! মোরে আমি তব দাস ।। 
মহাভারতী কথার সর্বত্র যে নীতিবোধের পরিচয় আছে, হবিশ্চস্্রের কাহিনীতেও 
তাহার অভাব নাই। দানধর্ম অতি পুণের কাজ। কিন্তু আত্মকীর্তনে সেই 
দানের মাহাত্ম্য নষ্ট হুইয়! যায়। কবি মহাতারতী কাহিনীর এই সত্যটিকে 
আলোচ্য কাব্যে সুন্দরক্ূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। একটি অতি প্রিয় ও পরিচিত 
ভারত কাহিনীর উপভোগ্য পরিবেশনে হরিশ্ন্রের উপাখ্যান কাব্যটি নিঃসন্দেহে 
চিত্তাকর্ষক । 
দময়স্তী বিলাপ কাব্য (১৮৬৮)।। প্রকুল্পচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
“ময়ন্তী বিলাপ কাব্য” মহাভারতের নলদময়স্তী উপাখ্যান হইতে গৃহীত। 
নলোপাখ্যানের সব কথাই আলোচ্য কাব্যে বিধিত হইয়াছে । তবে ইহাতে 
কোন ঘটনার সংঘটন নাই, ইহা! একাস্ত ভাবে লিরিকভঙ্গীতে দময়স্তী ধর্তৃক ব্যক্ত 
হইয়াছে । গহন বনমধ্যে নল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দময়স্তী যে অসহায় অবস্থায় 
পড়িয়াছিলেন, তাহাই কাব্যের অঙ্গীরম গড়িয়া! দিয়াছে । দময়স্তীর একটানা 
বিলাপে আকাশ বাতাস মুখরিত হুইয়াছে। নিষাদ চরিত্রকে আনিয়। কৰি 
বময়ন্তীর নিঃসীম শুন্ভতাকে সহানুভূতির আলোকে আরও মর্ম্পর্শা করিয়! 
তুলিয্লাছেন। 
তবে কাব্যটির অভিনবস্ধ কিছু নাই। পূর্বস্থতি রোমস্থন এবং বর্তমান দূরবস্থা- 
জনিত বিলাপ কাব্োর বিষয়বস্ত হওয়ায় ইহার কিঞ্িৎ আবেদন আছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু একটানা বিলাপের মধো নিরবচ্ছিন্ন ককুণরসের পরিবেশন বিশেষ 
সফল হয় নাই। আঙ্গিক বিস্তাসে ইহা মাইকেলের মেঘনাদবধের স্পষ্ট 
অনুসরণ, তাহাতে লনোহু নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কাব্যারস্, বাণী বন্দনা এমনকি 


৮৩ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পরিস্থিতি (980080107)) হ্টিতে কবি মাইকেলকে অঙ্গসরণ করিতে 
চাহিয্ঈছেন। এই অনুকরণ যে সার্থক হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য । 

সাবিত্রী চরিত কাব্য (১৮৬৮) ॥ মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান 
লইয়া ভোলানাথ চক্রবত্তা “সাবিত্রী চব্িত কাব্য বচন! করিয়াছেন। সাতটি সর্গে 
বিস্তম্ত কাব্যটি মহাকাব্য লক্ষণাত্মক বচনা। ইহার সাতটি সর্গ এইভাবে বর্ধিত 
হইয়াছে-_বনভ্রমণ, পূর্বাহ্নরাগ, দৃতপ্রেরণ, সাবিত্রীব্রত, সত্যৰানের মৃত্যু ও 
সতীত্বের পুরস্কার । কাব্যটি আস্তন্ত পয়ার ছন্দে লিখিত। 

স্পষ্টতঃ সাবিত্রী চরিত্রের পাতিব্রতোোর উজ্দল চিজ অঙ্কন করাই কবির লক্ষ্য । 
সেই জন্য কবি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে সাবিত্রীর দিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন বেশী । 
পিতা অশ্বপতি “আপনি অন্বেষোপতি' বলিয়! অনুমতি দান করিলে সখী প্রভাবতী 
সমভিব্যাহারে সাবিভ্রী বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে স্থরু করেন। বনপ্রদেশে 
নবীন তাপস সত্যবানের সন্দর্শন ও তাহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ কৰি 
যথোচিত বর্ণনা করিয়াছেন। বৎসরাস্তের সাবিত্রীর বৈধব্যের চিত্রটি কৰি 
করুণরসাত্মক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অতঃপর বযমের সহিত সাবিত্রীর 
বিজ্ঞজনোচিত আলাপ আলাপন, নিজ গ্রতিজ্ঞায় স্থিতগ্রজ্ঞ থাক! এবং পরিশেষে 
মৃত পতিকে পুনজর্খবিত করার মধ্যে সাবিত্রীর সততীধর্মের জয় ঘোষিত হইয়াছে। 
কৰি নাটকীয় কৌশলে সত্যবানের স্বপ্রদর্শনের মধ্যে সাবিত্রীর অঘটনঘটনপটীয়সী 
সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। অতংপর অন্ধত্ব তিরোহিত রাজ! ছামখসেন 
স্বরাজ্যে গমন করিয়! সত্যবানকে রাজ পদে অভিষিক্ত করিলে সাবিত্রী সত্যবানের 
জয়ধ্বনির. মধ্য দিয়! কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে । করুণরস কাব্যটির অঙ্গীরম 
বলিয়! সর্বত্রই ইহার প্রাধান্ত ঘটিয়াছে। সাবিত্রী চরিত্রের ছুইটি দিক জনমনের 
হয়ে আবেদন জানায়--তাহার অকাল ঠধব্য এবং সতীধর্মের পরাকাণ্ঠায় স্বামীর 
পুনজাঁবন.লাঁভ। মৃত্যুর অলংঘ্য বিধানকে কোনদিন মাচছষ অতিক্রম করিতে 
পারে না। সত্য ও ধর্মের অধিরাজো, ধূসর পরিক্লান পৌরাণিক জগতে বদি 
কখনও মাছুষের সাধনা সফল হয়, তবে তাহার আবেদন চিরকালের । সাবিত্রী 
চরিত্রের মাহাত্য গাহিম্া কৰি আমাদের সেই সংগোপন কামনাটিই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 

ইহার পৌরাণিক প্রতিবেশটি উল্লেখযোগ্য । তপোবনপ্রক্তি, খধিকুলের 
পবিভ্রজীবন ধাবা, দেবধি নারদের সংবাদ পরিবেশন, সর্বোপরি মৃত্যুরাজ বমেক 
জ্ালেখ্য দর্শনে একটি বাত্যাহত সংসার জীবনের উধ্বন্থিত অলোকলোকের 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৮১ 


সন্ধান পাওয়া যায়। যমের বর্ণনার মধ্যে কবি শংকা শ্রদ্ধার একটি মিশ্র অনুভূতির 
উদ্রেক করিয়াছেন। 
“বিকট শরীর জ্যোতি: ধূষল বরণ, 
রুক্তবাম পরিধান, লোহিত লোচন, 
বশির, দীর্ঘ দত্ত, মুখে অট্হাস, 
অপগবো ঘোর দু, বাম করে পাশ ।”৩০ 
অন্ধরাজ। দ্যামৎলেনের অকন্মাৎ দৃর্টিশক্তিলাভ ও স্বরাজ্য প্রাপ্তি কাব্যের 
অলৌকিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। 
মিবাতকৰচবধ (১৮৬৭ )।| মহাভারতের বনপর্ধান্তর্গত নিবাতকবচ যুদ্ধ 
পর্বাধযায় অবলম্বন করিয়া মচেশচন্দ্র শর্মা এই কাবাটি রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে 
কৰি বলিয়াছেন ““সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণান্ছলারে আমি এই কাবাখানি প্রণয়ন 
করিলাম, 'বদিও ইহার ভাষা সংস্কৃত নহে বটে, তথাপি এই লক্ষণের লক্ষা অন্তান্ট 
পদ্দার্থ এয়২ই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে। মহাভারতের বনপরবাস্তর্গত 
নিবাতকবচবধ পর্ব ইহার মূল, কিন্তু উক্ত পর্বে বর্ণিত উর্বশীর শাপাংশ ইহাতে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ উহা! এই কাব্যের জঙ্গী বীররসের বিরোধী ।”*৩১ কৰি 
ইহাকে মহাকাব্যের রূপ দিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য মহাকাব্যের আলংকারিক 
রীতি অন্গসারে সর্গ পরিকল্পনা, সর্গের নামকরণ, মর্গ শেষে নৃতন ছন্দ প্রয়োগ 
ইত্যাদি আঙ্গিক পরিকল্পনা ইছাতে অনুষ্থত হইয়াছে । তবে ইহার ভাৰ 
পরিকল্পনায় মহাকাব্যের বিশালতা নাই। মহাভারতে অভুনের বিজয়াভিযানের 
অন্যতম ন্মরণীয় কীত্তি নিবাত কবচ দৈত্যকৃল বিনাশ ও প্রত্যাগমনঃথ হিরণ্যপুর 
বিজয়ের কাছিনী ইহার বিষয়বস্ত। ইহা একান্তই স্বানকাঁলের সীমায় আবদ্ধ, 
মহাকাব্যের পরিধি বিশালতা এখানে অন্গুপন্থিত। ইহার মধ্যে কৰি কোন 
সার্বজনীন জিজ্ঞাসারও অবতারণা! করিতে পারেন নাই। 
কাবাটি এইভাবে বণিত হইয়াছে £ পাগুবদের নিরাসনকালে মন্দর গিরিতটে 
অভুণনের নিকট ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের আগমন হইলে অর্জুন তীহার হ্বর্গলোক গমন 
বিষয়ে জাত হন। অতঃপর লোকপালগণ তীছাকে নানাবিধ দিব্যা দান 
করিলেন। ইন্দ্র সারথি মাতলির দিব্যরথে অন্ন সুরলোকে উপস্থিত হুন। 
সুরপুরের অতুল এই্বর্য দেখিয়া অঙ্গন অভিচ্চুত হুইলেন। বিশ্বাবন্থ গুজে 
চিঅসেনকে সখান্পে পাইয়। অঞ্জু নানাৰিধ বঙ্াস্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে ইঞ্জ, পু অভূর্নকে নানাবিধ অধ শিক্ষা দান করিতে সক করেন। 
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শিক্ষা শেষে তিনি অন্ভুনকে গুরুদক্ষিণারূপে নিবাত কবচকুল বিনাশ করিতে 
বলিলেন। অনু জানাইলেন পপ্রাণান্তে বদি হয়, এ ভৃত্য কাঁতর নয়।” ইত 
জানাইলেন সমৃত্র গর্ভে সেই দানবপুরী । নিবাত কবচগণ ব্রহ্মার বরে দৃখতেজ 
হইয়। দেবতাদের অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু ব্রদ্ধার বরে ইন্দ্রের অংশজাত পুরুষ 
অর্থাৎ কেবলমাত্র অুনই তাহাদের বিনাশ করিতে পাবিবে। অতঃপর অভু্নের 
সহিত নিবাতকবচগণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দৈত্যগণ নানাপ্রকার মায়া 
সুতির সবার প্রাৃতিক বিপর্যয় সথ্টি করিল। অভুন নিপুণ বৈছের ন্যায় দৈত্যদের 
সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের বিনাশ করিলেন। অতংপব 
প্রত্যাগমন পথে অভূ্ন ব্যোমদেশে হিরণাপুর আক্রমণ করিয়া সেখানকার 
দৈত্যদেরও সব'শে নিধন করিলেন। দৈণ্যনারীদের বিলাপে ও দৈত্য মাতা 
পুলোমা ও কালকার আর্তক্রন্দনে অজ্ুন বিচলিত হইলেন। তখন মাতলির 
সান্বনায় তিনি স্থির হন। ইন্দ্র সন্গিবানে প্রত্যাগমন করিলে নানাবিধ উৎসৰ 
আয়োজনের ছার! তিনি স্ঘধিত হইলেন । অতঃপর সুরপুরের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিয়! 
ইন্দ্রের আশীর্বাদ লইয়া অভ পুনরায় মন্দর গিরিতটে ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত 
হইলেন। 

কাবযটির অঙ্গীরস ৰীর রম। কাহিনীর প্রথম হইতেই যুদ্ধ বিগ্রহের 
আয়োজনের ঘ্বারা এই বীররসের সঞ্চার হইয়াছে । সেইজন্য কবি ইহার মধ্যে 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বন্ধর অবতারণা! করেন নাই। লোকপালদের দিব্য অস্ত্রদান, 
অঞ্জনের অন্বশিক্ষা, দৈত্াদের অগ্থসজ্জা গ্রভৃতির মাধ্যমে কাবোর বীররসকে 
টানিয়া রাখা হইয়াছে । অসি, চর্ম, ভূষপ্তী, তোমর, পরিঘ, নালীক গ্রসৃতি 
দৈত্যকুলের অস্ত্র অভূণনের দিব্যান্থগুলির সমবক্ষতার দাবী বাখে। 

মহাভারতের কেন্্রভূমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বাহিরে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছে। 
বীর নায়ক অভুন বহুবার আপন বীর্ধের প্রকাশ করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরের 
অমিত পরাক্রষের পূর্বাভাস দিয়াছেন । নিবাতকবচ দৈত্যকুলের বিনাশে অর্জুন 
চরিত্রের সেই বীর্ধবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাব্যোচিত গান্ীর্য বা বিশালত। 
না থাকিলেও ইহা! মহাভারতের বীর চতিত্রকে স্বমহিমায় প্রতিত্িত করিতে 
পারিয়াছে। 

নিবাত কবচবধে প্রাচীন রীতিই শুধু অন্ুহ্থত হয় নাই, ইহাতে ছুত্বহ সংস্কৃত 
শব্দের বহুল প্রয়োগও হইয়াছে । বৃন্দারক, নিকার, মকুত্বান, গীর্বান, বৈদূর্ধা, 
উজ্জস্থি প্রভৃতি শখ ব্যবৃত হইয়া! কাবাটির প্রাচীন রীতি পরিগ্রহণে সাহায্য 
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করিয়াছে । তবে তন্তব শবের সহিত ইহাদের বদৃচ্ছ' প্রয়োগে সর্ব! প্রাঙলতা 
রক্ষিত হয় নাই। 
্বারিকাবিলাস কাব্য (১৮৫৫ )।। কাবাটি ভাগবত পুবাণ ভিত্তিক রচন| | 
প্র্ষের দ্বারকা লীলাকে কেন্দ্র করিয়া! জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহ! রচনা 
করিয়াছেন। শ্রীক্চের আবির্ভাবের কারণটি শচন! মধো ব্যক্ত হইয়াছে--. 
আপনি জন্মিব আমি এ মহিম গুলে । 
হবিব ক্ষিতির ভার ভেব ন। সকলে |।৩২ 
মথুরায় কংদকে বিনাশ করিবার পর দ্বারকাপুরীতে শ্রীকঞ্চজীবনের যে বিচিত্র 
লীল! ঘটিয়াছে, কাব্য মধ্যে তাহাই সংকলিত হুইয়াছে। বিশ্বকর্মার বার! দবারকা- 
পুরী নির্মাণ, রুঝ্সিণী হরণ, স্থামস্তক মণির জন্য মণিচোরা অপবাদ ও তাহার 
খগ্ুন প্রচেষ্টা, পাতাল পুরীতে জান্বুবতীকে বিবাহ, সত্রাজিত কন্তা সত্যভামার 
পাণিগ্রহণ ও নরক রাজার বন্দিনী ষোড়শ সহ কন্তার বিবাহ ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার 
ঘটনাগুলি ইহীত বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রীকঞ্চবংশধরদের কাহিনী 
বিশেষভাবে মদন ও বতির বিচ্ছেদ ও মিলন, অ-নরুদ্ধ ও উধার প্রণয় ও পবিণয় 
বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । যছুবংশ ধবংল এবং শ্রীকৃ্ছের স্বর্গারোহণ দেখাইয়া 
গ্রন্থ পরিপমাপ্ত হইয়াছে । 
ভাগবতের দশম ও একাধশ ক্বদ্ধ হইতেই প্রধানত: ছ্বারকাবিলান কাব্যের 
উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে | মহাভারতী পট স্মিকায় শরীফ চরিত্রের যে ব্যাপক 
ভূমিকা রহিয়াছে, শু4 দ্বারকা লীলার মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইবার নহে । তবুও 
প্রীকঞ্চের রাজনিক শক্তি ভাগধতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং আলোচ্য 
দ্বারকালীলায় দেই অলৌকিক কৃষ্ণ মহিমাই বিভিন্ন স্থানে ব্াঞ্জ হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের “মহতী বিনটির” ধিনি হোতা! তিনিই ষছুবংশ ধ্বংসেরও কারণ । 
কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম পীড়িত। ভভার হরণই যখন শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার 
কারণ, তখন উচ্ছুংখল যছ্ববংশের বিনষ্টি পরিকল্পনাও তাহার-. 
« অত্যন্ত দুবস্ত হইল পুত্র পৌত্রগণ। 
আরস্িল বিবিধ অধর্ম আচরণ ॥ 
আমার তেজেতে সবে ধরে মহাঁবল। 
চকিতে জিনিতে পারে হর্গ মহীতল ॥ 
পৃর্থীভার নিবারণে হয়ে অবতার । 
নিজ পরিবারে পূর্ণ হল সংসার ॥ 
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তাহাতে সকল শিশু হইল ছৃর্জয় | 
ব্রজ্ধ কোপানল বিন! না হবে সংক্ষয় ॥*৩৩ 
ইহার ফলে মৌষল পর্বের অবতারণ! এবং ধছ বংশের বিলটি । কৃফলীলার 
বিশ্বস্ত প্রতিফলনে দ্বারকাবিলান কাব্য পৌরাণিক রচনা হিসাবে সার্থক হইয়াছে 
বলা বায়। গ্রন্থটি প্রধানতঃ পক্মার ছন্দে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে গগ্ঠরচনারও 
নির্শন আছে। 
কংসবিমাশ কাব্য (১৮৬১) ।॥ দীননাথ ধর ভাগবতের কুষণ”কংস কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যটি রচন! করিয়াছেন। কাব্যের মধো কংসের 
বিনাশ পর্যন্ত ঘটন! বিবৃত হয় নাই। চারিটি সর্গে কের জন্ম হইতে শকটাস্থরের 
গোকুলে গন্জন এবং তাহার. অত্যাচার নিরসনে শিবদুতের ধরাগমন পর্যস্ত বিবৃত 
হইয়াছে । কংসের সহিত কৃষঃ বলরাষের যে মূল ছন্দ তাহা কাব্যে দেখান হয় 
নাই। প্রথম সর্গে যাদব জন্ম উদ্চোগের মধ্যে কংস িনাশী ছুই এশ্বরিক শক্তির 
মত্যরূপ পরিগ্রহণের আয়োজন দেখ! যায়। বিষণ এবং মহামাঁয়। যথাক্রমে দেবকী 
এবং যশোদার গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে । দ্বিতীয় সর্গে কংসের 
কারাগারে যাদৰ জন্ম হুইয়াছে। উদ্বেগসংকুল বন্থদেৰ নবজাতককে লইয়! 
চিন্তিত হইয়া! পড়িয়াছেন। হৈমবতী বায়ুর সাহায্যে বনছদেবকে পুত্র লইয়া 
পলাইয়া! ষাইতে বলিলেন । ব্রিশিঙ্গীর সাহ'ষ্যে বন্দর যমুনা অতিক্রম করিয়া 
নম্দালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দ সুতার সহিত আপন সন্তান পরিবর্তন করিয়া 
ফিরিয়া আসিলেন | দেবকী এইরূপ সন্তান বিনিময়ের স্বপ্রবৃত্তাস্ত বলিলে 
বন্থদনের্ব তাহ! সত্য বলিয়া! জানাইলেন। তৃতীয় সর্গে পৃতনার মোহিনী বেশ 
ধারণ। কারাগারে শিশু কন্যাকে দেখিয়া! কংস দৈববাণী ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিল 
হত্যার সময়ে শিশুকন্যা অষ্ট ভূজা মৃত্তিতে উত্ব'দেশে উঠিয়া ঘোষণ! করিল--. 
“আমারে কে নষ্ট করে ওরে ছুষ্ট মতি । 
অচিরে ভূ্জিবি মূঢ়, দুঙ্র্ম দুর্গতি ॥ 
আজি হইতে জন্মিয়াছে অরাতি তোমার 
ইচ্ছ| করি ঘার করে হইবি সংহার ॥1৩৪ 
অতঃপর কংসের নারকীয় শিশু হত্যা আরস্ হইল। কংসের নির্দেশে পৃতনা 
গ্রচ্ছক্ন ভাবে মথুরায় ধ্বংস লীল! আরস্ত করিল। মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া 
মখুরার পর গোঁকুলে তাহার শিশু সংহার চলিতে লাগিল। চতুর্থ এবং 
শেষ সর্গে পৃতনার বিনাশ ঘোষিত হইয়াছে। তবে কক কতৃ্কি পৃতনার পত্তন 
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হইয়াছে এ কথাটি কবি অনুক্ত রাধিয়াছেন। কংস জ্ুদ্ধ হইয়া দৈত্যকুলের 
সকলকে তাহার বৃন্দাবনে নবজাত শক্রর সংহারের কথা জানাইল। তাহার 
আদেশে শকটাস্থর বৃন্দাবনে অত্যাচার আরম্ভ করিলে শিবানী শিবের দূতকে 
মত্যধামে পাঠাইয়। দিলেন। কংস সেই অজ্ঞাত আবির্ভাবে আতঙ্কিত হইয়া 
উঠিল। 
ভাগবতে কংসারি কৃষ্ণের যে ভূমিকা আছে, আলোচ্য কাব্যে তাহা নাই । 
ইহা কংস বধের সুচনা মান্র। কৃষ্চ এখানে নিক্ষিয়। তাহার বাল্য বিক্রমের 
কথা পৃনা নিধনে আভাসিত হইয়াছে মাত্র। কেন্ত্রীয় ঘটন! কংদ নিধন বহু 
দুরবর্তাঁ বলিয়া কাব্য মধ্যে কৃষ্ণের লোকোত্তর মহিম! প্রকাশিত হইবার অবকাশ 
রচিত হয় নাই। চরিজ চিত্রণে কংসের নারকীয়তা এবং বস্থদদেবের কাতরতা 
বৈপরীত্য গুণে হুন্দররূপে পরিশ্ফুট হইয়াছে । নবজাতক রক্ষায় বহুদেবের সন্ত 
যাঁত্রাটি কৰি মনে"জ্য করিয়া তুলিয়াছেন-_ 
“নৃশংস কংসের ভ্রাম ভাৰি মনে মন । 
তবু বনুদেব পাছে চায় ঘন ঘন ॥ 
হায়রে কুরঙ্গ থা কিরাতেরি ভয়ে । 
পৃষ্ট দেশে দেখে যবে দৌড়ে শিশু লয়ে ৮৩৫ 
ভাগবতের এন্বরধ না থাকিলেও চরিত্র পরি্ফুটনে এবং পরিবেশ রচনায় 
কাবাচি একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে । 
পৌরাণিক উপাদান লইয়! এই ফুগে আরে! অনেকগুলি কাব্য রচিত রইয়াছে। 
রামায়ণ কাহিনী হইতে দ্বারিকানাথ রায়ের “সীতাহরণ কাব্য” (১৮৫৭), রাঁসবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের «সীতার বনবাস* (১৮৬৮), যাদবানন্দ রায়ের এসীত। নির্বামন' 
€১৮৭০), উপেক্জ নাথ রায়চৌধুবীর “রাম বনবাস কাব্য? (১৮৭২), মহাভারতী 
কাহিনী ছইতে ভুবন মোহন ঘোষের 'গা্ধারী বিলাপ* (১৮৭*), অঘোর নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “অভিমন্থ্য বধ* (১৮৬৮), হরিচরণ চক্রবর্তীর “ভন্োঘাহ কাব্য: 
€১৮৭১), নরনাবায়ণ রায়ের ভবন চরিত? (১৮৭৯), কিশোরী লাল বায়ের 
নিলদময়স্তী কাব্য” (১৮৭২) এবং পুরাণ-কাহিনী হইতে বিহারী লাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহিষান্থর বধ সম্পকীঁয় "শক্তি সম্ভব কাব্য” (১৮৭০) প্রভৃতি 
কাব্য এই পর্যে রচিত হইক়াছে। মহাকাব্য পুরাণের কাছিনীগত আকর্ষণ, 
ইহাদের অন্তর্নিহিত বীররদ এবং জাতীয় মা'নসের্‌ স্বাভাবিক ধর্মচেতনাঁকে কেন 
করিয়্াই এই ভূরি প্রমাণ বাংল! কাব্য বূচিত হইয়াছিল বলিয়! অনথমান কযা! বাঁয়। 


৮৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


বাংল! কাব্যের এই সময় খাতুবদল হইতেছিল। নবযুগের চেতন! জীবনের সকল 
ক্ষেত্রের মত সাঁহিত্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। এই নবধুগ প্রেরণায় ইতিহাস 
পুরাণ ও অতীত কথা কাব্যের উপাদানরূণে পরিগৃহীত হইলে তাহাদের উপর 
কবিমনের নূতন গ্রত্যয়বোধের আবোপণ হইয়াছে । এই প্রত্যয় ও বোধের 
অধিকারী ধাহার। ছিলেন ন, তাছার! কাহিনী উপাখ্যানের সীমিত কক্ষেই আবদ্ধ 
ছিলেন। পুরাণ তাহাদের কাছে পুরাতন রহিয়! গিয়াছে, নূতন অর্থ বহন করে 
নাই। মেইজন্ মাইকেলের পুরাণ দৃষ্টি একরূপ এবং অন্ত কবিদের পুরাণ দৃষ্টি 
অন্যরূপ। পুরাতন পন্থীগণ চলমান জীবন চেতনার একান্তে থাকিয়। তাহাদের 
চিনুস্থাক্নী সম্পদের সাহায্যে কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার! ভাবের ঘরে 
বিশেষ কোন মৌলিকতা দেখাইনে পারেন নাই। রূপের দিকে ইহাদের 
অনেকেই মাইকেলের অন্গসরণ করিতে চাহিয়াছেন, তবে অধিকাংশই ব্যর্থ 
হুইয়াছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর গীতি কাব্যের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। 
এই যুগে মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের ধারাধ আধুনিক গীতিকবিতার হুত্রপাত 
হইতেছিল। জাতীয় জীবনের উচ্চতর চিন্তা, দেশপ্রেম ও এঁতিহ সংস্কৃতির 
বিবিধ উপাদানে কাহিনীমূলক কাব্যগুলি রচিত হুইয়াছে। অপর পক্ষে ব্যক্তি 
চিত্তের অন্থভূতি কামনা, দেহ প্রেম ভালবাসার বৃভুক্ষ/বেদনা, প্রকৃতির অন্তরে 
শাস্তি ও সৌন্দর্য অন্বেষণ, , অধ্যাত্মবোধ ও উপলব্ধির শিগুঢ় প্রশান্তি গীতিকাব্যের 
ধারাকে পুষ্ট করিতেছিল। বাঙ্গালীর গৃহ ধর্ম ও মনোধর্ষের কথ। স্বভাৰরূপ 
লইয়! ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 

গ্ীতিকাবোর ক্ষেত্রে হৃদয় সম্পর্কের প্রশ্নটি সবাপেক্ষা বড় । ব্যক্তি হৃদয় মানৰ 
হৃদয়ের প্রকৃতি লোকে বা অধ্যাত্ম জগতে কিরুপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহে, এই 
কাব্য তাছার নিভৃত ম্বগতোক্তি। মানব হৃদয়ে ঈশ্বরাহভূতির আবেদন লইয়া 
এই যুগের কয়েকজন কৰি কিছু কিছু গীতি কৰিতা রচন! করিয়াছেন। বস্তুগত 
উপাদানকে প্রাধান্ত দেন নাই বলিয়! ইহার পুরাতন কাব্য পুরাণের বিষয়বন্ত 
গ্রহণ করেন নাই, তবে দেশমাটির সংস্কারে পুষ্ট কাব্য চেতনা বহু ক্ষেতে ইহাদের 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কু্চচন্্র মভুযদারের "ঈশ্বর প্রেম? ব! 
“ঈশ্বরই আমার একমাআ লক্ষ্য* কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি জীবের অচ্ছেন্ত হৃদয় 
সম্পর্কের কথ! ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি এ শ্রেনীর কবিতা গীতি কাব্যের শ্রেষ্ঠ 
নিদশন হয় নাই ? হায় দিঃকত গভীর আকুতি এইরণ কবিতায় প্রকাশ পায় নাই। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৮৭ 


গীতি কাব্যের ক্ষেত্রে যাহারা সার্থক হুইরাছেন তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর চেতন! ও হৃদয় 
চেতন! এক হুইয়া মিশিয়! গিয়াছে ।৩৬ কাঙাল হরিনাথ মভুমদার, রজনীকান্ত 
সেন, অতুলগ্রসাদ সেন গ্রস্ৃতি এই শ্রেণীর কবি। ই'ছারা নিহিশেষে অধ্যাত্ 
আকৃতিকে কাব্যরূপ দিয়াছেন, কোনরূপ তত্ব বা কাব্য পু্জাণের সংস্কারকে 
সচেতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। 
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_পাদ্দটাকা_ 


উনিশ শতকের বাংল! পাহিত্য। ১ম সং।-ত্রিপুরাশঙ্কর সেন পৃঃ ৪৮ 
বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ২য় খণ্ড-ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১০৩ 
রাক্ষনাবায়ণ বসকে লিখিত পত্র-মধুম্বতি। ২য় সং।_ নগেন্্রনাথ সোম পৃঃ ৬০৩ 
এ পৃঃ ৬০৫ 
ঞঁ পৃ ৬০০ 


বাল্ীকি রামায়ণ-_যুদ্ধ কাও, ত্রিনঝতিতম সর্গ 
মেঘনাদবধ কাব্য_ড: সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ মেন পৃঃ ১৮৯ 
মধুসুদন। ২য় সং। শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ৮২ 
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা-_ডঃ ম'খন লাল রায়চৌধুরী পৃঃ ১৪৯ 
কৃতিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্__রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৪১৫ 
রাজনারায়ণ বসকে লিখিত পত্র-_মধুস্থতিঃ নগেন্্র নাথ সোম পৃঃ ৮১৯ 
এঁ পৃঃ ৬০৩ 
মধুসৃুদন। ২য় সং। শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১১০-১১ 
রাজনারায়ণ বসকে লিখিত পত্র--মধুস্থতি পৃঃ ৬০৫ 
মধুসৃদন--শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১০৫ 
“অনির্বচনীয় এবং “অচিস্ত্যহেতৃক" “দেবতার ইচ্ছা” ব1 'নৈব" বলিতে যাহা! বৃঝায় 
মধুমৃদন ধোমার হইতে সেই অদৃষউটবাদই লাভ করিয়াছিলেন এবং মেহনাদবধের 
রস নিষ্পতি বিষয়ে তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন"__মধুদৃদন--শশান্ক যোহন 
সেন পৃঃ ১০৪ 
এ পৃঃ ১০১ 
রাজনারায়ণ বসকে লিখিত পত্র- মধুস্বতি পৃঃ ৬১১ 
রেনেস্সীসের সাধনা; সাহিত্য চিস্ত1--শিবনারার়ণ রয় পৃহ ৩৬ 
রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র--মধুত্বতি পৃঃ ৬১২ 


৬৮ পৌরাণিক গস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


২১। চাকবাসীদের অভার্নার উত্তর-_নবৃস্থতি গৃহ ৩৯৭ 
২২। রাজনারায়ণ বসকে লিখিত পত্র-$ পৃঃ ৬০৫ 
২৩। ইামন্য ময়! লন্ধবমিদং প্রাপেন্ত মনোরখম্‌। 
'ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্ততি পুনর্থনম ॥ 
অসৌ ময় হত; শত্রর্থনিষ্তে চাপবানপি । 
ঈশ্বরোহ্মমহং ভোযী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সৃখী ॥ 
শ্রীমদ্ভগবদগীতা--যোড়শ অধ্যায়) ক্লোক ১৩১৪ 
২৪ রাজনারাষণ বসুকে লিখিত পত্র--মধুস্থৃতি পৃঃ ৬০১ 
২৫। যধুসুদন--শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১২৪-২৫ 
২৬। লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা-_বীরাঙ্গনা কাবা--মাইকেল মধুসুদন দত 
২৭। সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্রনাথ-জগদীশ চল ভট্টাচার্য পৃঃ ১৩৩ 
২৮। মধুস্থিতি- পৃঃ ২৫৬ 
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গ্পহ্বওক্ম আধ্তাজ্ত 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য 


বাংল৷ নাটকের উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ যে উনবিংশ শতাবীর ইউরোগীর 
'ভাবাদর্শের ফল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। প্ররক্কত প্রস্তাবে বাংল! 
নাটক রচলার তাগিদ আনিম্মাছে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইতে । ইহার 
পূর্বে এদেশে নাটকের বিকল্পে কবিগান, পাঁচালী, বাত্রাগান ইত্যাদির প্রচলন 
ছিল। এগুলি একশ্রেণীর জনসাহিত্যা। কারণ ইহাদের অধিকাংশ উপাদান 
সংগৃহীত হইয়াছে পুরাণাঁদি সাধারণ ভাগুার হইতে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত 
নিহিশেষে জনসাধারণ ইহাদের রসাস্বাদন করিয়াছে ।১ লোকরঞ্ুন এবং লোক- 
শিক্ষা এই উতয়বিধ উদ্দেশ্যে এইগুলি সমাজ ক্ষেত্রে পরিবেশিত হইত । সাধারণ 
'লোকে যাহাতে ইহাদের মর্মে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য প্রচলিত পৌরাণক 
প্রসঙ্গ ইহাদের প্রধান আশ্রয় ছিল। পরবতাকালে দেশের শিক্ষিত মানুষের কুচি 
পরিবর্তনে এই লোকরগুক সাহিত্যের পরিবর্তে শিল্পগুণমণ্চিত নাট্যকলার 
অন্থশীলন স্থুরু হইলে ইহাদের অন্তরিহিত ধর্মীয় স্থর নাট্য সাহিত্যেও অন্ুংত্তিত 
হইয়া আমিয়াছে। সেইজন্য নাট্য সাহিত্যে পৌরাণিক চেতন! আলোচনার গ্রাক্‌ 
স্থত্রে কবিগান পাঁচালী ধাত্রাগান ইত্যাদির মধ্যে পৌরাণিক ভাবধারার অভিক্ষেপ 
অন্বেষণ কর! সর্মীচীন। 

কবিগান ।। কাধিগানের কাল পরিধি প্রায় শতবর্ষ (১৭৬০--১৮৬০)। তবে 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ দিক হইতে উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিক পর্যস্ত কবিগানের 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। বিখ্যাত কবিওয়াল! হুরঠাকুর, রামবস্থ, নিতাই 
বৈরাগী প্রভৃতি ১৮৩* গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যেই লোকান্তরিত হুন। কবিগানের ধার 
পরবর্তীকালে কিছুটা চলিলেও নূতন ভাব সংঘাতে তাহা! ক্রমশ:ঃই ক্ষীণ হইয়া 
আসে। 

ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক প্রেমের পরিচয় কবিগানের মধ্যে থাকিলেও ধর্ম 
সাপেক্ষ চিন্তাধারার পরিচয় ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্মীয় চেতনার দিক হইতে 
কবিওয়ালাগণ প্রধানতঃ শক্তি ও বৈষ্ণব কবিতার জের টানিয়াছেন। বৈষ্ণৰ 
কাব্যের গতি ইতিিধ্যেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শাক্ত গীতি কবিত। বামগ্রসাদের 
'প্রভাবে অষ্টাদশ শতাবীর শেষার্ধ পর্যন্ত জাগিয়াছিল। কতকটা রাজনৈতিক 


৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অনিশ্চয়তায় এবং কতকটা সামাজিক দুববস্থায় শক্তি সাধন! স্বাভাবিক হইয়া 
পড়ে। সেইজন্ত বৈষ্ণব কাব্য প্রবাহে ভাটা পড়িলেও তখন শান্তপদ সাছিত্যের 
গ্রচলন ও প্রভাব অনেকটা অক্ষু্ ছিল। এ দেশের অনেক তৃম্বামী ও তাহাদের 
অন্থচরবর্গ কোম্পানীর রাজদ্বনীতির ফলে জবিদারী হারাইয়া ফেলিলে তাহার! 
দিশাহারা হইয়া শক্তিপাদপদ্মতলে আশ্রক্স গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা বহু শাক্ত- 
পদ ঝচন। করিয়াছেন। লোকসাধারণও ভয়ে এবং ভাবনায় বাচিবার জঙ্গ 
ষাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে । লোকমনের এই স্তিমিত সংচেতনা কবিগানের 
অন্ততম আশ্রক্স হইয়] উঠে। বৈরাঁগ্য, ভক্তি, প্রেম ও বাৎসল্যের বিবিধ অনুভূতি 
লইয়! কবির! এক প্রকার বিকল্প বৈধৰ ও শাক্তভাবধারা প্রবর্তন করেন। যে 
নীতিবোধ ও নুস্থ জীবনদৃষ্টি তারতচন্দ্রের যুগে অস্তহিত হইয়াছিল, এই কবিকুল 
যেন তাহারই কিছুট! রক্ষা করিতে চাহিয়াছে। «বিস্তাহ্থক্পরের রতিবিলাস 
কথনের উল্লাসমযনত! অবলম্বন করিয়া প্রণয়মূলক আখ্যার়িকা কাব্যের যে ধারা 
বাংল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবহমান ছিল, তাহার পাশাপাশি যদি কবিগানের কলন্বন 
না জাগিয়! উঠিত তাহা হইলে ইংরেজ প্রভাবান্থিত বাংলা সাহিত্যের বিকাশক্ষণ 
পর্যন্ত এই রতিবিলাস বা মদনমঞ্জরীর উল্লাসময়ত! সহ না করিয়। উপায় ছিল 
ন11+:২ 
কবিগানের মধ্যে প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত পদ্দাবলীর ধার! অহ্হ্ুত হইলেও 
কৰি সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতি সন্বদ্ধে অবহিত ছিলেন। পুরাণে 
যথেষ্ট ঝুৎপত্তি না থাকিলে প্রতিপক্ষের নিকট তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইত। আবার গাহনার সময় শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনে ইহার রামায়ণ, মহাভারত 
ও অন্ান্ত পুরাণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলিয়। ধরিতেন। বিশেষতঃ-- 
রামায়ণের রাম মাহাত্য, মহাভারতের কৃ মাহাত্যা, বিষুঃ পুরাণ বা ভাগবতের 
কচ মাহাত্ম্য লইয়া তাহারা কঞ্চলীলার পদ্দগুলির আবেদন বৃদ্ধি করিতেন। 
এই শ্রেণীর পদ রচনায় নিতাই বৈরাগীর একপ্রকার সহজাত দক্ষতা ছিল। পদগুলি, 
যেমন ত্বতঃদ্ছর্ত, ইহাদের আন্তরিকতাও তেমন ন্বচ্ছ। সীতার অপরিলী্ 
ছুঃখকে কৰি রুলসিণীর মুখ দিয়া নারাঁয়ণকে নিবেদন করিতেছেন £ 
মহড়া! 
ওহে নারায়ণোঃ আমারে কখনো, 
বলোনা! জানকী হোতে। 
নে জনমের বহু ছুখো৷ আছে মনেতে ॥ 


রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভা বিত নাট সাহিত্য ৯৯ 


দুর্জয় বাবণে' করিয়ে হরণে। 
রাখিলে! অশোকে। বনেতে । 
চিতেন 
কহিছে কুল্সিণী, ওহে চক্রপাণি 
আসিছে পৰন মুতে, 
রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো, 
আমি তো] হবনা সীতে ॥ 
অঙ্থরূপভাবে মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ মহিমাকে কৰি ব্যক্ত করিতেছেন £ 
চিতেন 
জ্রৌপদীরে যখন বিবস্ত্র' করে, 
দুষ্টমতি ছুঃশাসন। 
বঙ্বধারী হোয়ে, ব্ দান দিয়ে 
কোরেছিলে লজ্জা নিবারণ ॥ 
অন্তর! 
হায়, শুনছি তুমি পাগ্তব সখা, 
বনমালী কালিয়ে। 
রছিলে বলীর দ্বারেতে দ্বারী--- 
প্রেমে ৰশো হইয়ে ॥। 
চিত্বেম 
হিরণ্যকশিপু করিলে বধ 
বৃসিংহরূপ মোহন 
প্রহলাদ ভক্তেরে। কারণে দিলে 
শ্রটিকেরি স্তন্তে দরশন ॥ 


পুরাণ কাহিনীর এই সহজ ও আস্তরিক পরিবেশনের জন্ত কবিগান সেদিন 
এতখানি লোকপ্রিয় হইয়াছিল। 

পাচাঙ্গী।। উনবিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত পাঁচালী ও যাআগানে 
পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ভঃ স্থুকুমার সেন পাচালীর ছুই 
প্রধান বীতির উল্লেখ করিয়াছেন--প্রাচীন পদ্ধতি ও নবীন পদ্ধতি। প্রাচীন 
পদ্ধতিতে গায়কের পায়ে নূপুর ও ছাতে চামর মন্দিরা থাকিত এবং নৰীন 


৯২ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বলাহিত্য 


-পদ্ধতি কীর্তন গান হইতে উদ্ভূত । নবীন পাঁচালী একদিকে হেমন কীর্তনের ধারায় 
উদ্ভুত, তেমনি অন্যদিকে ইহা! যাত্জারও পূর্বসত্র। সাজসজ্জা, পান্র-পাত্রী ও 
"অঙ্গ-ভঙ্ষির তারতম্যে পাঁচালী, কীর্তন বা বাত্রা হইতে পৃথক। তবে পাঁচালী 
ও ধাঝ! ছুই-এরই ব্যাপক প্রসার ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত। 
ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট আধুনিক সাহিত্য গড়িয়। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের 
'আবেদন শিথিল হইয়! যাঁয়। তবে শতাব্ধীর "ম-৮ম দশক পর্বস্ত বাংল! সাহিতো 
নাটকের পাশাপাশি ধাত্রাগানের ধারাও চলিয়! আনিয়াছে। 

পাঁচালীর লব্বগ্রতিষ্ঠ কবি হইলেন দাশরধি রায়। প্ররুত পক্ষে তিনিই 
নবরীতির পাঁচালীর প্রবর্তক এবং এক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বও তর্কাতীতভাবৰে 
স্বীকৃত। দ্রাশরথির সাফল্যের কারণ তাহার পাঁচালীর অন্তনিহিত ভাব সম্পদ । 
“পঁবচালীতে প্রচার গ্রাধান্ত সুস্পষ্ট, তদানীস্তন রক্ষণশীল সমাজের চৌহন্দির মধ্যে 
ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়। মানুষের হৃাদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ বপন করা এবং সুনীতি 
সাচার ঈশ্বরভকিরূপ হ্থগন্ধ বদি কুন্মরাজি প্রস্ফুটিত করাই ছিল পীঁচালীর 
মুখ্য কাজ। দাশরধির পাঁচালীতে এই লক্ষণ প্রকট ।”৪ যুগের মুখ চাহিয়! 
প্রত্যাসম় কালের নবনির্দেশনাকে তিনি আহ্বান করিতে পারেন নাই, সেইজন্ত 
বিদ্ভামাগর মহাশয়ের বিধব। বিৰাহ আন্দোলনও তাহার বিদ্রেপের বিষয় 
হইয়াছিল। দেব ছ্বিজে ভক্তি, অধুত যুগের পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস, সনাতন বিধি 
ব্যবস্থার আনুগত্য এক কথায় .যুগা্জিত রক্ষণশীলতায় কুষ্ঠহীন স্বীকৃতি ও তাহার 
'সোচ্চার ঘোধণা তাহাকে খ্যাতির নীর্ধচূডায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 

দশখণ্ডে প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী পালায় পৌরাণিক উপাদানই মুখ্য । 
পৌরাণিক সংস্কৃতির সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার রত্ররাজিকে তিনি পালার আকারে 
গীধিষ়। দিয়াছেন । বামায়ণী কথাতে দাশরথি রায় শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হইতে লৰ 
কুশের যুদ্ধ পর্যস্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন। পালাগাঁনের আকারে রচিত বলিয়া 
এই কাহিনীগুলির এক প্রকার হবয়ংসপ্পূর্ণতা আছে, ধারাবাহিকতা! রক্ষা না করিলেও 
ইছাদেক়্ রসাম্বাদনে কোনরূপ কষ্ট হয় না। রামায়ণের সহিত লোক মানসের 
পরিচয় অত্যান্ত ব্বাতাবিক জানিয়! তিনি ঘটন বিবৃতি অপেক্ষা 'রসাহুভূতি সঞ্চারের 
দিকে অধিক দৃটি দিয়াছেন। এইজন্য প্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, 
তরণীসেন রধ, মান্না সীত। বধ, লক্ষণের শক্তিশেল, বাবণ বধ প্রভৃতি করুণ 
রপোক্ষীপক ঘটনাষলীকে তিনি বেদনাসিক্ত ও গভীর করিয়া! দর্শক সমীপে 
-নিব্দেন করিয়াছেন । বামাকণী কখায় দাশরথি কৃত্তিবাসকেই প্রধান ভাবে আশিক 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত পাট্য সাহিত্য ৯৩ 


করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মত তাহার রাৰণও একজন গ্রচ্ছন্ন ভক্ত--নিখিল 
চরাচবে পাপী*তাপী সকলেই যখন শ্রীরামচন্দ্রের কপাধন্য, তখন বাঁবণকে উদ্ধার 
করিলে তাহার পতিতপাৰন নাম অবশ্তই সার্থক হইবে। ফৃত্তিবাস ও দাশরধির 
রাম কথার ফলশ্রচতি স্বতন্ত্র নছে। 

কৃষ্ণায়ন পালাগুলিতে দাশরথি রাঁয় মহাভার'তী কথা অপেক্ষা বৈষঃবীয় রাধা 
কষ লীলাকে অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। অমথুরা-বৃন্দাবনের স্মৃতি ও 
কীত্তি বিজড়িত যে কষ্চপীলা, যাহাতে ভক্তি ও সমর্পণের সহজ ইঙ্গিত আছে 
প্রধানতঃ তাহাকেই দাশরধথি বিভিন্ন পালার আকারে গ্রন্থনা করিয়াছেন। 
শরীপ্রীকষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীপ্রীফফের গোষ্টলীলা, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক তঞ্জন, প্রীরাধার 
মানভঞ্জন, মাথুর, নন্দবিদায় প্রভৃতি পাল! এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য । মহাভারতী 
অংশের পালা বেশী নাই। মহাভারতের সভাপর্ব হুইতে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ এবং 
বনপর্ব হইতে ছুর্বাপার পারণ-_ছুইটি তাহার মহাভারতী রচনা | শরীফের দ্বারকা- 
লীল। প্রাঙ্গে ঞল্সিণী হরণ পালা গানটি বচিত। প্রহলাদ চরিত্র, বামন ভিক্ষা 
প্রভৃতি তাহার অপরাপর পৌরাণিক পালাগান। পৌরাণিক শিৰ উপাখ্যান 
হইতে দক্ষষজ্ঞ, শিব বিবাহ, কাশীখ্ড প্রভৃতি এবং মার্কগ্ডেয় চণ্ডী হইতে মহিযা্থর- 
এর যুদ্ধ, শুস্ত নিশ্ুম্ত বধ প্রভৃতি পালাগানগুলিও তাহার বিখ্যাত বচন|। 
“ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা অ'নয়ন' পালাগানে গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ বিষয়টি গৃহীত 
হইয়াছে। এই সমস্ত বচনায় দাশরধি বায় ষে সর্বজ পৌরাণিক আম্গগত্য মানিয়া 
চলিয়াছেন, এমন নছে। যুগ যুগাস্তরে দেশ জীবনে পুরাণ কিংবাস্তীর যে 
পল্লবিত বিকাশ ঘটিয়াছে, লোকরঞ্চনের উপায়রপে দাশরধি রূ*" দেইগুলিই 
বাবহার করিয়াছেন । 

যাত্রা! ॥ যাত্রার পালাগানে পাঁচালীর প্রভাব স্থস্পষ্ট। খাতা ও পাঁচালীর 
মধ্যে পার্থক্য হইল পাঁচালীতে একটিমাত্র গায়ন থাকে আর ধাত্রার গায়ন 
একাধিক ।৫ যাত্রার বিষয়বস্ত ছিল প্রধানতঃ ধর্ম সন্বদ্ধীয়। দেশের বৃহত্তর 
জনজীবনে ধর্মভাবের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, তাহাই যাত্রার মধো 
পরিস্ফুট হুইয়াছিল। বাহার মৃল অর্থ দেবলীলার অংশভাগী হইবার জন্য উৎসবে 
যোগর্দীন ব1 যাত্রা করা। পরে দেবলীলায় গমন ব্যাপারটি একস্থানে বলিয়া 
দেবলীলার অভিনয় দেখায় পর্ধবসিত হয়। শুষ্ঠন্বাং যাত্রার মধ্যে ধর্মভাৰ থাকা! 
একান্ত অপরিহার্য । আবার এই ধর্মভাব ছিল প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত 
এবং কৃষ্ণলীল! বিষয়ক । এই ভাবের গ্রাধান্থ হেতু কৃষ্ণলীলার অবতাবণ! কর!' 


৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এক সময়ে যাত্রার একমাজ্জ বিষয়বন্ত বলিয়া পরিগণিত হইত । কৃফ্লীলার যধ্যে 
আবার কালীয় দমন কাহিনী অত্যস্ত জনপ্রিয় ছিল। এইজন্ত তৎকালে কফলীলা 
বিষয়ক সমস্ত পালাই 'কালীয় দমন* এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত । তৎপরে 
আসিল রাম যাত্রা, চ্তী হবাত্রা, ভাদান বাত্র৷ ইত্যাদি। রাম যাত্রায় আনন্দ 
অধিকারী এবং জয়টার্দ অধিকারী, চণ্ী যাত্রায় ফরাস ডাঙ্গাপ গুরুপ্রসাদ বল্পভ 
এবং ভাসান ধাত্রায় বর্ধমানের লাউমেন বড়াল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
লৌকিক উপাদান লইয়া! শেষ দিকে বিষ্টান্থন্দর যাত্রার উৎপত্তি লৌকিক প্রণস় 
কাহিনী হইতে কচি বিচার ঘটিলে যাত্রার প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ বিলুগু হইয়া বায়। 
তবে উনবিংশ শতাববীর মধ্যভাগে কষ্চকমল গোস্বামী 'রাইউন্মাদিনী” ও অপরাপর 
রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক রচনাগুলির মধ্য দিয়া প্রাচীন যাত্রার আদর্শকে পুনঃ প্রতিতিত 
করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে রঙ্গ মঞ্চের প্রভাব এবং জন মনের কুচিপরিবর্তন 
এমন স্পষ্ট হইয়! উঠে যে যাত্রার মধ্যে রূপান্তর অশিবার্ধ হইয়া' দাড়ায় । যাত্রার 
সহিত থিয়েটারের সংমিশ্রণ ঘটাইয়। “সখের দলের অভিনয় শতাবীর সপ্তম দশকে 
বিশেষ প্রনিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। যাত্রা! ও থিয়েটারের ঘনিষ্ট সংযোগ হেতু 
নাট্যাভিনয় ও গীতাভিনয় কাছাকাছি আনিয়া গেল এবং সাধারণ ভাবে 
গীতাভিনয়ের লোক প্রিয়ত। অনেক বাড়িয়া গেল। এই গীতাভিনয়ের জন্ত পালা 
লিখিয়! অনেকেই যশন্বী হইয়াছেন। ই"্হাদের মধ্যে ছইজন বিখ্যাত পালাঁকার 
ব্রজমোহন রায় ও মতি রাঁয়। ব্রজমোহুন রায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ য!আা পাল! 
হুইল 'রভিমন্গা বধ* ও প্রামাভিষেক+ (১৮৭৮)। ইহা! ছাড়া তিনি “সাবিত্রী 
সত্যবান+, 'শতন্বন্ধ রাবণ বধ+, "দানব বিজয়? ও “কংস বধ" নামে আরও কতকগুলি 
পেবরাণিক যাত্রা! পাল! লিখিয়াছিলেন। 

মতি রায়ের খ্যাতি ব্রজমোহন অপেক্ষা বেশী। পুরাণ শাস্বে পারঙ্গম এবং 
নান বিদ্যায় স্থপন্ডিত মতি রায় গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনা স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দৌগাছিয়! নিবামী হরিনারায়ণ চৌধুরীর অহুরোধে 
তিনি প্রথমে রামায়ণী কথ! অবলম্বনে “তরণী সেন বধ” ও পরে "বাম বনবাল” নাষে 
দুইটি পালাগান রচনা কযেন। হরিনারায়ণের সহিত একযোগে তিনি যাজার 
দল পরিচালন! করিয় ছিলেন ।* তাহার রচনাগুলি বিশেষ উচ্চাঙ্গের না হইলেও 
তাহার ম্থুকের পরিবেশন পাঁলাগানগুলিকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। এমন 
কি তীহার “নিমাই সন্গ্যাস+ গীতাভিনয় দেখিয়! প্রীরামকঞ্চ পরমহংস পর্যন্ত মোছিত 
হইযবা গিয়াছিপ্লন। মতিবায় রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ কাহিনী 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুবাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য । 8৫ 


হইতে বনু সংখ্যক পালাগান রচনা! করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে সীতাহরণ, 
ভরতাগমন। প্রৌবদীর বন্ত হরণ, পাঞ্ুব নির্বাসন, ভীনম্মের শরশব্যাঃ কর্ণবধ, 
যুধিষিরের বাজ্যাভিষেক গয়ান্মরের হরিপাদ পদ্সলাভ ইত্যাদি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মততিরাঁয় *নবহ্থীপ বঙ্গ গীতাভিনয় অম্প্রদায়ঃ স্থাপন করেন (১৮৮৭)। 
সেখানকার অভিনয়ে নবদ্বীপের সারস্বতষ গুলী তাহাকে কবিবত্ব উপাধি ও দ্বর্ণপদক 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

মতি রায়ের গীতাভিনয়ের ধারায় অহিদ্ৃষণ তটাচার্ধের পৌরাণিক পাল' 
“ম্থরথ উদ্ধার"এর নাম উল্লেখযোগ্য । দাশবথি রায়ের পাঁচালীর ধারা! কৃষ্ধযাত্তায় 
বহন করিয়াছিলেন নীলক মুখোপাধ্যায় । 

শতাব্দীর অষ্টম দশকে বাত্রাপালাব রীতিতে অনেকগুলি পৌরাণিক নাকের 
কথা ডঃ স্বকুমার সেন উল্লেখ করিয়াছেন। এই যাত্রাপ'লাগুলির প্রমাণ বিষয় 
ছিল অভিযচ্থ্য বধ কাহিনী, ঘোঁপর্দীর বধ হরণ ও রাম বনবাস। ভোলানাথ 
মুখোপাল্ার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকডি বিশ্বাস প্রভৃতি নাটাযকারবুন 
প্রধান্তঃ এই শ্রেণীর পৌরাণিক পালাগান রচন! করিয়া! যাত্রাগানের শেষ 
ধারাটি টানিয়। রাখিয়াছিল্নে। পালাগানের পরিবর্তে নাটকীয় আঙ্গিকে 
গীতাভিনয়ের স্থজ্পাত করিয়াছেন মনোমোহন বন্থু। পৌরাণিক নাটকের 
ধারায় তাহার প্রসঙ্গ শ্বতন্ত্র আলোচিত হইবে । 

বাংল! নাটকের প্রথম পর্ব ॥ উনবিংশ শতাকীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা 
নাটক রচনার স্থক্রপাত হয়। এ যুগের অধিকাংশ নাটকই সংস্কৃত অথব! ইংরাজী 
নাটকের অনুবাদ । সংস্কৃত অন্ুবাদগুলি ছিল মূল নাঁটকসমূহ্র ছায়! মাত্রা । 
তাহাতে বাঙ্গালী মনের নাটারস-পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। সেঞজন্য মৌলিক 
নাটক রচনার প্রয়োজন অগ্ঠভূত হইয়াছিল। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ 
সহজ উপাদানের সম্ববহার করিয়াছেন। এইজন্য পৌরাণিক নাটক রচনার 
দিকে স্বতাবতঃই লক্ষ্য পড়িয়াছে। সামাজিক ক্রটি-বিচাতি দেখাইয়া এ যুগে 
যেমন সামাজিক না্টক ও প্রহদন সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি লোকষনের সাধারণ 
বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্তান্ত পৌবাশিক কাহিনী 
লইয়া নাটক রচনার প্রয়ান দেখ] দিয়াছে । বাংলা নাটক রচনার প্রথম পর্ব 
চলিয়াছে সাধারণ বঙ্গালয় প্রতিষ্িত হইবার, পূর্ব পর্বস্ত। ১৮৭২ গ্রীষ্টাকে 
জোড় সাকোর স্যা্াল বাড়ীতে সাধারণ বঙ্গালয় "ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা 
হইলে নাটক রচনার স্ব্যুগ আনভ হয়। আবার এই সময় হইতেই হিন্দু ধর্মের 


৯৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নব জাগৃতি ঘটে । ইহার ফলে স্বাভাবিক ভাবে পৌরাণিক নাটক বচনার উদ্দীপনা 
দেখ! যায়। বাঙ্গালী মনের চিবস্কন ধর্মভাব, যাহ! পাঁচালী কথকতা প্রভাবিত 
রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নাটকগুফিকে জনপ্রিয় করিয়াছে। আমরা এই পর্বের 
পোঁরাণিক নাটকগুলি একে একে আলোচনা করিতে চেষ্ট! করিব। 

ভত্রার্ডুন॥ যোগেজগুপ্টের 'কীত্তিবিলাস” নাটকটিকে বাংলার প্রথম মৌলিক 
নাটক বলিয্বা অভিহিত করা হয়। তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি 
ইহার ঈষৎ পরবর্তাকালে প্রকাশিত হয় (১৮৫২ গ্রীঃ)। তবে আঙ্গিক বিন্তাসে 
অপেক্ষাকৃত ক্রটি শৃন্ বলিয়! কীত্তিবিলাস অপেক্ষা ইহার এঁতিহাদিক গুরুত্ব 
অধিক। বাংল! নাটকের উন্মেষ পর্বে এই মৌলিক নাটকটি পৌরাণিক 
পটভূমিকায় রচিত। বাংল! নাটকগুলি যখন সংস্কৃত নাটকের অন্বাদমাত্র ছিল, 
মেই সময়ে ইউরোপীয় আঙ্গিকে ভদ্রার্জন নাটক রচনা করিয়া তারাঁচরণ সিকদার 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । তবে ইহার মধ্যে গগ্ঠ পঞ্চ রচনাকে 
নাট্যকার পরিহার করিতে পাবেন নাই। কিন্তু ইহাকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 
ন| মনে করিয়া তৎকালীন বাংল! সাহিত্যের প্রভাব বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে।” লেখক তদানীস্তন নাটকের প্রভাব যেমন অন্বীকার করিতে 
চাছিয়াছেন, তেমনি করিয়। তদানীস্তন কাব্য প্রভাবকে নম্তাৎ্ করিতে পাবেন 
নাই। আঙ্গিক বিন্যাসে অভিনবত্ব ছাঁড়াও সংগীত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট 
সংঘমের পরিচয় দিয়াছেন। কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়৷ নাটকের 
সমুদয় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করিলে নাটকীয় গতি ব্যাহত হঙ়্ 
বলিয়া তারাচরণ সংলাপের প্রাধান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সংলাপ মূলতঃ 
পয়ার ছন্দে বিবৃত হওয়ায় নাটকের মূল উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয় নাই। ভারতচন্দ্রের 
প্রভাৰ তখনও পর্ধস্ত বি্কমান ছিল। ভারতী রীতিতে অনেক ক্ষেত্রে লংকত 
পয়ারের ব্যবহার আছে, কিন্তু নাটকীয় গতি তাহাতে ক্ষুপ্র হইয়াছে । পয়ারের 
যাহ! গ্রধান অস্থবিধা, চরণের শেষে যতিপাত, তাহাতে বক্তব্যকে টানিয়! বাইতে 
অন্থবিধা হয়। সাধারণ কথাবার্তায় যে সমস্ত অসংলগ্ন আলাপ আলাপন থাকে, 
তাহা এই ছন্দ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা ছুরহ। তারাচরণ এই অস্থবিধার সম্মুখীন 
হুইক়াছিলেন। সেইজন্ব বহক্ষেভেই তাহার সংলাপ আড়ষ্ট হইয়াছে। 

তবুও প্রকাশতঙ্গী রচনায় “ভন্রার্জুনে'র যে নৃতনত্ব আছে, তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহার মূল্য শুধু প্রথম ছাপা। বাঙ্গালা নাটকছয়ের অন্ততম বলিয়া* 
একথা নর্ধধা শ্বীকার্ধ নহে। প্রথম সি বলিয়া ইহার এঁতিহাদিক গুরুত্ব ত 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট সাহিত্য ৯৭ 


আছেই, তাহা ছাড়া তদাশীস্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সাহিত্যমূল্যও 
একেবারে অকিঞ্চিংকর নছে। চররব্র-চিত্রণ, ঘটনা-বিষ্তাম ও সংলাপ রচনায় 
ইহার নাটকীয় উৎকর্ষকে একেবারে অপলাপ কর! যায় না। 

নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপবস্থিত সুভদ্র'হরণ পর্বাধ্যায় হইতে 
গৃচীত হুইয়াছে। মূল মহাভারতী কাছিনী হইতে ইহা! অনেকটা ভিন্ন। লেখক 
কাশীরাম দাসের মহাভারত হুইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বেশী । ব্যাস 
ভারতের সহিত যেটুকু সঙ্গতি তাহা হুইল এই--ইন্প্রন্থে পাগুবগণের সহিত 
নারদের সাক্ষাৎ, দ্রৌশদী সম্বন্ধে পাগুবদের প্রতি নারদের উপদেশ, স্বীক্প মত 
প্রতিষ্ঠায় নারদ কর্তৃক স্ুন্দ-উপস্থন্দের কাহিনী বিবৃতি, পরিশেষে পাগুবগণ কর্তৃক 
নারদের নির্দেশ গ্রহণ। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষায় অর্জুনের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তজ্জন্ স্বেচ্ছ'য দ্বাদশ বৎসরের নির্বাসন গ্রছণ। নির্বাসনকালে 
তীর্থ পর্যটনের সময় অর্জন প্রভাসে উপস্থিত হন এবং তথায় কৃষ্ণ তাহাকে অভ্যর্থনা 
করেন । অতঃপর কৃষ্ণের পরামশে অর্জুন স্থভদ্র। হরণ করেন । বলরাম কষ্জের উপর 
অভিযোগ আরোপ করিলেও কৃষ্ণের যুক্তিতে তিনি ও অন্যান্থ যাদব অর্জুনের 
উপর ঠৈবীভাৰ ত্যাগ করেন। 

ভদ্র জন নাটকের ঘটনাংশে স্ভদ্রা হবণের মৃণ কাহিনী প্রায় অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
কিন্তু কাশীরাম দাস তাছার বর্ণনায় ষে বাহুল্য ও ৫1চত্রয আনিয়াছেন, তারাচরণ 
প্রায় তাহার সবটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈরতক পরতে কৃষ্ণ ও অর্তনের 
আগমন ঘটিলে লোকে ত্ঁ'হাদ্িগকে পৃথক করিতে পারে নাই । কাশীরাম দাসের 
বর্ণনায় ইহার উল্লেখ আছে। তারাচরণ পথিক ও মগ্যপের কথোপঞ্খনের মধ্যে 
এই প্রহেলিক৷ বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম দর্শনে অর্জুনের প্রতি স্ভদ্রার অনুরাগ 
ক'শীরাম দাস অনুগ, তবে ভদ্রাভূনে তাহার যেমন অসংকোচ অভিব্যক্তি আছে, 
কাশীরামে তাহা নাই। সেখ'নে অনেকটা ইঙ্গিতে ও পরোক্ষে স্থভত্র। সত্যভামার 
ক'ছে অন্তরের কথ ব্যক্ত করিয়াছে । কাশীবাম আরও ফলাও করিয়া স্বভদ্রাকে 
রৃতির নিকট লইয়া! গিয়াছেন। এককালের কাব্যরীতিই এইরূপ ছিল। 
স্বাভাবিক অন্রাগ জন্মিলে তাহার বর্ধন ও সার্থকতার জন্য এইরূপ বাহিরের 
উপাদানের সাহায্য লওয়! হইত। তারাচরণ এইটুকু পরিহার করিয়াছেন । 
সত্যভাম। নিজেই সুভদ্র(র বাসন! চরিতার্থ করিবার ভার লইয়াছেন। 

চতুর্থ অঙ্কে বরসচ্জ! সম্পর্কে দুর্ধ্যোধনের প্রতি ভীমের কটাক্ষ ও অপ্রিয় 
ভাষণ কাশীরাম দাস হইতে গৃহীত | দেখানে ভীম ছৃর্ধোধনকে বরবেশে যাইতে 


শী 


০৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


বনিষেধ করিয়াছেন । «কোন কণ্ঠা বিবাছেতে যাহ বরবেশে' ইহাই ছিল ভীমের 
প্রশ্ম ধ তারাচরণ ইহাকে প্রায় হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। সততা হরণ ঘটনাটি 
কাশঈবাম অন্ধগ, মূলাছগ নহে। মুলে বিবৃত আছে পুজা! শেষ করিয়া স্তর 
'বৈরতক পর্বত গ্রদক্ষিণান্তর দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, অর্ভুন তখন 
তাহাকে মবলে আকর্ষণ করিয়া রথে তুলিয়া! লইলেন। সভাপাঁলের নিকট এই 
আংবাষ পৌছাইলে সভাপাল বাদবগণকে যুদ্ধের জন্ত গ্রস্ত হইতে নির্দেশ 
দিলেন । নাটকের মূল ঘটনা এইরূপ সরল রেখায় বিবৃত হইলে তাহার 
-নাউকীয়ত্ব ফোটে না। সেই জন্য ভারাচরণ ইহাতে কাশীরামের পথই গ্রহণ 
“ক্ষরিয়াছেন। ছুর্যোধনের সহিত আপম্ম বিবাহ ব্যবস্থা, কন্যার গাত্রহরিজ্ঞালেপন, 
সবৰাহ প্রাককালে কন্তার স্ত্রী আচারাদি করার মধ্যে আচগ্বিতে অজুরনের আগমন 
ুটিয়াছে। ইহা কষ্ণের সাত হইলেও সমগ্র ঘটনা প্রবাহের উপর আকম্মিকতা- 
সুক্ত, স্থান"্কাল অন্ুলারে এই হরণের গুরুত্ব অনেক বর্ধিত হইয়াছে । নাটিক ক্রিয়। 
 পইথানে চরমোৎকর্ষে পৌছিয়াছে। 
'জ্জাজুন ঘটনাপ্রধান নাটক, চরিত্রপ্রধান নছে। স্ুভদ্রাহরণ হইবে, এই 
কর্বনুত্রটি ধরিয়া! নাটক অগ্রদর হইস্সাছে। পৌরাণিক নাটকের উপস্থাপন! যেরূপ 
এগ্ানে তাহাই হইয়াছে । এইজন্ত চরিত্রগুলি বিশেষ সচল চঞ্চল হয় নাই। অর্জুন 
পরুন্য কঠিন শক্তির জন্য মহাভারতী বীরপুক্ষৰ নহে, বীরত্বের সঙ্গে শালীনতা ও 
শশিক্টাচারের যে মণিকাঞ্চন যোগ, তাহাই অর্জুন চরিত্রকে মহাভারতে মহৎকরিয়াছে। 
এখানেও অবস্ত অর্জুনের চারিত্রিক ওদার্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা! ও স্বেচ্ছানির্বাঘনের মধ্যে 
কি্ছুট! ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সত্যভাম! সন্গিধানে নিশীথ বাত্রিতে স্থতত্রাকে 
দ্বেখিয়। তিনি অশ্থিরচিত্ত হইয়া! পড়িলেন। আবার পরক্ষণেই স্থতদ্রাকে 
কঞ্ণচভগ্িনী জানিয়! কৃষ্ণভয়ে একেবারে স্থৃভদ্রার প্রতি বিরূপ প্রকাশ করিলেন। 
এখানে অন চরিত্রের বীরত্ব ও মহত্ব বছলাংশে ক্ষুপ্ন হইয়াছে । বস্ততঃ ভত্রাঙুন 
নামকরণ হইলেও নাটকটিতে অন্ভ্পনের ভূমিক! গৌণ। বীরত্বের দ্বারাই তাহার 
শ্রেষঠদ্ব প্রকাশ করার কথা । কিন্তু সেই বীরত্বকে তিনি সবলে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পাঁরিতেছেন না। দীরকের কাছেও আত্মসমর্থনে কৃ বলদেবের মতানৈকোর কথা 
-ন্যক্ত করিতে হইয়াছে এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতেই স্থৃতদ্রাহরণ করিয়৷ দারূকের রথে 
শ্লহ্বায়ন করিতে হুইবে, তাহাই জানাইয়াছেন। স্থভদ্রাহরণের ছুঃসাহদ অপেক্ষা 
সনক্োত্তর সংগ্রামেই অভুর্নের বীরত্ব মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে । ভদ্রাভূ্টনের 
ম্বধ্যে এই নংগ্রামের কোন আয়োজন নাই। দূতমূখে কৌরবগণ ইহা! জানিতে 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ৯৯ 


পারিয়াছেন এবং অন্যতন প্রধান চরিজ্র বলদেবও দুতমূখে ইহ! জ্ঞাত হুইয়াছেন। 
নাট্যিক গতির মধ্যদিয়! ইহ ফুটিলে সার্থক হইত । 

ভদ্রার চরিআও বহুলাংশে নিশ্রভ। মহাঁভারতী উপাখ্যানে প্রেমের যে ভূরি 
প্রমাণ নিদর্শন পাওয়। যায়, ভদ্রার মধ্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । এই প্রেম বাধা- 
বিপত্তির মধ্য দিয়! অগ্রসর হইলে নাটকীয় সংঘাতটি ফুটিয়! উঠিত। ভদ্রারজ্নে 
এই প্রেমের সরলরৈখিক গতি আছে । স্ুভত্রার প্রেম, সত্যভামার সমর্থন, 
কৃষ্ণের সম্মতি ও ব্যবস্থাপনা এবং অর্জুনের হস্তক্ষেপে সহজ পরিণতি পাইয়াছে, 
বিপরীত পক্ষকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিতে হয় নাই। বলদেবের প্রতিকূলে 
প্রস্তাব, ছুর্যোধনাদির সক্রিয় উদ্যোগ এবং কৌরৰ রথীদের সাভগ্বর উপস্থিত ও 
নাটকীয় চরম মৃহুর্তকে প্রাণবন্ত করিতে পারে নাই। একমাত্র পঞ্চম.অস্কের 
চতুর্থ দৃশ্টে সৃভদ্রার অন্তদ্বপ্ঘটি আংশিক অভিব্যক্ত হইয়াছে । অজুনের প্রতি 
আকর্ষণ এবং বলদেবের বিরোধিতায় সুভত্রার উদ্বেগ আকুল চিত্তকে নাটাকার 
পরিস্ফুট করিয়াছেন। নায়িকা! হিসাবে সুভদ্র। প্রথম দর্শনে প্রেমের প্রকাশ 
ব্যতীত অন্ত কিছুর পরিচয় দিতে পারেন নাই। অন সমভিব্যহারে রথের 
সারথ্য যাহা ভদ্রার জীবনের ম্মরণীয় ঘটনা, তাহাও এখানে দুতমূখে বিবৃত 
হইয়াছে মাত্র। 

ভদ্রাঞ্জুন নাটকের অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য চরিত্র সত্যভাম, কষ ও বলদেৰ। 
সুতদ্রা হরণে কৃষ্ণের যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে, নাট্যকার এখানে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেন, সত্যভামার প্ররোচনায় তিনি অর্জুনকে হভদ্রাহরণে উদ্বৃদ্ 
করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণের মহানায়কূপ এখানে অপবিষ্ফুট। তিনি যে 
কুটচক্রী সে পরিচয় তাহার শ্বল্ল ভূমিকায় ব্যক্ত হয় নাই। এ দিক দিয়! 
সত্যভাঁমার চরিক্র কিছুট! প্রাণবন্ত । সত্যভাম! অনেকটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছেন। হ্থভদ্রার অন্থরাগে তিনিই কৃষ্ণ সমীপে অর্জুন-সুভত্রার মিলনের 
কথা বলিয়াছেন এবং এ বিষয়ে কৃষ্ণকে তৎপর হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। শুধু 
তাহাই নহে, কৃষ্ণের নির্দেশে তিনিই নিশীথ রাত্রিতে স্থতদ্ত্রীকে সংগে করিয়া 
অজু'নের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়াছেন । সত্যভামার মধ্যে যে কোনরূপ মানবিক 
অনুভূতি নাই," এপ যথার্থ বলিয়৷ মনে হয় না। পরস্ত হ্ভদ্্রার ছুঃখবেদনার 
প্রতাক্ষ সাক্ষীরপেই আমর তাহাকে দেখিতে পাই। 

নাটকে প্রাণবন্ত চরিত্র যদ্দি কেহ থাকে, তিনি হুইলেন বলদেব। রোহিণী 
পুত্র বলদেব তুর্য্যোধনকে বরাবরই গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন-_ইহা মহাভারত" 


১০৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সম্মত । সেই বলদেৰ যে অর্জুন অপেক্ষা ছূর্যোধনকেই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া 
বিবেচনা! কবিবেন, তাহাতে সংশয় কি? বলদেবের বাসনা ও উদ্ঠোগ যখন 
কৃষ্ণ বড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া গেল, সমগ্র যাদবকুল যখন কৃষককে সমর্থন করিল, 
মাতৃদ্য় এবং পিতা বহ্থদেবও যখন কৃষ্ণের আচরণ সমর্থন করিলেন, তখন 
বলদেবের ছুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না । পঞ্চম অংকের শেষ দৃশ্থে বলরামের 
অভিমানাহত স্ুরটী আমাদের হ্দয় স্পর্শ করে। পিতা-মাত। সমক্ষে বলদেব 
এইকথা বলিয়াছেন, “পিতা মাতা, ভ্রাতা, জাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে 
ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা! অরণ বাঁসই উত্তম কাঁজ, অতএব 
সকলে আমার আশ! ত্যাগ কর।” তঁহার অভিমান ও হৃদয় বেদন! লিরিক- 
ভঙ্গীতে শেষ উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে । মহাভারতে বলদেব স্ভদ্্রী হুরণকে 
কেন্ত্র করিয়! ষে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহা অন্রপস্থিত। স্থৃতদ্র 
অভু্নের বিবাহ-পূর্বে এখানে বলদেবের যে দৃঢ়তা ও পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়, 
বিবাহের পরে তাহা বেদনা ও অভিমানে রূপান্তরিত হইয়াছে। 

পৌরাণিক নাটক হিসাবে ভন্্রার্জুনকে গ্রহণ করা! চলে ঠিকই, তবে নাটকীয়তা 
দিক দিয়া ইহা যে ত্রুটি বিমূক্ত এমত বলা যায় না। একটি মনোরম মহাভারতী 
উপাখ্যান নাটকের বিষয় বন্ত বলিয়া ইহাতে পৌরাণিক উপাদানগুলির অভাৰ 
নাই। দর্শকমন নাটকের ফলশ্রুতিতে তৃপ্তি পাইয়াছে, ছুর্ধোধনের লাঞছনায় আনন্দ 
পাইয়াছে, বলদেবের প্রতি. সহাস্ততুতি জানাইয়াছে আর নবদম্পততিকে হয়ত বা 
সন্বর্ধনাই করিয়াছে । বাংলা নাটকের আদি পর্বে পৌরাণিক উপাদান সম্বলিত 
এই নাটকটি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। 

কৌরৰ বিয়োগ ।। হুরচন্ত্র ঘোষের কৌবব বিয়োগ (১৮৫৮) একটি 
পৌরাণিক নাটক। ইহার ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষের অনবগতি 
নহে যে মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সম্পর্কগুদ্বর আশ্রম, এবং সাংসারিক ও 
পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি এ 
মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা ছৃর্য্যোধনের উুতঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির 
যজানলে দণ্ঠ হওয়া! পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত হুমার্জিত সাধু ভাষায় করিয়া 'কৌরব 
বিয়োগ নাটক" এই আখ্যাদানে প্রকাশ করিলাম ।” ভূমিকাতে নাট্যকার আরও 
ব্যক্ত করিম।ছেন যে ইংলপ্তীয় এবং এতদ্দেশীয় বছুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে 
তিনি কাশীরাম দাসের রচনার কিছু রদবদল করিয়া নাটকটি রচন! করিয়াছেন। 
মহাভারত সর্ববিধ নীতি শাহের আকরস্থল। সমুন্নত বিষয়বন্ত এবং জাগ্রত 
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নীতিবোধ লইয়া নাটক রচনা করিলে সহজেই তাহ! লোকপ্রিয় হইবে, এইরূপ 
ধারণা নাট্যকারের ছিল। সেইজন্য কৌরৰ বিয়োগে নাটক লক্ষণ অপেক্ষা 
নৈতিক আদর্শ ই বড় হুইয়াছে। 

বিষয়বস্ত মহাভারতী উপাখ্যান। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের উত্তর পর্ব লইয়া এই 
নাটক রচিত হুইয়াছে। নাট্যকার মহাভারতের শরণাপন্ন হন নাই, কাশীরাম দাস 
হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাও আবশ্তকমত গ্রহণ ও বর্জন 
কর! হইয়াছে। কাশীরাম দাসের গদ্দাপর্ব হইতে আরম্ত করিয়া আশ্রমিক পর্ব পর্ধস্ত 
বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ইহাতে বর্ধিত হুইয়াছে। মহাভারতে যেমন আঙ্পুৰিক 
ঘটনার বিবর্ণ আছে, ইহাতে ঠিক তেমনটি নাই, মধ্যবর্তাঁ বহু ঘটনা লুগ্ধ করিয়া 
নাট্য প্রয়োজনে কয়েকটি প্রধান ঘটন! গ্রহণ কর! হইয়াছে । অশ্বখামার পাৰ 
বধার্থে প্রতিজ্ঞা, তাহাকে দেনাপতিত্বে অভিষেক, শিবির দ্বারে অশ্বখামার 
শিবদশন, স্তবের দ্বার! তাহার তৃষ্টি, শিবিরে প্রবেশ করিয়া অশ্বামা! কর্তৃক 
ৃষটছায়াদির নিধন, হর্ব-বিষাদে দুর্ধ্যোধনের মৃতা-_সমস্তই কাশীরাম অন্তগ | পুত্র 
নিধনে পাঞ্চালীর ক্রোধ, তাহার সন্তুত্টি বিধানে তীমের যুদ্ধ যাত্রা, ভীমের প্রতি 
অশ্বখামার ব্রন্ধাত্ত্র ত্যাগ, শ্রীক্ঞ্চ নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক বাণ ক্ষেপণ, আসন্ন সৃষ্টি 
বিপর্যয়ে ব্যাসের আগমন ও উন্য়কে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ, অশ্বখামার 
অস্ত্রে উত্তরার অকাল প্রদব, পরিশেষে আপন শিবোমণি ত্যাগ--ঘটনাগুলি কাশীরাম 
হইতে গৃহীত। কাশীরাম অবশ্য আরও পল্লবিত বিস্তার করিয়াছেন। শিরোমণি 
ত্যাগে অশ্বখামার যে কষ্ট হুইবে, তাহ! কাশীরাম ভুলেন নাই । তিনি বিশ্বের 
'ভাবৎ মান্চষকে তেল মাখিবার সময় তিন ফোট! তেল অগ্রে ফেলিয়া! '£ বার নির্দেশ 
দিলেন। পুত্র-পরিজনদের নিধনে সমগ্র কৌরব এবং পা গ্তবকূলের শোক কাশীরাম 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের এক দিকে দুঃখ শোক ও 
বেদনার করুণ কান্না, অন্যদ্দিকে ত্যাগ, মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদি মহাব্রত। 'কাশীরাম 
বাঙ্গালীর দুঃখ ব্দেনাকে একাস্ত করিয়। দেখিয়াছেন। সেইজন্য দুঃখ শোক ও 
খেদোক্তির বিবরণ তাঁহার মধ্যে একটু বেশী। আর্ধভারতে এত কান্নার অবকাশ 
নাই। কিন্তু কাশীরাম স্থযোগ পাইলেই একবার কাদাইপ্বা লইয়াছেন। চরিত্রের 
এই কোমনত্ব ক'শীরামের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । কাশীরামকে অনুসরণ করিয়া 
হরচন্্রও যুধিটির হইতে আরম্ভ করিয়! ধৃতরাষ্ট্, গাদ্ধারী, কুস্তী, ভ্ৌপদী 
ও অন্যান্য কুরুকুলবধূদের অশ্রু বিসর্জন করাইয়াছেন এবং তাহাদের সাস্বন! 
দিবার জন বিদুর, সঞ্জয়, প্রুফ়ুঞ্ষ ও ব্যাসদেব নিত্য যাতায়াত করিয়াছেন। 


১০২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এইরূপে নাট্যকার কাশীরাম দাসকে বহুলাংশে নিখুত ভাবে অনুসরণ 
করিয়াছেন । 

কাশীরামকে নাট্যকার যেটুকু রদবদল করিয়াছেন, তাহ! নাটকের প্রয়োজনে” 
অস্তর্বতা পর্ব অশ্বমেধ পর্বকে আদৌ গ্রহণ কর হয় নাই, কেন না তাহা পাগুব 
বিজয়ের ম্মারক চিহ্ন, কৌরৰ বিয়োগের শৌঁকোৎ্সার নহে । নাট্যকার যে 718100£- 
08] (88505 ০৪ 01 (56 1181১917918 লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার 
জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহতী বিনষ্টির দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন । এই বিনাশের রূপ 
ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিষ্ষরুণ মাধুর্য ও সমুন্নত মহিমা আছে। ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে 
ধর্মের অন্গকুলে ৰা প্রতিকুলে দঁড়াইয়! বীর নায়কগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন । 
মহাভারতে মৃত্যু যেমন অগণিত, তাহার মহিমাও সেইরূপ অস্থপম। ভীন্মের মৃত্যু 
সেইরূপ অতুলনীয় মহিমায় ভাস্বর ৷ ভীম্মের মহিম! মহাভারতের সংগে গতপ্রোত 
ভাবে জড়িত বলিয়াই বোধ কৰি নাটকের প্রয়োজন ন! থাকিলেও তীহার উপদেশ 
ও ভাষণকে লেখক নাটকে স্থান দিয়াছেন । কাশীরামের শান্তি পর্বের কিছু অংশ 
লইয়া নাট্যকার ভীগম্ম মহিমা! দেখাইয়াছেন, বাহুল্য বোধে অন্যগুলি পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। ভীম্ম কর্তৃক মৃত্যু ও ব্যাধির জন্ম বৃত্তান্ত, প্রেতপুরী বর্ণনা, 
কর্মফল ও জন্মাস্তর তত্ব এবং দানধর্ম বিষয়ে তাহার উপদেশ নাটকে বিবৃত 
হইয়াছে। কাশীরাম ভীগ্মের দ্বারা আরও নান! তীর্থ মহাত্মা, ব্রতমাহাঁজ্ময কীর্তন 
করাইয়াছেন। হুরচন্দ্র সেগুলি অনাবশ্তক বিধায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

নাটক হিপাবে 'কৌরৰ বিয়োগ? যে অসার্থক, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় 
নাই। নাটকের প্রাণবস্তটি যে 4১০0০. তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহা যে শ্রেণীর 
নাটকই হুউক। নাটকের প্রকৃতি অন্গুদারে 4০000-এর প্রকৃতি বিভিন্ন হইতে 
পারে, কিন্তু নাটকের উপজীবাটুকু, ফুটাইয়! তুলিতে হইলে চরিত্র ও ঘটনার সচল 
ক্রিয়াশীলত! অত্যাবশ্তক। কিন্তু কৌরব বিয়োগে বিভিন্ন ঘটনার বিবৃত 
রহিয়াছে । যে ঘটনা ঘটিতেছে বা ঘটিয়াছে তাহা নাটকীয় চরিত্রগুলি বিবৃতির 
মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছে । স্থতরাং দর্শক বা পাঠককেও সেই বিবৃতি শুনিয়! 
ক্ষান্ত হইতে হয়। ইহাতে দৃশ্তকাব্যোচিত উপস্থাপন! কিছু নাই। মহাভারতের 
অন্গুরূপ এখানে সঞ্য় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্ধ্যোধনের পতনের পর বিবিধ সংবাদ পরিবেশন 
করিতেছেন। মহাভারতে বিদূর, সঞ্জয়, শ্রীফষ ব! ব্যাসদেব গুরুতর অবস্থা 
পরিবেশে অনেক শাস্তি নির্দেশ ও সান্বনা বাক্য জানাইয়াছেন। এগুলি কাব্যো- 
পযোগী। দীর্ঘ হইলেও তাহাতে মাধুর্য নষ্ট হয় নাই। কিন্তু নাটকের মৃধ্যে 


রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১৮৩ 


যদিসেই দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে নাট্যরস স্ষুপ্ন হইয়া! পড়ে 
“কৌরব বিয়োগে” এইরূপ দীর্ঘ সংলাপ বা বিবরণ মনেক আছে। কর্পের শ্টোর্ 
বীর্ষে ছুধ্যোধনের আস্থার অভাব ছিল না, কিন্তু পরিশেষে কর্ণের পর্াভবই 
ঘটে। ইছাতে দৈবই বলবান দেখা যায়। দুর্য্যোধনের কথায় কপাচার্য প্রাসঙ্রিক 
গল্পটির বিদ্ভৃত বিবরণ দিলেন। অঙথামার বীবত্ব প্রসঙ্গে শ্রকষ্ক দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত 
করিলেন। নিহত পুত্রদের জন্য ধৃতবাষ্টর শোকাতুর হইলে ব্যাসদেব ধৃতবাষ্ট্রকে 
কৌরব বংশধরদের পূর্বনির্দিষ্ট ভাগ্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন । 
তৃতীয় অস্কের চতুর্থ অঙ্গেই বোধ করি দীর্ঘ সংলাপের বাহুল্য ঘটিয়াছে। গাস্কাযনবীর, 
বিলাপ ও শ্রীকষ্চের উত্তরের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী ও মর্মবাণী ব্যক্ত হইয়াছে, 
কোন বিশেষ নাটকোপযোগী সংলাপ ব্যবহৃত হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের দ্ধিতীক্ 
অঙ্গে ভীদ্ধ কর্তৃক উপদেশ দানের মধ্যে দানধর্মের মাহাত্য জ্ঞাপক বিবৃতিই 
সবাপেক্ষ বুহৎ। দান ধর্মের মহিমা ও উতঙ্ক মুনির উপাখ্যান ব্যক্ত করিয়া 
নাট্যক।« ।হণীকে প্রধান করিয়াছেন, ঘটনা! সংঘটনকে বড় করেন নাই ॥ ভঃ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রলগ্গে যথার্থই বলিযাছেন, 'কৌরৰ বিয়োগ” কাম্ীরাম 
দাস রচিত মহাভাবতেরই অংশ বিশেষের একটি গঞ্চরূপ মাত্র, নাটক নহে ; 
ইহাতে ঘটনার বর্ণনাকারী শাছে, কিন্তু সংঘটনকারী নাই ।১২ 

তবে নাটকের দিক দিয়! চরিত্র পরিস্ফুটন যথার্থ না হইলেও চবিত্রগুলির 
পৌরাণিক মহিমা! প্রায় অঙ্ু্ রহিয়াছে । মহাভারতের মহ'নায়কবৃন্দ, এখানে প্রান্ত 
সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়। তাহাঝ৷ স্মমগ্র 
মহাভারতে যে ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রায় সেগুলি রক্ষিত 
হুইয়াছে। ছুর্ধযোধন চরিত্রের ক্রুরত1 নাটকের বিষয়বস্ত বহিভূত বলিয়! তাহার চরিজ্ 
প্রায় অনুক্ত। তবে স্বল্নকালের মধ্যে নাট/কার সাহার জিগীষ! ও পা গুৰ বৈরিিতাক, 
আভান দিঝাছেন। প্রতিছন্্ী চরিত্র ভীম ও তাহার খ্যাতি অক্ষর রাখিয়াছেন । 
নাটকে অর্জুনের ভূমিকা গৌণ। নাটকটি নীতি ও আদর্শ দিয়া রচিত বলিয়া! 
ইহাতে শ্রফ, ব্যাসদেব, বিদূর, ভীন্ম প্রমুখ নীতি ধর্মের প্রধক্তাবৃন্দই প্রধান 
হইয়া উঠিয়াছেন। ঠিক একটি নায়কের পতন বলিয়া যদ্দি বলিতে হয়, তাহা 
হইলে ধৃতরাষ্ট্রই এই নাটকের নায়ক। সমগ্র কৌরৰ কুলের বিন এই বুদ্ধ 
রাজার অস্তিম পর্কে ছুঃখ-করুণ করিয়। কফিম্াছে। ব্যালদেবের আগ্তকক, 
শরীফের জন্ম-মৃত্যু অতিক্রান্ত জীবন-দর্শন বা ভীগ্মের অভিজ্ঞতা লন্ধ নীতি উপদেশ" 
কুরু-পাওুকুলের মৃত্যু মিছিলের উপর শান্তি-বারি সিঞ্চন করিতে পারে নাই & 


১৪৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এইজন্য বার বার একই রূপ দর্শন উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিতে হুইয়াছে। অগণিত 
মতা মহোৎসবের মধ্য দিয়! ধৃতরাষ্ট্, গান্ধাবী, কুন্তী জীবনের যবনিকাপাত হওয়ায় 
নাটকটিতে দুঃখবেদনার করুণ স্পর্শ লাগিয়াছে। 

তবুও ইহা! নাটকের ফল্শ্রুতি নহে, মহাভারতী কাহিনীরই রস সঞ্জাত আবেদন 
মাত্র। সে দিক দিয় নাট্যকার বার্থ হইয়াছেন বলিতে হুইবে। নাট্যকৌশলের 
দিক হইতে তিনি যে ঘটনাগুলি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্ঠ স্থানে স্থানে 
পৌরাণিক পরিমগুলটি স্যতি হইয়াছে । উদ্দাহরণন্বর্ূপ বলা যায়, দ্বিতীয় 
অঙ্কের পঞ্চম লঙ্গে রঙ্গভূমি ব্দরিকাশ্রমে অশ্বখাম৷ ও পাগুবদের যুদ্ধে নানারূপ 
বিচিত্র ঘটনায় একটি পৌরাণিক অথচ নাটকীয় পরিবেশের হি হইয়াছে । ভীমের 
প্রতি অশ্বখামার ব্রদ্ধান্্ ্যাগ, প্রুফ নির্দেশে সেই বাণ প্রতিহত করিতে 
অর্জুনের বাঁণ নিক্ষেপ, ব্যাসদেবের আকম্মিক আগমন, অঙ্খথামাব শিরোমনি ছিন্ন, 
উত্তরার অকাল প্রপৰ ইত্যার্দি আকম্মিক ঘটন।মাল|! একের পর এক ঘটিয়া 
পরিবেশটিকে অলৌকিক করিয়া তুলিষ'ছে। আবার শেষ অঙ্কে ব্যাসদেবের 
কপায় জীবিত কুক পাণ্তব নবনারীদের মৃত আত্মীয় স্বজন দর্শনের মধ্যেও 
অন্ভরূপ ভাবম গুলের স্যতি হইয়াছে । 

সবদ্বিক দিয়া বিচার কবিলে “কৌরববিয়োগ?কে নিশ্চয় সার্থক পৌরাণিক 
নাটক বলা যাইবে না। ইছার মধ্যে নাটকীয়তার একাস্ত অতাব। অত্যন্ত বৃহৎ 
অথচ অপেক্ষাকৃত নীরুন অধ্যায়টি অবলম্বন করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ বুদ্ধিমত্তার পবিচয় 
দিতে পাবেন নাই। মহাভারতের প্রধান লক্ষ্য তখন শেষ হইয়া গিয়'ছে। 
অন্ুক্রমণিকা! অংশে শুধু খেদ, বিলাপ আর পুতীভূত উপদেশের মধ্যে নাটকীয় 
ফুটাইকসা তোলা শক্ত । আখ্যানবন্তর প্রাচুর্য, দীর্ঘ সংলাপ, উৎ্কট ভাষা বিস্াঁস, 
প্রবল নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির ছারা “কৌবৰবিষোগ*এর নাটকত্ব যেমন কু 
হইয়াছে, তেমনি গতিশীলতার অভাব, চকিত্রসমূছের প্রাণহীনতা। ও যাক্ত্রিকা, 
নাটকীয় ঘটনাকিস্তাসে টৈ'থল্য সধোপরি মহাভারতের প্রতিটি বিষয়ের ছাক্সানু- 
সরণে ইছার নাট্যিক উৎকর্ষ প্রকাশ পায় নাই। পূর্ববর্তী নাট্যকার তারাচরণ 
সিকদার এ দিক দিয়; অধিকতব কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। 

শিষ্ঠা নাটক || ইহা মাইকেল মধুন্থদনের প্রথম বাংলা রচনা । বেলগাছিয়া 
বঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত বত্বাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়! তিনি 
বর্বগ্রথষ মৌলিক নাটক রচনায় প্রেরণা অন্তৰ করেন। ইবরার ফজদ্বরাপ ১৮৫৮ 
ধ্ীষ্টা্ে তিনি শমিষ্ঠা নাটক রচনা করেন এবং ১৮৫৯ গ্রীষ্টাবে বেলগাছিয়া 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবি-হ নাটা সাহিত্য ১০৫ 


ক্ষমঞ্চে ইহা অভিনীত হয়। বলা নাটকের ইতিহাসে 'শর্মিষ্ঠা” নাটকের 
এঁতিহাদিক গুরুত্ব আছে। দুর্শকসাধারণ 'তখন স'স্কৃত নাটকের অন্ুস্দ 
ৰা সশশ্কতগন্ধী বাংলা নাটক দেখিতে অভান্ত। ইহা যে বাংলা নাটকের 
পক্ষে অছুপযোগী মধুস্দন তাহা বুঝিয়াছিল্নে অথচ দর্শকজনের কুচি:প্রকূতি 
তখনও আধুনিক হয় নাই । এইরূপ সন্ধিক্ষণে তাহার শতিষ্ঠা রচনা। 
মধুকবি বাংল! সাহিত্যে বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিক্েন। তাহার প্রথম 
বচন! নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ষে এতিহা মৃত্তির হাওয়| তুলিলেন, কাৰ্য ক্ষেত্রে 
তাহাই ঝঞ্চার স্থ কবিয়াছে। বন্ধু শৌবদান বসাককে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“আমার নাটকে তৈদেশিক ভাৰ কিছু থাকিবে। সংস্কৃত যাহা কিছু তৎসমন্তেব 
প্রত্তিই আঁমাদের দাঁসন্লভ মনোভাবের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য 
যে শৃঙ্খল হ্যত্টি করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হওষ'ই আমার উদ্দেশ্ঠ” ।১৩ ন্ষবুও 
শম্িষ্টা নাটক এইরূপ এঁ্হি মুক্ত কোন রচন নছে। ইহাতে সংস্কৃত রচনারীতি 
বস গৃহীত হয় নাই সত্য। ত্থাপি ইছা ঠিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকও 
নহে । নাটকের রীতি প্ররুতিতে এখানে তিনি পাশ্চাত্য অপেক্ষ প্রাচা ধারারই 
অধিক অনুসরণ করিযাছেন। পঞ্চাঙ্ক কলেবরে গর্ভাঙ্কের উপস্থাপন], নাণ্দী, ন্টা 
ও স্ুত্রধার বর্জন, ঘটনাাহুল্য পরিবর্জনে নাটকের সংহতি ও এক্য রক্ষা প্রভৃতি 
নাটকের বহিবিঙ্গ-বিন্তাসের কতকগুলি ক্ষেত্রে মধুস্ছদন পাশ্চাতা খীতিকে অশন্থসবণ 
করিয়াছেন। তথাপি ইহার অঙ্গ সঙ্জার অন্য নয দিকে প্রাচারীতির কম নিদর্শন 
নাই। ইহার প্রাচারীতি প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্ধ মন্তব্য “[ যাছেন-- 
“সংস্কৃন নাটকের রীতি অন্যাধীই শম্িষ্ঠ * নাটকের কাহিনী [বখ্নাস্তক ও 
শঙ্গার রসাত্বক হইয়াছে । যদিও ইতিপুর্বেই এদেশে ইউ পীয ধরণের 
মঞ্চলজ্জ। প্রবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি মঞ্চোপকরণের অভাব পুরণার্থে সংস্কৃত নাট্য 
শানে 'য সমস্ত ব্যবস্থা অবলক্নের নির্দেশ রহিয়াছে ইহাতেও তাহাদের প্রায় 
কোনটিরই ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রথম অস্ক প্রথম গর্ভাক্কে যোদ্ধবেশী দৈত্যের 
দীর্ঘ স্বগতে ক্তির এইজনূই অবতাঁরণ' কর] হইয়াছে। ভারতের নাট্য শানে 
অভিনয়কালে দুধাহ্বান, বধ, যুদ্ধ প্রমুখ যে সব ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, *শত্রিষ্ঠা 
নাটকেও তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজী আদর্শে উৎকুষ্ট নাট্িক উপাদান 
থাকা সত্বেও সংস্কত নাটকের রীতি অনুযায়ী অপ্রিষ্জ দ গাদেশ বা কোন অভিশাপ 
ইহার অভিনয়কালে উচ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের নিপুণিক! চতুরিকাই 
এখানে পৃর্ণিকা-দেবিকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে । এখানেও রাজ বধন্ত ভড্ডুক 


১০৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্রিয় মাধব্য নামক বিদূষক ।”১৪ মধুস্দন যে কেন শমিষ্ঠাবর মধ্যে আপন' 
মৌলিকত! দেখাইতে পারেন নাই, জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তাহা অনুমান 
করিয়াছেন। তাহার মতে “নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর মধুস্দন তখনও 
সম্পূর্ণ বিশ্বাম স্থাপন কৰিতে পাবেন নাই। ম্থতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার 
জন্য তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে এরত্বাবলী,কেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। 
উভয় গ্রন্থে সেইজন্ট ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্ঠও লক্ষিত 
হইবে ।৮১৫ একজনের উপর অন্য জনের প্রভাব সম্বন্ধে হঠাৎ করিয়া কিছু বল৷ 
যুক্তি সংগত নহে, তবে ইহা যে মধুস্থদনকে বাংল! সাহিত্যে মহামহীরূহ করিয়া 
তুলিয়াছিল, সাধনার সেই বীজমন্ত্রটি তখনও অনায়ত্ত ছিল বলিয়াই শমিষ্ঠা 
নাটকে ত্বাহার ভীরু পদক্ষেপ দেখিতে পাই। 

শহ্িষ্ঠ। নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদি পর্বাস্তর্গত সম্ভব পর্বাধ্যায়ের 
দেবযানী শত্িষ্ঠা বাতি উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মহাভারত কাহিনীকে 
মধুস্ন আবশ্তকমত পরিবর্জন ও সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কতকট! নাটকের 
সংহতি রক্ষা, কতকট] ব! চরিত্র চিত্রণের আবশ্তাকতায় তিনি এইবপ করিয়াছেন। 
বিস্বীত পরিসবে, স্থানকালের অনেক বাবধানে মহাভারতে শমিষ্ঠা যযাঁতির 
কাহিনী আবৃত্ত হইয়াছে । নাটকের এঁক্য সংস্থাপনে এই দুরান্বয়ী ঘটনামালার 
নৈকট্য দেখান হইয়াছে । এইজন্তই ইহার মধ্যে এত বিলঘ্িতলয়ের অবকাশ 
নাই। শশিষ্ঠা যযাতির কলহ এখানে আদৌ বণিত হয় নাই, বকাহুরের সংলাপের 
মধ্যে এই বিবাদের কারণ ও পরিণতির কথা বিবৃত হইয়াছে । এইভাবে নাটকের 
প্রস্তাবনা সচিত হইয়াছে । এক্ষেত্রে মহাভারত বর্ণিত শমিষ্ঠ। চরিত্রের কোন 
আভাসই নাই। এই বিবাদের কেন্দ্রে শত্ষিষ্ঠার যে দৃপ্ত অহংকার ও দাস্তিকতা 
মহাভারতে বণিত হইয়াছে, মধুস্থদন তাহার ইঙ্গিতও করেন নাই। আপন 
মানম কন্তা শশ্িষ্ঠার ধের্য ও মহত্ব প্রতিপাদদনের উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়। তাহার 
চরিত্রের অপহ্ৃবকারী সমস্ত কলঙ্করেখাকে তিনি মৃছিয়! দিতে চাহিয্বাছেন। 
দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কোন উল্লেখ নাটকে নাই। কন্তা! শত্িষ্ঠার প্রতি তাহার 
নির্মম আদেশ দান নাটকে সংবাদের মত পরিবেশন করা হুইয়াছে। মূল 
কাহিনীতে দেখা মায় প্রথম সাক্ষাতের দীর্ঘকাল পরে সখী পরিবুত দেবযানী 
চৈত্ররথে বনে বিহার করিতে যাইলে যঘাতি মৃগয়। বাপদেশে সেইখানে আসেন। 
সেখানে দেবযানী বযাতিকে তাহার অঙ্গরাগের কথ৷ ব্যক্ত করিয়াছেন ও পিতাকে 
যযাতির হন্তে সম্প্রদান করিতে বলিক়াছেন। শমিষ্ঠ! নাটকে দেবধানী তাহার 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১০৭ 


যষা'তি অঙ্ক্রক্তিকে সখী পুর্ণিকা সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুর্ণিকাই এখানে 
তাহা শুক্রাচার্ধকে জানাইয়াছে যদিও তিনি পূর্বাহ্ছেই ইহ! অনুমান করিয়াছিলেন। 
কচের অভিশাপের কথা অপ্রাসঙ্গিকবোধে মধুস্থদন আদৌ তোলেন নাই পরন্ত 
বধাতি, 'ক্ষত্রকুলজাত তথাচ বেদবিদ্যাবলে” দেবযানীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই 
বিবেচিত হুইয়াছেন। মহাভারতে শুক্রাচার্য যযাতিকে শখিষ্ঠা সম্বন্ধে সাবধানে 
থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, শমিষ্ঠীকে যেন তিনি সসম্মানে রাখেন, কিন্তু তাহাকে 
যেন শয্যাসঙ্গিনী না করা হয়। মধুক্থ্দন ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। যধাতি 
শিষ্ঠার পরিণয়ের কাহিনী দেবযানী পিতাকে জানাইলে শুক্রাচার্ধয বলিলেন, 
“বলে গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয় কুলের রীতি, তা কি তুমি জাননা? 
মহাভারতের শুক্রাচার্য স্বতঃগ্রণোদিত হইয়া যযাতিকে অভিশাপ দিয়াছেন এবং 
ধযাতির অনুরোধে শাপমুক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এখানে দেবযানীই 
শুক্রাচার্ধকে অভিশাপ দিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, “আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত 
করুন, ষেন সে আর কাঁষিনীন মানোহরণ করতে না পারে। শু ক্রাচার্যকে মধুস্দন 
মহাভারত অন্ুগ তেজন্বী মহামুনি করিয়া জ্রাকেন নাই। তাহার মানবতার 
দিকটির উপর বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন। অপত্য স্সেহের বশে তিনি অভিসম্পাত 
কবিলেও তাহা! যে দেবযানীর অবমাননার জন্যই তিনি করিয়াছেন, একথা তিনি 
স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাহার কাছে ইহা! অনেকটা প্রাক্তনের 
ইঙ্গিত--“বিধাতার নির্বষ্ধ কে খগ্ন কর্তে পারে? যষাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপ 
সঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তাঁর এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে ?”, আবার অভিশাপের 
পর দেঁবযানীই অগ্রণী হইয়া পিতাকে শাপমোচনের জন্য অরে" ' করিয়াছেন। 
মহাভারতের মত যযাতি নিজেই ইহার জন্ প্রার্থনা জানান নাই । যধুনুদন 
দেবযানী চরিত্রকে পর্স্ফুট করিবার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করিসাছেন। যষাতির 
জরা প্রাপ্তির পর হইতে শাঁপযুক্তি পর্ধন্ত সময়ে মহাভারতের বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনার লমাবেশ আছে। মধুন্দন মন্ত্রীমূখে দেই সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
করিয়! নাটকের যবনিক! টানিয়াছেন। 

চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে সর্বশ্রথম উল্লেখযোগ্য শমিষ্ঠ। চবিত্র। নাটক রচনায় 
মধুহদন সর্বত্র আত্মলোপ করিতে পারেন নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ দিকে 
যেমন তাহার প্রত্যক্ষ সহাঙ্গভূতি ছিল, নাটকের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। 
মেঘনাদ যেমন মধুকথদদনের মানসপুজ্জ হইয়াছেন, শশিষ্ঠাঁও তেমনি তাহার মানস 
কন্তা হইয়াছেন। বস্ততঃ শত্মিষ্ঠার ত্যাগ, ধৈর্য, সহনশীলতা মধুন্দনকে গভীরভাবে 
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গ্রভাবিত করিয়াছিল। এইজন্ঠই বোধ করি তিনি আপন কণ্ঠার নামও এই 
শহ্িষ্ঠাই বাখিয়াছিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত মধুস্ছদন শত্রিষ্ঠা চরিত্রকে 
উচ্চগ্রামে বীধিয়া বাখিয়'ছেন। শমিষ্ঠার কলহকে অন্ুক্ত বাখিয়! দেবযানী 
সম্পকিত বিড়ন্বিত জীবনের কথাই তিনি নাটকে ব্যক্ত করিয়াছেন। শশ্রিষ্ঠ 
দৈত্যরাজের নির্দেশে দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দেব্যাঁনীকে তিনি দোষারোপ 
করেন ন'-আমি আপন দৌষেই এ ছুর্শায় পতিত হয়েছি--মামি আপনি 
মিষ্টাম্সের সহিত বিষ মিশিত করে ভক্ষণ করেছি। অন্যের দোষ কি?” বকাম্থুর 
শত্সিষ্ঠার শাপ মোচনের প্রস্তাব লইয়া প্রতিঠান পুরীতে সমাগত হইলে শর্মিটা 
দৈত্য পুরীতে প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধৈর্ধশল চরিত্রে 
জীবন তৃষ্ণার উন্মেষে মধুন্দনের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতী 
শমিষ্ঠার মত ইনি প্রগল্ভা নছেন। সেখানে তিনি রাজাকে প্ররোচিত 
করিয়াছেন, তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য । রাজ! সত্যতঙ্গের আশংকা করিলে 
শত্িষ্ঠ। তাহাকে শাস্্াচমোদিত পঞ্চবিধ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া 
জানাইধাছেন। অধুন্থদনের শত্রিষ্ঠা অন্ঠরাগ দীগ্চ হইয়া যযাঁতিকে পূর্বেই আত্ম 
নিবেদন করিয়াছেন, যযাঁতির নিকট ক্রীড়ানম হইয়া সেই নিবেদনকে ন্িগ্ধ ও 
শান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যধাঁতি অগ্রবর্তী হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছেন “শণ্ধর কি কুমূদিনী ব্যতীত অন্ত কুশ্গমে 
কখনও স্পৃহা করেন?” তঁভাদের পরিণয় কথা দেবযানীর কর্ণ গোঁচব হইলে বাহু- 
জ্ঞান শৃস্ঠ হইয়| তিনি ষে আচরণ করিয়াছেন, শশিষ্ঠা তাহাতে তাহাকে দোষারোপ 
করেন নাই, সহচরী দেবিকার নিকট তিনি বলিয়াছেন : “তুমি কেন দেবযাঁনীকে 
নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যগ্যপি আমি ফোন মহামূল্য রত্রকে 
যত্ব করি, আর যদি সে রত্ুকে কেহ অপহরণ করে, অপহর্তাকে আমি তিরস্কার 
করি না?" দেবযানী প্রাসাদে নাই জানিয়! পতিপরায়ণা শম্রিষ্ঠা সন্ত্রস্ত! হইয়া 
পড়িয়াছেন এবং যে কোন মৃহূর্তে মহারাজের বিপদ ঘটিতে পারে এই আশংকা 
করিয়াছেন । মধুক্্ন নাটকীয় কৌশলে এইখানে বযাতির জরা আনিয়া! দিয়। 
শরিষ্ঠার আকুলতাঁকে গগনস্পর্শাী করিয়। দিয়াছেন । ছুঃখের অমারাত্রি শেষে যখন 
মিলনাস্তক পরিণতি আসিল, তখন শত্মিষ্ঠ' পূর্ববৈরিতার কোন চিচ্ছুই রাখেন নাই। 
দেবধানীকে তিনি বলিল্নে, “প্রিয় সখী, তোমার দৌষ কি? এসকল বিধাতার 
জীল1 বই-ত নয় । 

তবে শহিষ্ঠা নাটকে দেবধানীর চরিত্র শঙ্িষ্ঠ অপেক্গ। অনেক বেশী সক্রিয় । 
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বলিতে গেলে, দেবষানীই নাটকটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। মহৎ আদর্শের 
গ্রতিমূতি ছিসাবে শত্িষ্ঠাকে অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিকত! ও বাস্তবতার 
দিক হইতে দেবযানীয় সার্থকত1। তাহার অপমানে পিতা শুক্রাচার্ধ দৈত্যরাজের 
উপর ক্রোধ প্রকাশ কবেন ও তাছারই ফলম্বরূপ শমিষ্ঠাকে দাসী থাকিতে হয়। 
এইভাবে তাহার দ্বারা নাটকেব গতিটি আরন্ত হইখাছে। মধ্যবর্তণ অধ্যায়ে 
দেবযানী ঘযাতির প্রণয় কাহিনীতে নাটকের বিস্তার ঘটিয়াছে। এই প্রণয়ের 
সহিত বযাতি শমিষ্ঠার প্রণয়ের সংঘাত স্থক হইলে নাটকীয় ছস্ঘটি পরিষ্ফুট হয়। 
অতঃপর দেবধানীরই সক্রিয়তায় শুক্রাচার্ষের অভিশাপ ও অহুতপ্ত দেবযানী কর্তৃক 
যযাঁতির নিরাময়তা প্রার্থনায় প্রেমের ছন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে । নাটকের গতি 
এইভাবে ফলশ্রুতিতে পৌছাইয়া যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এইরূপ 
গুরুতর ভূমিকা ফুটাইতে হইলে যেবপ সচেতন ও স্পর্শকাতর হইতে হয়, 
চিত্রের যে দৃঢত! ও ব্যক্তিত্বের যে বলিষ্ঠ প্রয়োজন, দেবধাণী চরিত্রে তাহা 
সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে । এইখানেই চবিত্রটির অভাবনীয় সাফল্য। 

তবু নাটক ছিসাবে শমিষ্ঠা যে সফল হইয়াছে, এমত বলা যায় না । দেবধানী 
শম্রিষ্ঠা ছাড়! নাটকের অন্তান্ত চিজ তেমন প্রাণবন্ত নহে। যষাতিকে বেদ 
পারঙ্গম শৌর্য বীর্শালী রাজা বলিয়া আদৌ মনে হয় না। প্রণয় ব্যপদেশে যে 
কয়েকবার তাহার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, তাহা একান্তই গতান্ঠগতিক এবং বৈশিষ্ট্য- 
বজিত। শুক্রাচার্ধ চরিত্রটিতে মধুস্দূন কিছুট! মৌলিকতা! দেখা ইয়াছেন, উগ্রচেতা 
মুনির মধ্যে মানবিকতার ফন্তরধারা আনিয়! শুক্রাচার্কে অনেকখানি স্বাভাবিক 
করিয়' তু্িয়াছেন। কিন্তু চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও নাটকীয় উপস্থা “র ত্রুটিতে 
সমগ্রভাবে শত্রিষ্ঠা উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে নাই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 
নাটকগুলির দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তি মধুসথদন পরিহার করিতে পারেন নাই। 
দীর্ঘ ভাষণের মধো নিসর্গব্ণন। বা মনের ভাব প্রকাশ যাহা! আছে, তাহার 
সহিত নাটকের সংযোগ ক্ষীণ। আবার একটি স্থপরিচিত কাহিনীর বূপায়ণ 
বলিয়! দৃশ্তগুলির মধ্যে পারম্পর্যও রক্ষিত হয় নাই। মধুন্দন নাটকীয় দৃশ্যগুলির 
বুল অপচয় ঘটাইয়াছেন। তবে ইছার সর্বপ্রধান ক্রটি হইল নাটকের মধ্যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে, নাট্যিক ক্রিযাশীলতার মধ) দিয়! 
সেগুলি সংঘটিত হয় নাই। ইহাও আমাদের গ্রথম পর্বের নাটকগুলির মত বিশেষ 
ক্রটি । যে সব ঘটনা দূতমূখে বা মন্ত্রী মুখে বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ঘটিয়া 
গেলে নাটকীগ্ আকম্মিকতা৷ বা উৎকঠা বজায় থাকিত এবং দৃশ্তগুলি প্রত্যক্ষ 
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হইয়! উঠিত। বকাহ্থর প্রথমেই বিবৃতি দিয়া শস্িষ্ঠার দাসীত্ব গ্রহণের কথা 
ব্যক্ত করিয়াছে । ইহাকে ন! হয় প্রস্তাবন' হিসাবে গ্রহণ করা বাইতে পারে। 
কিন্ত তৎপরে দেবধানী বধাতির প্রণযবোন্মেষ পরোক্ষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা 
পুর্নিকা দেবধানীর ব্যাপার নহে, যষাতি দেবযানীর ব্যাপার | ইহার অনেক পরে 
একেবারে উভয়কে পাওয়৷ যাইতেছে । ইহা অপেক্ষা শঙ্িষ্ঠা যযাতিৰ প্রণয় 
নিবেদন অনেক প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আবা: চতুর্থাঙ্কে বিদূষকের নিকট যষাতি 
কর্তৃক দেবযানীর ক্রোধোৎপত্তির কথা বাক্ত করা নাট্যোপযোগী হয় নাই। 
শত্মিষ্ঠাও তাহার পুত্রদের দেখিয়া দেবযানী যযাঁতির গোপন প্রণস্ের কথ! জানিতে 
পারিয়াছেন। ইহার কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া! ঘটিতে পারে, বাজ তাহা বিদূষকের 
নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। অঙ্রূপ ভাবে ক্রোধান্িতা দেবধানীর কথা আবাঁর 
তিনি শখ্বিষ্ঠ সকাশে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবযানী যযাতির মধ্যে বাদামুবাদ 
ও তাহার ফলে দেবযানীর স্বামীগৃহ ত্যাগ--এই চরম ঘটনাটি ঘটিয়া গেলে 
| নাটকের দিক হুইতে তাহা! অনেকথানি উৎকৃষ্ট হইত। শুধু বিবৃতির মাধ্যমে 
। এই গুরুতর অধ্যায়টি বর্ণনা করায় নাট্যরস হ্ষুপ্ন হইয়াছে । পরস্ত চতুর্থান্কের 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটি নাটকীয় হুইয়াছে। শুক্রাচার্ধ ও দেবধানীর আকন্মিক সাক্ষাৎ 
ও পিতার কাছে সমূহ ঘটনা! বিবৃতি এমন আকশ্মিকতা ও উৎকণ্ীর মধ্যে 
সংঘটিত হইয়াছে, যাহাতে ইহা নাটকীয়ত্থ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্ত 
অন্তান্ঠ ক্ষেত্রে এই আবশ্যিক রীতিটুকু অবলহ্িত হয় নাই। যষাতির শাপ 
মোচনের কথা! একেবারে পরোক্ষভাবে মন্্রীমুখে বিবৃত হুইয়াছে। এইভাবে 
নাটকটির মধ্যে ঘটনাগুলি যথাযথ ঘটিতে পারে নাই। ডঃ স্থৰোধ চন্দ্র সেনগগ্ত 
এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, “শত্িষ্ঠ। নাটক পড়িতে পড়িতে বারংবার 
মনে হয় যে মধুস্দন নাটকের বিশিষ্ট সমস্তাগুলি এড়াইয়া বর্ণনার সাহায্যে 
কাহিনীটি উপস্থাপিত করিতেছেন।”*১৬ 

সাবিত্রী স্্যবাম।। কালীপ্রসন্ন সিংছের একমাত্র মৌলিক রচন! "সাবিত্রী 
সত্যবান* (১৮৫০গ্রঃ) নাটকটির আখ্যানভাগ মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। এই গ্রন্থটি দুশ্রাপ্য। ডঃ স্থশীলকুমার দে নাটকটি স্ঘন্ধে কিছু 
আলোচনা! করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজী নাটকের অনুসরণে কাণ্ড ও অঙ্ক 
বিভাগ হইলেও আঙ্গিক গঠনে সংস্কৃত নাটকের রীতি ব্যবহার করা হইয়াছে। 
ইহার মঞ্চ নির্দেশনায় ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের উভগ্ন রীতির মিশ্রণ দেখ! যায়। 
ডঃ দে নাটকটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক-নারিকার আদর্শের 
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'আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র জাকিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে হাস্যরসের 
অবতারণা কর! লইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্ট! খুব সফল হয় নাই। এই নাটকের 
বিদুষক সংস্কৃত নাটকের মামুলী প্রথাগত, উদর পরায়ণ, ও বৈশিষ্ট্যবঞ্জিত 
বিদূষকের ছায়ামাত্র। ভবভূতির অনুকরণে প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অঙ্কে যে দুই 
শিষ্তের প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে হাস্োদ্দীপনের চেষ্টা বার্থ হইয়াছে । সংস্কৃত 
নাটকের প্রভাব গ্রন্থকার বর্জন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বর্ণনা বা ভাব 
প্রবণতার আতিশধ্য নাট্যবস্তর অবাধ গতিতে অনেকস্থলে ব্যাহত করিয়াছে ।১* 
প্রকাশ ভংগীতে গুরুগন্ভীর ভাষা ও লঘু চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিকা ইহার 
গা্ভীর্বকে কিছুটা ক্ষুন করিয়াছে । ছেখক সংস্কৃতাচরাগী ছিলেন বলিয়া এই ক্রুটি 
তাহার প্রায় সব নাটকেই আসিয়! পড়িয়াছে। 

স্বর্দ শৃঙ্খল মাটক || ডাঃ দুর্গাদাস করের হ্ব্শৃঙ্খল নাটক” বাংল! সাহিত্যের 
একথানি বিস্বৃত নাটক । ইহার একটি এঁতিহাসিক মূল্য আছে। ইহ! প্রথম 
সামাজিক নাটক কুলীন “কুল সর্বস্বের+ রচনাকালের পরবর্তা বৎসরে (১৮৫৫) 
রচিত হয়। নাট্যকারের সহদয় বন্ধুগণের অন্রোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত 
ৰরিশালে এই নাটক লিখিত হয়। কিন্তু বহুদিন ইহা! প্রকাশিত হয় নাই। 
“নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের দুই বংসর পরে (১৮৬৩) ইহা! প্রকাশিত হয়।১৮ 

দ্রৌপদী প্রেমের স্বর্শশৃঙ্ঘলে পঞ্চপাগুবকে দৃঢ়রূপে বীধিয়া বাখিয়াছিলেন। 
এই ভাবটি হইতে গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।১৯ ইহার কথাবস্ত 
মহাভারতের সভাপর্ব হইতে গৃহীত । যুধিষ্ির ইন্্রপ্রস্থে রাজ্য যজ্ঞ করিলে 
দুর্ষোধন তাহার এ্বর্ধ ও আড়ম্বর দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন। পিতা ধৃতরােযর নিকট 
পাগুৰ বিনাশের অভিপ্রায় জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে বিচলিত হুন। কৌরৰ 
অধিনায়কবুন্দ তাহা! অন্থমোদন করিলেন না। তখন ছুর্ষোধন পিতাকে মত 
করাইয়া মাতুল শকুনির সাহায্যে যুধিষিরের সহিত অক্ষ ক্রীড়ার আয়োজন 
করিলেন। আমন্ত্রিত যুধিষির হস্তিনাপুরের রাঁজপভার অক্ষ ক্রীড়ায় পণে বাঁ 
বার হারিয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইন্্প্রস্থের সমূহ এই্বর্য, রত, বনমূল্য বন 
ও ভ্রাতৃম গুলীকে পণ রাখিয়া সকলকে হারাইয়। ফেলিলেন। শকুনি সেই সময় 
ইঙ্গিত করিল রাণী ভ্বৌপদীকে পণ রাখা হউক। রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে অস্বীকার 
করিয়! পরে রাজী হইলেন এবং ক্রীড়ায় পরাজিত হুইযস! দ্রৌপদীকে ও হারাইলেন। 
অতঃপর ছুর্ধোধনের আজ্ঞায় ছুঃশাসন ইন্ত্রপ্রস্থ হইতে ভ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়! 
হস্তিনাপুরের রাজনভায় উপস্থিত করিল। অতঃপর বহ্হরণ প্রাকালে সূপীকৃত 


১১২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বন্থ মভামধ্যে জমিয়] প্রৌপদীকে নারীত্বের অপমান হইতে রক্ষা করিল। পুনরায় 
অক্ষ ক্রীড়া! করিয়। দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসরের অজ্ঞাত বাসের প্রতিশ্রুতি 
দিয়া পাগুবগণ সত্য রক্ষার জন্য বন গমন করিলেন । বনগমন প্রাক্কালে ভীম্ম ও 
দ্রৌপদীর ভীম প্রতিজ্ঞ! পাঠকমনে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণের এক বীভৎস করুণ 
অধ্যায়ের আভাস আনিয়! দেয় । 

মহাভারত অশ্থগ আখ্যানবন্ধই নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্থটি 
নাটকের অগ্রগতিতে বিশেষ সাছাষা করে নাই। ভীমের বীর্ধবত্তা ও দ্রোপদীর 
প্রেমের আভান দিয়! নাটকের কাহিনীবৃস্থ স্থরু হইয়াছে । মহাভারতী ছুর্ধ্োধনের 
ক্রুরত! ও শকুনির চাতুর্ধ ও শঠত! নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র 
অপেক্ষাকৃত নিশ্রভ। তাহার পাগ্ুব প্রিয়তার সহিত ছুর্য্যোধনের আচরণ সমর্থনের 
তেমন সামঞ্তন্ত রক্ষিত হয় নাই। অর্জুন চরিত্রের ভূমিক! প্রায় নাই। ভীম 
চরিত্র সে তুলনায় অনেক প্রাণবস্ত। ভীমের আম্ফালন ও রণপ্রকৃতি তাহার 
উক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্ট হইয়াছে। 

পাশ্চাত্য নাটকের মত গ্রাচা নাটকেও ক্রুব ও বীভৎস ঘটনাগুলি গ্রকান্ডে 
সংঘটিত হয় না। নাট্যকার এই রীতি অক্ষু্ন রাখিয়াছেন। দ্রৌশদীর বন 
হরণের বীভৎস দৃশ্যটি সংঘটিত হয় নাই। ইহা! বিদুর কর্তৃক বিকর্ণকে তথা 
দর্শকম গুলীকে জ্ঞাত করান হইয়াছে । ইহাতে নাটকীয়তা] ক্ষু্র হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু এইরূপ ঘটনার পশ্চাদসংঘটন ক্লাপিক নাটকেরই রীতি । সমকালীন 
বিখ্যান্ড নাটক নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি উডপাহেবের দৃশ্ঠটি বীভৎনতা লইয়াই 
দৃশ্মান হইয়াছে । ব্বর্শৃঙ্খল নাটক এ দিক দিয়! কল্যা্িক নাট্যপীতিকেই অন্কসরণ 
কৰিয়াছে। 

আদিযুগের অধিকাংশ বাংলা নাটকের মত এই নাটকটির সংলাপও অধথা 
দীর্ঘ এবং গুরুগভীর। ধৃতরাষ্ট্র অন কথোপকথনের মত গুরুতর ক্ষেত্রে ভাষার 
যে গাভী, ভ্রোপদী-সরলার আলাপ আলোচনায়ও সেইরূপ গাভীধ আপিয়াছে। 
সহচী সরলাকে দ্রৌপদী বলিতেছেন £ “আমি যেন এক নিবিড় অরণ্যানী মধো 
একাকিনী ভ্রমণ করিতেছি, অকম্মাৎ দেখি যে, এক বৃদ্ধক্কত্ধে এক সিংহ জুব্ণ 
শৃংখলে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারি অনতিদূরে একট! শৃগাল ছারা একট! পিহী 
অপমানিত হইয়া শৃংখলে আবদ্ধ এ সিংহের প্রতি বার বার দৃিক্ষেপ করিয়া 
আর্তনাদ করিতেছে। সিংহ এতাবদৃষ্টে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রছিয়া এক একবার 
শৃংখলের গ্রতি দৃষ্টি করিতেছে ।” ইহ! যে বিষ্তানাগরী ভাষাবীতির অস্থসরণ, তাহ! 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১১৩ 


অন্থমান করিতে কষ্ট হয় না। বল বাহুল্য, নাটকীয় সংলাপে এইবশ বাক্যবিস্তাস্‌ 
যথোপযুক্ত হয় নাই। 

উধানিরুদ্ধ নাটক ।। মণিমোহন সরকারের “উধানিরুদ্ধ নাটকটি (:৮৬৩) 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে উৎপাত । “সাবিত্রী সত্যবা”* ও “মালতী মাধবে'র 
বচন! দ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নারী সমাজকে যে মহান মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তাহার জন্য গ্রন্থকার শ্রচ্ধাবনত চিত্তে অ'লোচ্য নাটকখানি তাহাকে 
অর্পন কবিয়াছেন। বাণরাজার কন্তা উষার সহিত শ্রীষ্$-পৌজ অনিরুদ্ধের 
প্রণয়লীলাই নাটকের বিষয়বন্ত। কাহিনী রচনায় বিদ্যানুন্দরের প্রভাব আছে। 
উষার গান্ধধ বিবাহ, তাহার অন্তঃসত্বা শবস্থা, অনিরুদ্ধের বন্ধন, কালীর প্রবেশ 
ও অভয়দান, বিচ্যা ও সুন্দরের প্রণয়লীলার কথ;ই স্মরণ করাইয়। দেয়। নাটকটির 
মধ্যে পৌব:ণিক পরিবেশ বিশেষ কিছু নাই। উধা ও অনিরুদ্ধের গোপন প্রণয় 
নিবেদন নাটকটিকে উধ্বচারী করিতে পাবে নাই। নারদের মধ্যে পৌরাণিক 
রূপ কিঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে । তিনিহ উধা সহচরী চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধকে 
আনিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, উদ্দেশ্ট ইহার ফলে সংকট অবস্থা আসিলে 
দ্বারকা হইতে শ্রীয্কষণ বলবাম আমিয়! বাণরাজার দর্প চূর্ণ করিবেন। পরিণতিতে 
তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হুইয়াছে এবং উষা। ও অনিরুদ্ধের মিলনের মধ্য দিয়া উভয় 
পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। 

নাটকটি সংস্কৃত প্রভাবিত । নটনটা, বিদূষক, ক্জু* প্রস্তুতি সংস্কৃত নাটকের 
পাত্রপাত্রী ইহাতে আছে। নট ও তাহার প্রেয়পী স্চনায় কাহিনীৰ আভাল 
দিয়! প্রস্থান করিলে নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে। নাটকটির আর একা বৈশিষ্ট্য 
ইহার গ্রীতিবুলত!। মনের ভাব অভিব্যক্তির জন্য সংলাপের সংগে নায়ক 
নায়িকা এমন কি অপ্রধান চরিত্র চিত্রলেখা, মদলেখা, বিদুষক পর্যস্ত--সকলেই 
গানের সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছে। আঙ্গিক বিন্যাসে ইহা। পূর্ববর্তী বাংলা 
নাটকগুলির মত নহে। এক একটি দৃশ্তই ইহার এক একটি অঙ্ক হইয়াছে। 
নাটকটিতে এইরূপ আটটি অস্কের সমাবেশ আছে। 

জানকী নাটক ॥ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের “জানকী নাটকটি (৮৬৩) বামায়ণের 
সীতার ব্নবাস অংশ অবলম্বন করিয়। রচিত। কিন্তু সীতার বনবান ইহার 
মর্মকথ। হইলেও নাটকটি মিলনাস্তক। খত্তশৃঙ্গ মুনির যজ্জে কৌশল্যাদি 
রাজমাতাগণ গমন করিলে পূর্ণগর্ভা সীতা! স্বামী ও দেবরের তত্বাবধানে 
অযোধ্যাপুত্রীতে রহছিলেন। লক্ষ্মণ জানকীর ইচ্ছাছদারে পুরাতন দিনের স্মৃতি 

৮ 
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বিজড়িত চিত্রপট তীহাকে দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র সর্ববিধ উপায়ে প্রজাহ- 
রঞ্জনের দায়িত্ব পালন করিতে প্রতিজ্ঞ । এ হেন সময়ে দুমূখ আসিয়া সীতার্দেবী 
সম্বন্ধে অপবাদের কথ! বাষচন্দ্রকে জানাইল। মানসিক বেদনা ও গীনিতে 
রামচন্দ্র ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পগ্গিশেষে রাজধর্ষের জয় হইল। লক্ষ সুমন্ত 
মমভিব্যাহাবে দেবীকে ভাগীরথী তীরে বান্সীকির তপোৰনে বিসর্জন দিয়া 
আদিলেন। ইহার পর রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজের প্রস্ততি। যজ্জ কালে এক 
ব্রাহ্মণের মৃত সন্তান দেখিয়। রামচন্দ্র নিজের পাপের কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। দৈববাণীতে শোন! গেল শুত্র শহ্থুকের তপস্তাই বিপর্যয়ের হেতু । 
দণ্ডকারণ্যে শস্থুকের শিরচ্ছেদ করিয়া রামচন্দ্র ধর্মের বিধান অক্ষুণ রাখিলেন। 
শুক অন্বেষণে আলিয়! জনস্থান অঞ্চলে রামচন্দ্র ও লী তাদেবীর মিলন ঘটিয়াছে। 
এইরূপ কোন মিলন রামায়ণে নাই, ইহ গ্রন্থাকারের নিজন্ব কল্পনা । অতঃপর 
বানীকির তপোৰনে জনক, কৌশল্য প্রভৃতি বিলাপ করিতে স্থুকু করিলে 
বশিষ্টপত্বী অকুন্ধতী তাহাদের সাম্বন। দিতে লাগিলেন_-এই অংশও নাট্যকারের 
যৌলিক রচনা । ইতিমধো বামচন্র্রের হজ্ঞান্ব ধরিয়া লব বামচন্্রের টসন্যদের 
সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়! দিয়াছে । লক্ষবণপুত্র চন্্রকেতু ও লবের প্রতিদ্বম্বতার 
পর শ্রীরামচন্ত্র নির্দেশে পরস্পরের বন্ধুত্ব হইল। লবকুশের অবয়ব আফ্ৃতি 
দেখিয়া» তাহাদের বাসস্থান জানিয়া এবং জন্ত.কান্ তাহাদের আঞ্গন্স সিদ্ধ 
জানিয়। রামচন্দ্র তাহাদিগকে আপন সন্তান বলিয়। সংশষ পোষণ করিলেন। 
লবকুশ তাহার নিকট রামায়ণ গান আরম্ত করিল। ইহার পর গ্রন্থকার একটি 
অস্তবর্তা নাটক রচনার দ্বারা সীতার শেষ জীবনের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন । 
জননী বস্থ্যতী সীতার ভাগ্য বিপর্ধয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। তিনি ত্বাছাকে 
পাতালপুরীতে আহ্বান করিতেছেন। আবার বামচন্ত্রের নির্দেশ অন্পারে 
জ্ড.কান্ব দেবীর সম্তানঘয়ের আশ্রিত হইল। ইহ! হইতেই বাম লক্ষণ লবকুশ 
সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় পাইলেন। অতঃপর নাটকের ভ্রান্তি কাটাই" দেবী 
জানকী শ্রীরাম সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । মাত। বস্থমতী এবং কুলদেবী 
গঙ্গ! সীতার পবিভ্রতা সম্বন্ধে উচ্চ স্ততি গাহিলেন ৷ টৈববাণীতেও ঘোধিত 
হইল সীতার তুজ্য সতী নাই। গুরুপত্ী অকুত্বতী আপিয়৷ রামচন্ত্রকে 
জানাইলেন, সকলেই সীতার পবিভ্রতা অনুমোদন করিয়াছেন, রামচন্দ্র ঠাহাকে 
গ্রহণ করুন। রাম-সীতার মিলন হইল । বাল্মীকি লবকুশকে জনক জননীর ক্রোড়ে 
বসিতে বলিলেন। অন্তান্ত গুরুজনদের উপস্থিতিতে এই মিলন মধুয়য় হইল। 
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নাট্যকার নাটকটিকে বিয্বোগাস্ত করেন নাই। সমাপ্রিতে করুণ রস স্থৃটি 
করা ঠিক প্রাচা রীতি অনুমোদিত নহে। এইজন্তই হয়ত নাট্যকার অন্তর্ব হাঁ 
অধ্যায়ে করুণ রসের সঞ্চার করিয়া পরিণতিকে আনন্দদায়ক করিয়াছেন । রাম 
সীতার কথোপকথনের মধো, বস্থ্মতী ও গঙ্গার সংলাপের মধ্ো, স্তুযন্ত্, জক্্ণ 
ও সীতার উক্তি প্রতুাক্তির মধ্যে নাটকের করুণ সথরটি টানিয়া রাখা হইয়াছে। 
কৌশল্যা প্রমুখ রাজমাতাঁগণকে অযোধ্যা ত্যাগ করাইয়! সীতার মর্মবেদনাকে 
লোকমনে সহজেই সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। সীতার মন্দভাগাকে 
তীব্রতর করিয়! দেখাইবার জন্য নাট্যকার মৌলিক বিষয়বস্তর অবতারণা 
করিয়াছেন--“জানকী গঙ্গায় ঝাপ দিলে রঘুকুলদেবী মন্দাকিনী নিজ কুলবধুকে 
আদরে গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই সীতা! ছুটি সন্তান প্রসব করেন । তখন 
বস্থমতী পেই সন্তান ছুটি আর আপনার মেয়ে সীতাকে নিয়ে পাতালপুরে 
গেলেন। তারপর সন্তান ছুটি স্তন ত্যাগ করলে পর ভগবতী বন্মাতী আর 
ভাগীরথী মন্ত্রণা করে শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্তে মহবি বাল্ীকির কাছে তাকে সমর্পণ 
করেছেন।”, মুল রাঁমায়ণের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্ঠ নাই। 

নাটকের আঙ্গিক বিন্যাসে সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের মিশ্র রূপ দেখা 
যায়। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক রচনায় ইহাতে পাশ্চাত্য রীতি অনুহ্থত হইয়াছে, আবার 
সংস্কৃতের অনুরূপ প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাক্কে পীতার সহচরীবৃন্দের কথোপকথনে 
নাটকের বিষয়বন্ধ আভানিত হইয়াছে । নাটকটি গীতিবল। সংলাপের মধ্যে ৪ 
বহু ক্ষেত্রে গপ্ভপছোর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 

উর্বশী নাটক ।। কামিনীস্ন্দরী দেবী পশ্ছজতনয়া” নামে “র্বশী' নাটক 
(১৮৬৮) রচনা করিয়াছেন । ডঃ সুকুমার মেন ইহাকে বাংলায় মহিল! রচিত 
প্রথম নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।২* দপ্তী পুরাণের দণ্তী রাজার 
বৃত্তান্ত হইতে লেখিকা ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে 
লেখিক! বলিয়াছেন £ «আমার নাটক পুরাণ অবলঘ্ন করিয়া লেখ! হুইয়াছে। 
ইহাতে প্রীক্কষেের বর্ণনা আছে ৰটে, কিন্তু দে কেবল প্রসঙ্গত মাত্র -...দণ্তী 
পুরাণের বৃত্তান্তে উর্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমি নাটকে তাহাদিগেরই 
প্রাধান্ত দ্িয়াছি।১২১ দুর্বাপার অভিশাপে উব্ণী ঘোটকী হুইয়! মর্ভ্যধামে 
দপ্তী রাজার আশ্রয় লাভ করেন। দিনের বেপার ঘোটকী মৃত্তি বাত্রিতে 
পরিবর্তিত হইয়! উর্ধশীরূপ পরিগ্রহ করিত। রাজ! দপ্তী তাহার প্রতি গভীর 
প্রণয়াসক্ত হুইয়া পড়ে। শ্রীক্চ 4 ঘোটকী চাহিলে দৃণ্তীর সহিত তাহার 
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বিবাদ আসন্ন হয়। দণ্তী উপায়াস্তর না দেখিয়া জলে নিমজ্জিত হইয়া 
প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করেন। ভীম দয়! পরবশ হইয়া দণ্তীকে নিজের কাছে 
রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত পাগুবদের বিবাদ আদম্ন হয়। 
এই যুদ্ধে স্বর্গের দেবকুলও কুষ্ণপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু স্থতক্ত পাগুৰ 
পক্ষের গৌরব বাড়াইয়া শ্রীকষ্চ মর পক্ষের পরাজয় ঘটাইয়া দেন। ছূর্বাসাব 
শাপমোচনের নির্দেশ অঙ্গারে বিষুণর চক্র, ব্রহ্মার অক্ষ, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ, 
কাতিকের শক্তি, বরুণের পাশ, মের দণ্ড ও পার্বতীর খড়া__-এই অষ্ট বজে 
সমন্বয় হইলে উর্ধশীর শাশ মোচন হয় এবং আবার তিনি স্বর্গপুরশতে ইন্দ্র সমীপে 
সমাগত হন। 

লেখিক1 ইহাতে প্রচুর চরিভ্রেব সম!বেশ ঘটাইয়াছেন। তবে তাহার প্রধান 
লক্ষা উবশী এবং দপ্তী চবিত্র। দণ্তীর প্রেমের মোহ এবং উর্বশীর অপ্সর! স্থলভ 
নির্মোহ ও ক্রীড়াপরায়ণতাকে লেখিক! নিপুণভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
নাটকটিতে পৌরাণিক পরিবেশ নাই ব্লিলেই হয়। নারদের বিশিষ্ট ভূষ়িকা, 
দেবগণের মত্যধামের যুদ্ধে বংশ গ্রহণ, ছুর্বাপার শাপ ও উ্বশীর শাঁপ মুক্ত-_ 
এই ্ন্প কয়েকটি ক্ষেত্রে মলৌকিকতা ফুটিয়। উঠিলেও প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে নাটকীয় 
চরিজ্রগ্তলি একেবারে লৌকিক হইয়া! পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়! ফুষ্ণ চরিত্রের 
সমালোচনায় কৃষ্ণজায়াগণ তাহাদের গাভীর্ধ ও মর্যাদা আদৌ রাখিতে পারেন 
নাই। নাট্যকার লেখিক! বলিয়াই বোধ করি ইহাতে রমণী স্থলত ভাবাহুভূতির 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। বাজার প্রণয় ভাষণের মধ্যে ক্ষুদ্র সংলাপগুলি রসস্টির 
সহায়ক হইয়াছে, কিন্ত মাঝে মাঝে দীর্ঘ কাব্যোক্তিতে ইহার সংহতি ক্ষন হইয়াছে 
তবে নাটকীয়তার বিচারে ইহাকে একেবারে অসার্থক বল! যায় ন|। 

উষ। নাটক || উধা অনিরুদ্ধের প্রণয়কাহিনী লইয়া কামিনীমুন্দরী দেবীর 
আর একটি পৌরাণিক নাটক “উধা, (১৮৭১)। ইতিপূর্বে এই কাহিনী লইয়া 
মণিমোহন মরকারের “উধানিকুদ্ধ নাটক+ (১৮৬৭) রচিত হুইয়াছে। কিন্তু বিষয়- 
বন্তর অভিনব উপস্থাপনায় আলোচ্য নাটকখানি পূর্ববর্তী নাটকটি হইতে অনেক 
উচ্চস্তবের । আগের নাটকটিতে বিদ্যাহুন্দরের খুব বেশী প্রভাব আছে। কিন্তু 
দ্বিজতনুয়ার এই নাটকটি এইরূপ প্রভাব বজিত। ইহার মধ্যে রিরংসাতপ্ত 
গোপন প্রণয়ের কোন চিত্রই নাই। নাট্যকার মছিল! বলিয়া! বোধ করি প্রেমও 
পরিণয়কে থোচিত পরিমিন্তিবৌধের মধ্যে বাখিয়াছেন। কাহিনীর লৌকিকত 
হইল এই যে, বাণ রাজ! যহাদেবের নিকট জাত হইয়াছেন অচিরকালে তাহার 
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কাছে সমযোন্ধা আসিবে। সেই সময় দেবমন্দিরের ধ্বজা ভাঙিয়া পড়িবে। 
আর সেইদিন বাজকন্তার বিবাহ । এইরূপ শুনিয়াই রাজা ঘোষণ! করিলেন 
উধাকে বিবাহ করিবার জন্য যে আসিবে, তাহারই যেন শিরচ্ছেদন করা হয়। 
উবার সহিত গোপন প্রণয়ে অনিরুদ্ধ জড়াইয়া পড়িলে দ্বারক! হইতে তীহার 
অন্তর্ধান ঘটে। শ্রীকষজায়! রুক্ঝানী তাহাতে বিচলিত হইলে দেবর্ষি নারদ 
তাহাকে সমস্ত কিছু জানাইলেন এবং তাহাকে অনিরুদ্ধের নিরাপত্ত। সম্বন্ধে আশ্বাস 
দ্রিলেন। অনিরুদ্ধ বাণ রাজের বন্দী হইলে শ্রী বাহিনীর সহিত দৈত্য রাজের 
যুদ্ধ স্থরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন প্রথমে বাণ রাজ। এবং পরে মহাদের 
্বয়ং। অতঃপর রুত্রদেনা ও দৈত্যমেনা৷ উভয়কে পরাভূত করিয়া শ্রীকঞ্চ বাণ 
রাজার ন্পচুর্ণ করেন। দেবধি নারদ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধের উপদেশ পরামর্শে 
বাণরাজ অনিরুদ্ধের সহি উধার পরিণয় ব্যবস্থা করেন। 

উষা-অনিরুদ্ধের মুল কাছিনীকে সমুন্নত করিবার জন্য লেখিকা মহাদেবের 
সক্রিয় ভূমিকা আনিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভৈরবীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
রহিয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত উষা অনিকুদ্ধের প্রেম ও পরিণয়ের অগ্রগতিকে 
তৈরবী অনেকখানি সাহাধ্য করিয়াছেন । বাণী প্রভাবতী ও কন্য! উ্! উভয়ে 
ত্বাহার নিকট সা'স্বনা ও আশ্বাস পাইয়াছেন। পৌরাণিক নাটকে এইবপ দৈৰী 
মহিমা সম্পন্ন চরিভ্রের আনাগোনা স্বাভাবিক বলিয়! মনে করা ষায়। প্রারস্তিক 
প্রস্তাবনা কিংবা কঞ্চুকী বিদুষকের ভূমিকার মধ্যে নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের 
প্রভাব পড়িয়াছে। তবে একটি উল্লেখ.ষাগা টৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধো তেমন 
গীতিৰাহুল্য নাই। 

সশ্রীবংস রাজার উপাখ্যান নাটক | মহাভারতের বনখগ্ডের অন্তর্গত 
শ্রীবংস চিন্তার কাহিনী লইয়া পূর্ণচন্্র শর্মী এই নাটকটি লিখিয়াছেন (১৮৬) 
গরস্থারস্তে ব্রিপদী ছন্দে ্রাবৎস রাজের মূল আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়"ছে। 
তাহাই ক্রমশঃ নাটকের মধ্যে পরিষ্ফুট হইয়াছে । শণি-লক্ষ্ীর বিবাদ, শ্রীবৎসের 
সিদ্ধান্ত, শণি কোপে শ্রীবংস ও চিন্তার বিপুল ছূর্ভোগ এই আখ্যায়িকাকে অতি 
মাত্রায় পরিচিত ও প্রিয় করিয়াছে। নাটাকার তাহার সবটুকুই সহ্যাবহার 
কবিয়াছেন। তবে ইহা ঠিক নাটকোচিত উপস্থাপিত হয় নাই। ইহাতে কোন 
অঙ্ক বা গর্ভাক্কের ব্যবহার নাই। শ্রীবৎংসের উপাখ্যানটি নাটকীয় আকারে 
বিবৃত হইয়াছে মাঝ্জ। নাটকের সংলাপে গস্ভ ও পছ্ভের সংমিশ্রণ আছে। 
এমম্বদ্ধে নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন £ “ইতি পূর্বে এই উপাখ্যানটি গন্ভতে 


১১৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করণাভিলাধী হুইপ়াছিলাম কিন্ত এদেশে নাটক পুস্তকের সংখ্যা সল্প হওয়া প্রযুক্ত 
আমি এই উপাখ্যানটি নাটক ছন্দে লিখিলাম ।১৮২২ পয়ারের বহুল প্রয়োগে -ব 
ইহার নাটকীয়ত! ক্ষন হইয়াছে, তাছাতে সন্দেহ নাই। 

মেঘনাদ বধ নাউক ।। ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই নাটকটি রামায়ণের 
লঙ্কাপর্বের মেঘনাদ বধ কা্ছনী উপজীব্য করিয়া রচিত (১৮৬৭) । ইতিপূর্বে 
মাইকেলের “মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশিত হইয়। গিয়াছে (১৮৬১)। স্পষ্টতঃ 
নাট্যকার মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে এবং 
কয়েকটি উক্তি প্রত্যুক্তিতে নাট্যকার মাইকেলকে বিশেষ ভাবে অঙ্সরণ 
করিয়াছেন। তবে মাইকেলের চরিত্রায়নের যে অভিনবত্ব, তাহ! অবশ্ঠ ইহ'তে 
নাই। নাট্যকার কাহিণীর উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন বৃহত্তর জীবন জিজ্ঞাসা 
ইহাতে উপস্থাপিত হয় নাই। বীরবাহুর পতনের পর মেঘনাদকে সেনাপতি পদে 
ৰরণ করা হইলে লঙ্কায় উৎসব স্থুক হইল। কিন্তু জননী মন্দোদরী ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন। তিনি তাহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহা! বীর জননীর 
উপযুক্ত কথ! নহে জানাইলে মন্দোদরী অনন্যোপায় হইয়া সন্তানকে বিদায় দিলেন, 
তবে তিনি মেঘনাদকে নিকুভিলা যজ্ঞে ইষ্ট দেবত। অগ্নির প্রসাদ লইয়া যুদ্ধে যাইতে 
বলিলেন। প্রমীলাও আসন্ন সমর কালের ছুংস্বপ্ন দেখিয়া বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছেন। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাঙ়িয়া৷ বলিলে মেঘনাদ বুঝিলেন তাহ! নিকুস্তিল। 
বজ্ঞেরই কথা। বীর হাদয়ও তাহাতে কিছুটা শঙ্কিত হইল। তথাপি যুদ্ধের 
জন্ত ঘিনি প্রস্তত হইলেন। রাম শিবিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও ব্ভীষণের মধ্যে 
কথোপকথনে বিভীষণ বামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যথোচিত আশ্বাঘ দান করিলে 
লক্ষণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন। অত:পর নিকুস্তিল! যজ্ঞাগারে লক্ষণ কর্তৃক 
ইন্দ্রজিতের নিধন বণিত হইয়াছে। পরিশেষে প্রমীলার সহমরণ দেখাইয়া 
নাটকের বনিক! পাত হইয়াছে । 

রামায়ণী কাহিনীর সহিত আলোচ্য নাটকের কাহিনীর অনেকখানি পা 'ক্য 
রহিয়াছে । সন্ভব-ঃ নাট্যকারের আদর্শ রামায়ণ ছিল না, মাইকেলের মেঘনাদ বধই 
ছিল তাহার লক্ষাস্থল। মন্দোদরীর উদ্বেগ ও আশীর্বাদ মাইকেলের অগ্ঘবূপ, 
প্রমীলার পতিসন্দ্শনের ভাবটি নিঃসন্দেহে মাইকেল হইতে গৃহীত, সীতা-সরমার 
কথোপকথনে মধুহুদননের গভীরত। কিছু প্রকাশ না! পাইলেও চিত্রটি তাহার সীতা- 
সরমা সংবাদকেই স্মরণ করাইয়। দেঁয়। প্রমীল-ইন্দ্রজিৎ সংলাপ বোধ করি 
নাট্যকারের মৌলিক রচনা! । প্রমীলার হ্বপ্নাদর্শনের মধ্যে আসন্ন মেঘনাদ 
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পতনের চিত্রটি অঙ্কন করিয়া নাটাকার ইহার ট্র্যাক পরিণতির আভাস 
দিয়াছেন। নিকুভ্ভিল বজ্জাগারে বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ কথোপকথন প্রায় হুবহু মাইকেল 
হইতে গৃহীত । যেষন-- 
বিভীষণ--সে আশা পরিত্যাগ কর। আমি কর্দীচ পথ ছাড়তে পারবো না, 
আমি শ্রীণামের শরণ নিয়েছি, এখন আমি তারই অন্ুচর, তাহার 
মঙ্গল কামনাই আমার কর্তব্য কর্ম, কিরূপে জীবন সত্বে তোমাৰে 
পথ ছেড়ে দিব? 
ইন্দ্রিৎ--কি বল্ল? তুমি ভিখারী রামের অস্থুচর ? ধিক তোমাকে । তুমি 
অজেয় €ক্ষঃ কুলে জন্মেছ, তুমি ভ্রিভুবন জয়ী দশাননের ভ্রাতা, 
আমি ইন্দ্রজত- আমার খুড়া-_তোমার মুখে এমন কথ? ধিক 


তোমাকে .২৩ 
ইছার সহিত মাইকেলের বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ সংবাদের মূলতঃ কোন পার্থকা নাই । 
বিভীষণ-_ '“বৃথ এ সাধন, 
ধীমান! বাঘব্দাস আমি, কি প্রকারে 
ক্লীহাব বিপক্ষ কাজ কবিব, রক্ষিতে 
অঙুরোধ 1” 
মেঘনাদ-- হে পিতৃব্য, তব বাক্যে--ইণ্ছ মরিবারে ! 


রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেবে! 
হে বক্ষোরধি, ভুলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তৰ কোন্‌ মহাকুলে ? 
কে বা সে অধম রাম ?"**২৪ 
নাটকের চরিত্র চিত্রণে মন্দোদরী ও প্রমীলা! চবিত্রেই যাহা কিছু স্বাতন্ত্য পরিষ্ফুট 
হইয়াছে। অন্যান্য চবিত্রের উল্লেখষে'গ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই। নাটকের 
শেষে এপ্রমীলার সহমরণের মধ্যে পৌরাণিক সতীধর্মের মাহাত্মা কীতিত হইয়াছে । 
মন্দোদরী প্রম্মীলাকে বলিতেছেন, “তৃমি যে সংকল্প করেছ, তাতে তোমাকে 
নিবারণ কোরবে। না» নিবারণ করায় অধর্ম আছে । আমি জানিনে কি অধর্মের 
ভোগ ভুগছি, তোমাকে নিবারণ করে আবার জন্মাস্তরেও জাল! তুগ.ব।”২৫ 
নটনটার দ্বার! নাটকটির প্রস্তাবনা। বচন! করা হুইয়াছে। 


১২৬ পৌরাণিক মংস্কতি ও বঙ্গসাহিত্য 
রামাভিযেক নাটক অথব! রামের অধিবাস ও বনবাস 


বাংলার নাটকের ইতিহাসে মনোৌমোহন বহর একটি বিশেষ স্থান আছে। 
তীহার অধিকাংশ নাটকই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষিত হইবার পরে রচিত হুইয়+ছে 
এবং তাহাদের মধো পৌরাণিক ভাবাতিশব্য প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি, 
বাংল! নাটকের একটি বিশেষ বীতিই তীহার নাটকগুলি হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
সীতিবহলতা এ"ং উচ্ছৃদিত ভক্তিরস তভীহার পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য । 
তাহার পরবন্কালের নাটকগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে গ্রঙ্কাশ পাইলেও 
'রামাভিষেক শাটকে? (১৮৬৭) ইহার সুচনা হইয়াছে বলা যায়। দর্শকমনের রুচি- 
প্রকৃতির প্রতি তীহার একটি দৃষ্টি ছিল। সেইজন্থ আলোচ্য নাটকের প্রান্তে 
নটের মূখ দিয়া তিনি বাক্ত করাই্ছেন £ *তীরা চান--অভিনয়ের নায়ক 
নায়িকার নির্মল চরিত্র হবে। স্থতরাং নত্বাবাদী, জিজেন্দ্রিয়, শান্ত, দাস্ত) ধীর-- 
এমন কোনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণা বসের কোনো একটি অভিনয় যদি দেখাতে 
পার1 যায়, তবে নির্ধিবাদে যেষন সর্মনোবঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই ন1।৮২৬ 


বলাবাহুলা, রামায়ণের শ্রীরাযচন্দ্র যে এইরূপ একটি সর্বগুণাধার চবিক্র, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। নাট্যকার রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্চ হইতে নাটকীয় কথাবস্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক আয়োজন হইতে তীহার বনবাস এবং ইহার 
প্রতিক্রিয়ায় রাজ] দশরথের মৃত্যু অধোধ্যাকাণ্ডের এই অধ্যায়টুকু নাট্যকার গ্রহণ 
করিয়াছেন । মনোমোহম বস্থর নিরাচন ক্ষমতাকে প্রশংসা করিতে হয়। 
রামাভিষেকের মত অত্যন্ত আঁনন্কর পরিবেশের সহিত বাম্বনবামের দারুণ 
ছুঃখকর চিত্রটি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিপরীত ঘটনা প্রবাহ এবং ভাঁৰ 
বিপর্যয় নিঃসনোহে নাটকের উপযে'গী। তাহা ছাড়া নাট্যকার শ্রারামচন্দ্রের ধীর 
ও প্রশাস্তরূপের সহিত পাশাপ'শি দশরথের চঞ্চল চিত্ত প্রকৃতি ও লস্মণের 
পরুষকঠোর চিত্রটি সুন্দরভাবে অস্কিত করিয়াছেন। বাম'যণী কথার মাধুর্য ও 
সৌন্দর্ধকে নাট্যকার সবটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়। 'রামাভিষেক নাটকঃ 
সহজেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 


মনোমোহন বন্থ ম্বাদর্শ হিসাবে কৃত্তিবাসকে ই সম্মুখে রাখিয়াছেন। স্থৃতরাং 
কুতিবাসের মধ্যে যেমন বাঙ্গা্গীর ভাব ও ভাষা ফুটিযাঁছে, মনোমোহন বস্থর মধ্যেও 
তেমনি বাংলা দেশেয় জীবন" প্রন্কৃতি বাঁধা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয় সুন্দর ক্বস্ভব্য করিয়াছেন ঃ 


রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১২১ 


«“ রামাভিষেক? ফৃতিবামী রামায়ণের অংশ বিশেষের নাট্যরূপ মাত্র । 
তাহার অযোধ্যা বাংলা দেশেরই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের তীরে অবস্থিত একটি 
গগুগ্রাম, তাহার কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল চণ্তীর ব্রত উদ্যাঁপনে 
রত, পুত্রের অভিষেক উপলক্ষ্যে *পাড়াপ্রতিবাসিন**দিগের সঙ্গে 'আমে'দ- 
আহাদ" করিবার অভিলাষ করে, পুত্রের বনগমন উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী জননীর 
মতই হদীর্ঘ বিলাপে অশ্রন্বান করেন, তীহার দশরথ বহু বিবাহ প্রথা 
পীড়িত বাংলার সমাজেরই একজন তুক্ততোগী প্রতিনিধি-- --*।৮২৭ 
বাংল! দেশের সমাজের বহু বিবাহ ও তাহার অনর্থের রূপটি অতী-তচাগী 
পৌরাণিক চরিত্রে আরোপিত হওয়ায় হয়ত কালাতিক্রমণ দৌষ ঘটিয়াছে, তথাপি 
এই বীতিতেই দর্শক সাধারণ অতি সহজেই চরিত্রগুলির সহিত একাত্ীভূৃত 
হইয়াছে । বে নাটকের প্রান্তে চাষী চরিত্র ছুইটিব সংলাপের মধ্যে দিয়া পুরান 
অযোধ্যা চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
বাংলার প্রাকৃত জীবনের সহিত অযেধধ্যার জীবন চিত্র ঠিক খাপ খায় নাই। 

মনোমোহন বন্থু হইতেই বাংলার নাট্যজগতে গীতাভিনয়ের প্রবর্তন হয়। 
আলোচ্য নাটকে ইহাব লক্ষণ তেমন স্পষ্ট হয় শাই। তাহার রচনারীতির বৈশিষ্টা- 
জ্ঞাপক নাটকগুল পরবর্তাকালে রচিত হুইয়াছে। গাতাভিনয়েব মধ্য দিয়া তিনি 
যে পৌরাণিক ভাবধারার উজ্জীবন করিয়াছেন, তাহা যথাসময়ে আলোচনা করা 
যাইবে। 

নলদময়ন্ত' নাটক ॥। কালিদাস সাম্গালের “নলদময়ন্তী নাটকে'ব € ১৮৬৮) 
কথাবস্ত মহাভারতের বন পর্বাস্তর্গত নলদমযস্তী উপাখ্য*ন হইতে গৃহী, হুইয়াছে। 
নিষধাথ্ধপতি নলের বিডদ্বিত জীবনের কাহিনী ইহাতে বণিত হইয়াছে। কলি 
কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়া রাজ! নল গ্রীত্রষ্ট হইয়া পড়েন এবং ভ্রাতা পুফরের সহিত 
অক্ষব্রীড়াপ্ন পরাজিত হইয়া বনবাস যাত্রা! করেন । সহধপ্স্িনী দময়ন্তী ত্তাহাকে 
অহ্ুরণ করিতেছিলেন। তথাপি একদিন তাহার নিক্রিতাবস্থায় বনমধ্যে নল 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! ধান । নলরাজের ভাগ্য বিপর্যয় এবং দময়স্ত'র 
বিচ্ছেদ বেদনার করুণ কাহিনী সহজেই লৌকমনে আবেদন জানায় । নাট্যকার 
কিন্ত তাহার যথোচিত সঘ্যবহার করিতে পারেন নাই। নলের জীবনে কলির 
প্রবেশ একান্তই আকন্মিক এবং কার্ধকারণ রহিত । কলি যে দময়স্তীর পাণি প্রার্থা 
ছিলেন, একথ! নাটকে মাদৌ পরিস্ফট হয় নাই। নলের জীবনে তাহার প্রভাৰ 
শুধু তাহার নাম মাহাজ্মের জন্যই ঘটিয়াছে মনে হয়। রাজ! নলের চরিতেও 


১২২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অসংগতি আছে। দরময়স্তীকে ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে নলের উক্তি যুক্তিহীন 
বলিয়! মনে হয় £ “আমি এঁকে পরিত্যাগ করে ইচ্ছাকুত দোষে দোষী হচ্চিনে, 
এঁর বনবাস যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখ! নিতাস্ত কলেশকর হয়েছে । এক্ষণে এঁকে পরিত্যাগ 
করে গেলে আপনারা এই করবেন, ইনি যেন অনায়াসে আপনার আত্মীয় ব্যক্তিদের 
নিকট যেতে পারেন ।» 

পৌরাণিক নাটকে পার্থিব ঘটনাবলীর তাৎপর্য নিরূপণের জন্য কিছু কিছু 
অলৌকিক ঘটনীরও সমাবেশ থাকে । বশিষ্ট চবিত্্র অঙ্কন করিয়] নাট্যকার সেই 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন। নল দময়ন্তীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ বশিষ্ট যোগ 
প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শাটকের পরিণতি যে মিলনাস্তক হইবে, তাহ 
সাহার নির্দেশ হইতে সহজেই জানা যায়। পৌরাণিক নাটকের নাট্যোৎকঠা 
এইভাবেই নিবৃত্ত হয়। নাটকটিতে প্রস্তাবনা কিছু না থাকিলেও বিদূষক, কঞ্চুকী 
গুভতি চরিত্র হৃক্টিতে এবং গীতিবহুলতায় ইহা সংস্কৃত নাটকের ধারা বহন 
করিয়াছে। 

কীচক বধ ।। মহাভারতের বিরাট পর্বের অন্তর্গত কীচক বধ পর্বাধ্যায় 
কাহিনী অংশ লইয়া যাদবচন্দ্র ৰিষ্যার্তু 'বীচক বধ নাটক? (১৮৬৮) রচনা 
করিয়াছেন। পাগুবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস শেষ হঈলে এক বৎসরের অজ্ঞাত- 
বাস তীহারা বিরাট বাজার নিকট কাটাইবেন স্থির করিলেন। অজ্ঞাত পরিচয়ে 
থাকিবার উদ্দেশে পঞ্চপাগুব পঞ্চনামে বিরাট বাজার নিকট কাজকর্ম গ্রহণ 
করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি সেনাপতি রাজ্ঞাভ্রাতা কীচক কামাসক্ত হইয়৷ পড়িলে 
ভীমের হস্তে তাহার নিধন হয়। নাট্যকার মুল মহাভারতের কাহিনী হুবহু গ্রহণ 
করেন নাই। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “আমি মহাভারতীয় বিরাট পর্বের 
কেবল গল্পটির নাম মাত্র গ্রহণ করিয়া স্বকপোলকল্লিত কীচক বধ নামক নাটক 
রচনা করিলাম ।”২৮ বিরাট রাজার তায় পাঞ্বগণের কালহরণের কোন 
চিত্রই নাট্যকার জাকেন নাই। যুধিষ্টিরের অক্ষ ক্রীড়ার কুশলতা, মল্পগণের 
সহিত ভীমের যুদ্ধ, বৃহন্নলারূপী অঞ্জনের ন্বতাগীত, নকুল সহদেবের রাজকর্মপালনের 
কোন ঘটনাই নাটকে উল্লেখিত হয় নাই। নাট্যকার কীচক ও ভ্রৌপদীর ঘটনা- 
বলীর দিকে ই মূলতঃ দৃ্ি রাখিয়াছেন এবং সেইক্পে নাটকীয় ঘটনাবৃত্তকে লঙ্জিত 
করিয়াছেন। বৃহদ্বল নামক পিশাচের কবল হুইতে খধিগণকে রক্ষা করিবার 
জন্য মত্শ্রাজা যাত্র! করিলে কীচক কিছুদিনের জন্থ রাজাপরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিলেন। মহাভারতে এইরূপ ঘটনার কোন ইঙ্গিত নাই। কীচক সেনাপতি 
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হিসাবে প্রবল পরাক্রাস্ত ছিলেন এবং তিনি দ্রৌপদীকে দেখিয়া প্রথম হইতেই 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভারতের রাণী স্থদেঞ্চা দ্রৌপদীকে পানীয় 
আনিবার জন্য কীচক সান্ধো প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্ুদেষ্। ও কীচকের পূর্ব 
পরিকল্পনামত রানী দ্রৌপর্দীকে কীচক ভজনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। নাট্যকার 
স্থদেষ্খ।কে এখানে হীন করিয়া অঙ্কিত করেন নাই । তিনি ্বৌপদীর শঙ্কায় সাত্বনা 
দান করিয়াছেন। মহাভারতে দেখান হইয়াছে সর্ষের ম'দেশে এক রাক্ষদ 
আনৃশ্ঠভাবে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিত । এখানে দ্রৌপদীর রক্ষার সমূহ দায়িত 
ভীমের উপরই ন্স্ত করা হইয়াছে। মহাভারতে দ্রৌপদী বাজার নিকট 
কীচকের আচরণের অভিযোগ জানাইয়াছিলেন, রাঁজা কীচকের অশোভন আচরণের 
কোন প্রতিকার করেন নাই। সেখানে ব্যর্থ হইয়া তিনি যুধিষ্িরের কাছে আণন 
অপমানের কথা বল্ছ়িছেন। যুধিষির আপন অসহায়তা জ্ঞাপন করিলে দ্রৌপদী 
ভীমের নিকট কীচকের দুর্যবছারের উল্লেখ করিয়! তাহাকে উত্তেঙ্গিত করিয়াছেন-- 
নাট্যকার এই স্তর ধরিয়া দ্রৌপদী ও ভীমকে নাটকের কেন্দ্রস্থল রাখিয়াছেন। 
কীচক পত্র মারফৎ প্রেম নিবেদন করিলে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপর্দী তীহাঁকে 
রাব্রিকালে নাট্যশালায় আসিবার অন্হবান জানাইয়াছেন। দ্রৌপদী শী 
ভীমমেনকে নাট্যকার নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন এবং কীচকের নহি 
তাঁহার কপট প্রণয়ভাষণকে উচ্চশ্রেণীর হস্ত:স রূপে স্ত্ি করিয়াছেন। নাট্যকার 
ভীমের বীর্যবস্তা, অগ্রজান্গত্য ও পত্বীপ্রেমকে সার্থকভাবে পরিশ্ফুট করিতে 
পারিয়াছেন। পাঞ্চৰদের বিদ্িত জীবনের বহু ক্ষেত্রে ভীমসেন ষে পরিজ্রাতার 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, আলোচ্য “কীচক বধ” নাটকের মধ্যে তা বরই একটি 
নিদর্শন দেখান হইয়াছে । 

মহাভারতী পটভূষিকার এই নাটকটিতে সংস্কত রীতি গৃহীত হইয়াছে । 
নান্দী কর্তৃক সরস্বতী বন্দনা শেষ হইলে নটের উক্তি দরিয়া নাটক আরম্ড হুইয়াছে। 
নাটকের মধ্যে যথারীতি বিদূষকের ভূমিকাঁও রহিয়াছে । নাটকটির প্রধান গুণ ইহার 
সংহতি । ইহাতে অবান্তর কথাবস্তর আদৌ অবতারণা নাই। প্রথম যুগের 
নাটকে গঠনরীতির যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যাষ, ইহাতে সে ক্রটি প্রায় নাই। 
আর পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উপজীব্য যে বীররসের পরিবেশন, ইহাতে 
তাহা রক্ষিত হইয়াছে দর্শকমন দ্রৌপর্দীর অপমানে বচলিত হইয়াছে এবং কী5ক 
বধের জন্ত সোৎস্থক প্রতীক্ষ! করিয়াছে । তীমের কৌশলে ও অসীম বীর্যবত্তায় 
এই সংহার কার্য মম্পাদিত হইলে এইরূপ প্রতীক্ষার ফলশ্রুতি ঘটিয়াছে বলা ঘায়। 


১২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


রুক্সিনী হরণ || বামনারায়ণ তর্করত্বের একটি পৌরাণিক নাটক “রুব্িখী 
হরণ? (১৮৭১)। বাংল! নাট্যসাহিত্যের আদিপৰে বামনারায়ণ একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। তিনি “কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকখানি লিখিয়! সামাজিক 
নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোৌলিন্ত অধ্যুষিত বাংলার সমাঁজে এই 
নাটকখানি তুমুল আলোড়ন স্থষ্টি করিয়াছিল । বাংলার সামাজিক বীতিনীতি 
পর্যালোচন! করিতে করিতে রামনারায়ণ বোধ করি সমাজের নৈশ্চিক দুর্গতির 
কথাই ভাবিয়া থাকিবেন। তাহার পৌরাণিক নাটক লেখার পিছনে এইন্ধপ 
একটি গ্রচ্ছন্ন প্রেরণা থাক! বিচিত্র নহে। 

রুণ্কুণী হরণের বিষয়বস্ত নির্বাচন হুন্দর হইয়াছে। বিদর্ভরাজ ভীদ্মক বৃদ্ধ ও 
অথর্ব হুইয়া পড়িলে যুবরাঁজ রুক্সীর উপর বাজ্য পরিচালনার দায়্ত্ব অর্পণ 
করিয়াছেন, কিন্তু সংসারের আকর্ষণ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একেবারে উদ্দাসীন থাকিতে 
পারেন নাই। কন্ত' কুক্সিণীকে পাত্রস্থ করিবার সম্বন্ধে তিনি চিন্তত। দেবি 
নাদের সহিত আলাপ আলোচনায় ছারকাপতি শ্রকৃষ্ণের সহিত তিনি কন্তাব 
বিবাহ সম্বন্ধ প্রায় স্থির করিয়। ফেলিয়াছেন। কিন্তু যুবরাজ বন্ধুস্থানীয় অন্য 
রাজাদের সহিত যুক্তি করিয়' চেদ্দি অধিপতি শিশুপালকেই ককুণীর পাত্র বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন। কিন্তু রুক্সণী প্রীক,ঞচর গুণরাজি শ্রবণ করিয়া তাহাকেই চিত্ত 
নিবেদন করিয়াছেন । কুক্্ী কর্তৃক শিশুপালকে বরবেশে আসিবার আমন্ত্রণ জানান 
হইলে কুক্সিণী ভীত হুইয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়া আপন মনোভাঁৰ 
জানাইলেন এবং শিশুপাঁলের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কাতর প্রার্থনা 
নিবেদন করিলেন। শ্রীকঞ্চ যথাসময়ে বিদর্ভদেশে আসিয়! বিবাহ প্রাক্কালে 
কুক্সিণীকে হরণ করিয়। আপনার রথে তুলিয়। লইলেন। যুবরাজ কষ্পী ও অন্যান্ত 
রাজ! যুদ্ধাহত হইয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিষোদগার করিতে লাগিলেন । খন 
দেবি তাহাদের জানাইলেন যে ইন্তরপ্রস্থে বাজস্থয় যজ্ঞে গ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্তির অর্ধা 
দান করিবেন, সেই সময় তাহারা প্রীফঞ্চকে অপমান করিবার সুযোগ পাইবেন । 
যুবরাজ ও শিশুপাল প্রমুখ রাজন্যবর্গ ইহাতে আপাততঃ শান্ত বহিলেন। 

কংস নিধনের পর শ্রীফফের থারকায় অবস্থান কালে রুকিিণীর সহিত তীহার 
পরিণয় হইয়াছে । এ পরিণয় সামাজিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয় হয় নাই, 
তদানীস্তন সমাজে ষে বীর্ঘ শুন্ক বিবাহের রীতি ছিল, ইহা। তাহাই। বস্ততঃ 
এইয়প সংঘর্ষ ও প্রতিতন্ঘিতার মধ্য দিয়া বিবাহের ঘটনাটি নির্বাচন করিয়া 
-নাট্যকার মুবুদ্ধিরই পৰিচয় দিয়াছেন। আবার ইহার নায়ক আর কেছ নহেন, 
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্বয়ং প্রাকষ্ণ। মহাভারতী মহানায়ক তখনও তিনি হুন নাই, তবে তাহার 
বীর্ষবস্তার প্রকাশ তখনই অকিঞ্চিংকর নহে। কংস প্রভৃতি ৰীরকে বধ করিয়া! 
ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট বীরখ্যাতি রটিয়াছে। নারায়ণী বিভূতির সম্যক 
প্রকাশ তখনও না! হইলেও তিনি যে নারায়ণের প্রত্িরূপ, সে সম্বন্ধে ভক্ত চিত্তে 
সংশয় নাই। নারদ, রুঝিণী ও সখী লবঙ্গলতা ভক্তির বিহ্বদলে তাহাকে অর্চন। 
করিয়াছেন। আর শ্রীক্ষষ্চ তাহার বিপদভঞ্চদ রূপটিই এখানে প্রক্কাশ করিয়াছেন। 
রুঝিশী-শ্রাকষেের যুগল চিত্রে” মধ্য দিয়! নাটকটি শেষ হওয়ায় সাধারণ ভক্রচিন্ত 
তৃপ্তি লাভ করিয়াছে । 

কুক্নিণী চিত্রটি নাট্যকাবের অপরূপ হয । প্রথম হইতেই তাহার কষ্ময়তা 
নাটকের সথরটি বাধিয়! দিয়াছে । শ্রাবাধার মতই তিনি কৃষ্ণছুরাগে বিভোর । কৃষ্ণই 
তাহার সব। তিনি বলিতেছেন £ “কৃষ্ণময়ই যেন এখন জগখ্ হয়েছে, আমি যে 
দিগে চাই, সেই দিগেই যেন £সই নবীন নীরদ মুত্তি আমার নখ্রন পথে উপস্থিত 
হয়।”২* এই কুষ্থপ্রাণ। নারী চরম সংকটে অনন্োপায় হই] শ্রীক্রষ্ণকে যে পত্র 
দিয়াছেন তাহাতে তাহার চরিত্রে? পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এক দিকে লঙ্জ' 
সংকেচ ও সংশয় ; অন্দিকে বিশ্বাস ও সমর্পণ একটি গৃহান্তরীণ অন্তঃপুরিকাকে 
কিভাবে বিচলিত করিতে পাবে, নাট্যকার রুঝ্সিণীর মধ্যে তাহ! দেখাইয়াছেন। 

দেবধি নারদের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যও এখানে রক্ষিত হইয়াছে । মহান 
কৃষ্ভক্তিতে নারদ ভক্তাগ্রগণ্য। আবার দুতের ভূমিকা এবং পাবম্পবিক 
বিবাদ কলছে তাহার ভূমিকা সর্বন্বীকৃত। আলোচ্য নাটকে তার এই ছুই 
দিকেরই পরিচয় আছে। তিনি বিদর্ভরাজকে উৎসাহ দেন কৃষ্ণের সহিত ওন্যার 
বিবাহ ব্যবস্থা কবিতে, কৃষ্ণের কাছে সংবাদ আনেন রুক্মিণীর জন্য, বহদেব- 
দেবকীকে কৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ ততোলেন, পরিশেষে পরাজিত কুক্মী ও অন্যান্য 
ববপতির কাছে আসিয়া সাত্বনাও দেন। নাট্যকার দূত নারদের চিত্র আকিয়া 
ভক্ত নারদকে ভোলেন নাই। শেষ দৃষ্তে নারদের কৃষ্ণস্তবে আকাশ বাতাস 
মুখরিত হইয়াছে । দেবতা ও মানবের সম্মিলিত রুষ্ণবন্দন! নারদের স্থরের সহিত 
সংযুক্ত হইয়। ভক্তিরসের প্রত্রবণ বছাইয়। দিয়াছে । 

পৌরাণিক নাটক ছিসাবে নাটকটি সার্থক হইয়াছে। আঙ্গিক বিন্যাসে সংস্কৃত 
নাটকের প্রভাব নাই, ভাষার দ্বিক দিয়! ইহ! অত্যন্ত সাবলাল ও জড়তা বঙ্জিত। 

আলোচ্য পর্বে আরও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখিত হুইয়াছে। 
মহাভারতের নলোপাখ্যান লইয়৷ উমাচরণ দে'র 'নলদময়ন্তী' (১৮৫৯), রামায়ণ, 


১২৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


কাহিনী হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের *জানকী" (১৮৬৩), মহাঁভারতী কাহিনী হইতে 
তাহার “জয়রথ বধ" (১৮৬৪), রামারণ কাহিনী হইতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'শীতার 
বনবাস* (১৮৬৬) (ইহাতে লেখক মৃলতঃ বিষ্যামাগরের সীতার বনবাসকেই অথদরণ 
করিয়াছেন), মহাভারতের শ্রীবংস উপাখ্যান হইতে হরিমোছন কর্মকারের খমব্স 
চিন্তা (১৮৬৯), রামায়ণী কথা হইতে ত্বাহার 'জানকী বিলাপ? (১৮৬৭), 
মহাভারতী কাহিনী হইতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রভাল মিলন” (১৮৭৭) 
ও রামায়ণী কাহিনী হইতে তাহার “মৈথিলী মিলন+ (১৮৭১) । 

রামায়ণী কাহিনী হইতে গ্রশচন্্র রায়চৌধুরীর “লক্ষণ বর্জন? (১৮৭১) প্রস্ৃতি 
নাটকগুলি বাংলা! নাটকের আদিপর্বে রচিত হুইয়াছে। এই পর্যায়ের নাটক গুলিতে 
পৌরাণিক চেতনা ম্পষ্ট ছিলনা । কোন পৌরাণিক ভাবধাবাঁর পুনরুজ্জীবন 
করিবার প্রত্যক্ষ প্রয়াস ইছাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। যাহা! স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল 
তাহ! হইল সামাজিক জীবনের রূপ অঙ্কন করা । উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের 
বাংল! সমাজে প্রেরণা অপেক্ষ। পীড়ন বেশী। কৌশীন্ত দংস্কার, স্ত্রীন্বাধীনতা, 
বিধবা বিবাহ ইত্যার্দি কয়েকটি গ্রশ্ন তখন অত্যন্ত বড় হইয়। উঠিগাছে। এইজন্য 
নাট্যকারগণ সামাজিক নাটক রচনার দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন বেশী। এই 
সময়ের যুগাস্তকাৰী হৃষ্টি কুলীনকুল সর্বস্ব, নব নাটক, নীলদর্পণ, বা একেই কি বলে 
সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে'?, ইত্যাদি পাটক বা গ্রহদনের মধ্যে সমাজের 
এই চঞ্চল ও উৎক্ষিপ্ত রূপই প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন যাত্রাগানের জের হিসাৰে 
এবং লৌকমনের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস ও নীতি নিষ্ঠার আহ্বগত্যে এই পর্যায়ের 
পৌরাণিক নাটকগুলি রচিত হুইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের চবিত্র ও কাহিনী 
দেশের সামাজিক উপপ্রবের মধ্যেও আবোন হারায় নাই। কিন্ত ইহাদের বারা 
যেজাতি গঠনের কাজ করা যায়, তখনও পর্যন্ত সে চেতন! অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং 
এই সময়ের পৌরাণিক নাটকগুলি সামাজিক নক্সা নাটকের সমাস্তরালে দর্শক- 
জনের হায় জয় করিয়াছে, তাহাদের চেতনার উদ্ে'ধন ঘটায় নাই। পৌগাণিক 
নাটকের মধ্যে সাংস্কৃতিক এতিহ্'হুসন্ধানের সচেতন প্রয়াস পরবর্তীকালে লক্ষ্য 
করা যাইবে। জীবন ও সাহিত্যের বহুধাকূপ যখন জাতীয় মানমের অক্ষয় 
এঁতিহকে অনুসন্ধান করিতেছিল্', সেই সময় নাট্য সাহিত্যও দেখা যাইবে তাহার 
রূপরেখায় এই সনাতন চিন্তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছে ॥ 
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রামায়ণ, মহাভারত ও পুবাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১২৭ 
-_ পাদটীকা __ 
দাশরখি রায়ের পাঁচালী-ডঃ হরিপদ চক্রদত্ত'__ভূমিকা পৃঃ ৭ 
উনবিংশ শতাবীর কবিওয়ালা-_নিরঞ্জন চক্রবর্তী পৃঃ ১৯-২৪ £ 
বাঙ্গাল! স|হিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড । ২য়দং। ডঃ মুবুমার সেন পৃঃ ৯৫৯ 
দাশরথি রায়ের পাঁচালী--ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী--ভুমিকা পৃঃ ৯ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণও্ড। ১য়সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৫৯ 
সাহিত্যের কথ|--যাত্রীর ইতিবৃত-_হেমেম্দ্র নাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ২৪৩-৪৪ 
বাঙ্গাল! সা'হত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড। ২য় সং। ডঃ সৃকুমাব দেন পৃঃ ৮২ 
বাঙ্গ'ল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম সং। ড: আশুতোষ ভট্টাচার্ধ পৃঃ ৪৯ 
তারাচরণ শিকদার প্রণীত ভদ্রার্ন নাটক-_সম্পাদদকীয ভূমিকা ডঃ সুকুমার সেন 
ও কালিপদ সিংহ, পৃঃ 
বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস-_-ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ £৪ 
কোঁরব বিষোগ নাটক-_হুরচন্দ্র ঘোষ--ভুমিকা 
বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ আসশ্ততোষ ভট্টাচার্ষ পৃঃ ৭৩ 
গোঁরদাস বসাককে লিখিত পত্র-মধস্থিতি। ২য সং। নগেন্দ্র নাথ সোম পৃঃ ৫৯৫ 
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ১১৯ 
মাইকেল মধুযুদন দত্তেব জীবনচবিত। ৫ম সং। যোগীন্্রনাথ বসু পৃঃ ২৪৩ 
মধৃসৃদন-কবি ও নাট্যকার--ড: সুবোধ সেনগুপ্ত পৃঃ ১২৭ 
কালী প্রসন্ন সিংহ ও ত'হার নাটা গ্রস্থাবলী--ডঃ সুশীল কুমার দে, প্রবাসী, আষাঢ় 
১৩৪৭ 
বর্ণ শৃঙ্খল নাটক--ডঃ ছুর্গাদাস কর, ভূমিকা গ 
এ ভূমিকা ও 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড । ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৭০ 
উর্বশী নটক--কামিনীসুন্দরী দেবী-_বিজ্ঞ'পন 
শ্রীংদ রাজাব উপাখ্যান নাটক--পূর্ণচন্ত্র শর্মা. বিজ্ঞাপন 
মেঘনাদ বধ নাটক-_ব্রেলোকানথ মুখে'পাধ্য।য পৃঃ ৪3 
মেঘনাদ বধ কাব্য মাইকেল মধু ₹দন-_যষ্ঠ সর্গ 
মেঘনাদ বধ নাটক- ত্রেলোক্যনাধ মুখোপাধ্য।য় পৃঃ ৫৬ 
রামীভিষেক নাটক-_-মনোমোহন বসু, প্রস্তাবনা, 
বাংলা সাছিত্যের ইতিহাস-_-ডঃ আশুতোষ ভট্ট চার্ষ পৃঃ ২৫২ 
কীচক বধ নাটক-_যাদব চন্দ্র বিদ্যারত্ঃ ভূমিকা 
রুক্মিণী হয়ণ-রামনারায়ণ তর্করত্ব-_১ম অঙ্ক, ১য় গর্ভাঙ্ক। 


স্বষ্ঠ অপ্্যাস্্ 
রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গণ্য সাহিত্য 


উনবিংশ শতাঁবী হুইতে মূলতঃ গগ্চ রচনার স্থত্রপাত হইয়াছে । ফোট" 
উইলিয়ম কলেজ পর্ব €ছইতে উত্তর যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর লেখককুল বিভিন্ন দিক 
হইতে ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন । ইহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংল! গন্ধের 
বহিরঙ্গ রূপটি যেমন সম্পূর্ণ তার পথে আসিয়াছে, তেমনি এই সমস্ত রচনার মধ্যে 
বাঙ্গালী মানসের চিন্তাধারাটিও বিশেষ ভাবে প্রণ্তফলিত হইয়াছে । বিদেশী 
ভাবের সর্ধগ্রা্ী ক্ষুধা, দেশ জাতি জীবনের সহম্র অপসঞ্চয়, সমাজ ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে অজন্র ক্ষয় ক্ষতির বিরুদ্ধে বাংলার মনীধিকুল অবিরত সংগ্রাম চালাইয়াছেন। 
শতাব্ীর প্রথম হইতে অবশ্ত এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় নাই প্রথম 
দিকে বরং নবাগত বণিকর্দের কাঞ্চন প্রসাদে এদেশের অনেকেই আত্ম বিক্রয় 
করিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় হইতেই জাতির আত্ম সম্বিত জাগ্রত হয় 
এবং তাহার ফলে সুসংস্কৃতি ও ন্বধর্মরক্ষার ধর্মযুদ্ধ স্থুরু হয়। স্থতরাং সামাজিক 
দিকের উত্তপ্ত জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করিয়! বিশুদ্ধ সারম্বত সাধনা এইযুগে সম্ভব 
হয় নাই। সেইজন্ত এই পর্যায়ের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন 
স্ট্টির অন্তরালে সমাজ সংস্কারের গ্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য মহজেই উপলব্ধি কর! যায়। প্রথম 
দিকে যদিও বা এই উদ্দেশ্ঠ অস্পষ্ট থাকে, রামমোহনোত্তর কাল হইতে ইহা! একটি 
সচেতন প্রয়াস রূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং হিন্ছু জাগৃতির সময়ে তাহা একান্ত 
স্পষ্ট হইয়] উঠিয়াছে। 
শতাবীর মধ্যভাগের অন্ততম চিস্তানায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত বনুলাংশে যুক্তিবাদী 
ছিলেন। মহুষি দেবেন্্রনাথের সহকর্মীরূপে 'তত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত 
সংঙ্গি্ থাকিয়া! তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ আলোচন! করিয়াছেন। ব্রাঙ্ষপর্মের 
আওতায় থাকিয়াও তিনি বেদ বেদীস্তকে অপৌরুষেয় মনে করিতেন না। নিশ্ছিন 
জ্ঞানমার্গে আত্মস্থ থাকিয়। তিনি জীবনের সকল দিক পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আস্থা রাখা 
কঠিন। সেই জন্ত হিন্দুর তন্ত্র ও পুরাপকে তিনি বিশ্বাসপ্রদ মনে করেন নাই। 
” পুরাঁণ-তঙ্ত্রের ভৌগোলিক বিবরণকে তিনি মিথ্যা! ও কায্মনিক বলিয়। মনে করিতেন ॥ 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গন্ সাহিত্য ১২৯ 


তবে 'তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় তিনি অন্যান্য বিষয়বস্তর সহিত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় 
বিষয়বস্তরও টবজ্ঞানিক আলোচন! করিতেন। যুক্তিবাদপুষ্ট এই সমস্ত আলোচনা 
তাহার প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে 'ভারতবষায় উপাপক স্প্রদায়ঃ গ্রন্থের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন 
সম্পকাঁয় আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | গ্রন্থের দুইটি খ গু যথাক্রমে ১৮৭ 
ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাে প্রকাশিত হইলেও ইহার্দের অবিকাংশ অ'লো5নাই তত্ববোধিনীর 
পৃষ্ঠায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষরকুমাব 
ভারতীয় ধর্ম দর্শন, মহাকাব্য ও পুরাণের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বন্কতঃ 
যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম দর্শনের এইবপ ব্যাপক আলে!চনায় অক্ষয়কুমারই পথিক । 
রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় বেদান্ত দর্শনকেই সর্বসার করিয়াছিলেন, 
পুরাণ মহাকাবাকে তিনি আলোচনার অন্তভু্ত করেন নাই। অক্ষয়কুমাবু 
ভারতীয় দর্শন ৩ শ্মক্গির আলোচনান্তর ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ ও উপপুরা, 
সমূহের মর্মসম্ধান করিয়াছেন। 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে রামায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এই 
অভিমতকে অক্ষয়কুমার সমর্থন কবিয়াছেন। প্রামায়ণের ভাষার গ্রাচীনত্ব, 
তন্মধ্যে সংস্কৃত কথ! প্রচলনের নিদর্শন, তাহাতে লিখিত আর্ধকুলের বাসসীমা 
এই কয়েকটি বিষয় পর্ধ'লে'চনা করিয়' দেখিলে পুরাণাদি ভ্রিবিধ গ্রন্থের মধ্যে 
রামায়ণ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে।*১ তবে ইহার মধ্যে 
পরবর্তা কালে অনেক প্রন্গিপ্ত অংশের সংযোজন হইয়*ল্ছ। আদি র»৮*'ন উপর 
নৃতন নূতন রচনা প্রক্গিগ্ত হইয়াছে বলিয়া! ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রামায়ণের মধ্যে 
এতখানি পার্থক্য দেখা যাঁয়। রামায়ণ কাব্যের তক্তিবাদকে অক্ষয়কুমার এঁতিহাসিক 
ক্রমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “রামসন্দ্রকে বিষুণবতার বলিয়া প্রতিপন্ন কর! 
প্রচলিত রামায়ণের উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু প্রথমে উহার সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল 
এরূপ বলিতে পার! যাঁয় না । "রাম লক্ষ্ণার্দিকে বিষ অবতার বলিয়! প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্তে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি বামায়ণের এ অংশগুলি তাহাতে 
সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়া! উঠে।”২ অক্ষয়কুমার 
পাশ্চাত্য ভারততত্ববিদ লেসেন, গ্লেগেল প্রভৃতি যন" দের মতামত আলোচনা 
করিয়। রামায়ণের প্রাথমিক রূপ সঙ্ধান করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। তীহারা রাফ 
বা ফুষের বিষু অবতার মাহাত্ম্য অংশগুলিকে অমস্বদ্ধ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিদ্কাছেন ॥ 
অক্ষয়কুমাবের দিদ্ধান্তও অন্তরপ--রামায়ণ ও মহাভারতে রাম, কষ ও 

ঞী 


১৩৪ পৌরাণিক নংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


পরশুরামাদির যে এশী শক্তি ৰপিত হইয়াছে, তাহা মন্ুমংছিত| সন্কলনের পর 
করিত হইয়াছে বোধ ছয় 1১০ 

অঙন্থরূপভাবে মহাভারতও এক সময়ে বা একজনের রচনা! নহে। প্রথমে 
ভারত সংছিতাতে চব্বিশহাজার গ্লোক ছিল, প্রক্ষিপ্ত বচন ও উপাখ্যানে তাহাতে 
বর্তমানে লক্ষাধিক প্লে।ক হুইয়াছে। মহাভারত যে অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীনকালের 
রচনা॥ তাহা অক্ষয়কুমার নানাবিধ যুক্তি দ্ব'রা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। 
মহাকাব্য ছুইটিতে যে ধর্মীয় পরিবেশ আছে তাহাতে বৈদিক এবং পৌরাণিক 
উভয় বূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার সিদ্ধাস্ত «এ উভয়ে বৈদিক ও 
পৌরাণিক ধর্মের বিষয় ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ড রহিয়াছে। একদিকে বৈদিক 
ধর্ম ও বৈদিক উপাখ্যান বিদ্মান থাকিয়া নিজ নিজ পূর্ব গৌরব প্রকাশ 
করিতেছে, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান অবতীর্ণ হইয়া বিষুঃ 
শিবাদি পৌরাণিক দেবতাঁদিগকে হিন্দু সম|দের ধর্মবেদির উপরে প্রতিষ্রিত করিয়া 
দিতেছে । ইহাদের মধ্যে বেদ ও মন্থসংহিভাঁর ধর্ম বাবহার যেমন নানাম্থানে 
প্রকচিত হইয়াছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রে তুপ্র।ীন টিক কথাপ্রলঙ্গ ও বর্তমান 
আছে। এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আবার অরাচীনকালের পৌরাণিক দেব বিশেষের 
মহিম। প্রকাশ করিয়াছে । এইভাবে মহাকাব্য দুইটি ক্রমশঃ ক্রমশঃ মাধুনিক রূপ 
পাইয়াছে। 

শুধুমাআ বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্মই মহাকাব্যয়ে প্রকাশ পায় নাই। লক্ষয়- 
কুমার্‌ অনুমান করেন মহাভারতের অহিংসাধর্ম, মায়াবাদ ও নির্বাণমুক্তি বৌ ধর্ম 
প্রভাবিত। হরিবংশকে তিনি পরবতী কালে রচিত ঠৈষুৰ সম্প্রদায়ীদের গ্রন্থ 
বলিয়া! মনে করেন। 

পুরাণ গ্রনক্ষকে লেখক সুদীর্ঘ আলোচন| করিয়াছেন। পুরাণের অর্থ অনেক 
রুকম। বেদের সময় হইতেই পুরাণের কথ! চলিয়া আগিতেছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, 
আরণ্যক, উপনিষদ বা মহাকাব্যছয়ে যে পুরাণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা 
অধুনাতন কালের অষ্টার্শ মহাপুবাণ বা অষ্টাদশ উপপুতাণ নছে। লেখকের মতে 
এ সমস্ত রচনার সময়ে 'পুরাবৃত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান বিশেষের নামই ছিল 
পুরাপ, পুরাণের সংখ্যা ৰা ইহার প্রতিপাগ্ বিষয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
পুরাণ ব| উপপুরাণের উভয়ের সংখ্যাই অষ্টাশের অধিক এবং ইহাদের প্রাথমিক 
'পঞ্চলক্ষণ' বৈশিষ্ট্য পরে পরিবত্তিত হইয়াছে। “এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও 
উপপুরাণ সমুদ্রায় দেবদেবীর মাহাত্মকথন, দেবার্চনা, দেবোৎদৰ ও ব্রত 


রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ গ্রভাবিত গগ্ঠ সাহিত্য ১৩১ 


শিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে 
বিষয় প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহা আহ্মযঙ্গিক মাত্র।৮৫ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার 
মহাপুরাণের দশাধিক লক্ষণ বিবৃত হুইয়াছে। পুরাণের আদি অধ্যায়ের পঞ্চলক্ষণ 
যে পরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমার মনে করেন অভিধান 
কর্তা অমরদিংহের উত্তরকালে অর্থাত শ্রীঘ্রীয় বষ্ঠ শতাবীর পর হইতে বঘুনন্দনের 
সময়ের অর্থাৎ গরষ্টীয় চতুর্দশ বা! ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্বাচীনকালের পুরাণগুলি 
রচিত হুইয়াছে। 

অতঃপর লেখক বিভিন্ন পুরাণের বিশেষ আলোচনা করিয়া ভাগবত সম্বন্বীয় 
বিতর্কে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে বলিয়া 
তিনি মনে করেন। বৈয়াকরণ ব্যোপদেব ত্রয়োদশ শতাবীর শেষার্ধে ইহা রচনা 
করিয়াছেন--.পণ্ডিত মহলের এই দিদ্ধান্তকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। 

ভারতবী উপাসক সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে অক্ষয়কুমার পুরাণের ধর্মীয় 
উদ্দেশ্ঠ ব্যক্ত ঞিক্জাছেন এবং ধম উপপ্নবের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার এতিহাপিক 
মূল্য নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য হইল “ব্রহ্মা, বিষু, শিব এই 
ত্রিমূত্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষ ও তদীয় শক্তিগণের মহিমা 
কীর্তন ও আরাধনা প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য ।৯৬ 
আর ইহাদের এঁতিহা'সিক গুরুত্ব হইল “ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম একলময় অতীব 
প্রবল হইয়া উঠে।-..."যে মময়ে এ ধর্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, 
মেই সময়ে ও তাঁহারও উত্তরকালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । অতএব এই ধর্মকে দুর্বল করিয়! হিন্ু ধর্মকে সমধিক €' 'ল করাই 
পুরাঁণ কর্তাদের উদ্দেশ্ত হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদ শন স্বরূপ 
উপাখ্যান বিশেষও দৃষ্ট হইয়! থাকে ।৮৭ 

ভারতের সংস্কৃতি, ইহার ধর্ম ও দরশন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রতীতি 
ও প্রত্যয় সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের “ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায় একটি মহাগ্রন্থ । 
আলোচ্য গ্রস্থে তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সম্পর্কে যে যুক্তি তর্ক ও 
তথ্যের অবতারণা করিয়াছেণ, তাহা নিঃসন্দেহে খার্ন যুগের ০10081 
অলোচন] হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 

অক্ষয়কুমার-দেবেন্্রনাথের চিন্তাধারার পার্থে স*"'ময়িক অন্তম শ্রেষ্ঠ চিন্তা- 
নায়ক বিষ্াসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রাসঙ্গিক রচনা এই ক্ষেত্রে আলোচ্য । 
দেবেজ্্নাথ সচেতন সাধক, উপনিষদ বেদান্তের আলোচনায় তিনি বেদীস্ত ধর্মের 


১৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


ধারা বহন করিতে চাহিয়াছেন। অক্ষয়কুমার যুক্তবাদী জ্ঞানতাঁপস, ভক্তি 
বিশ্বামের সমূহ নির্মোককে তিনি জ্ঞানাঞন শলাকা ছার! ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। 
ত্বাহার কাছে বেদের মাহাত্ম্য খর্ব হইয়াছে, পুবাণাদির প্রাধান্থ লঘু হইয়াছে, ধর্ম ও 
দর্শনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া তিনি ইহাদের এতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাপাগর এ ক্ষেত্রে কোনরূপ শুত্বালোচনার ছার! বিভ্রান্ত 
হন নাই বা কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন নাই । বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ যেমন অক্ষয়কুমারের 
আশ্রয়, তেমনি তাহার আশ্রয় ব্যবহারিক উপযোগিতা ॥,, কি কৰিলে 
স্ব্লতম সময়ে শ্রেষ্ঠতম ফল পাএয়া সম্ভব হইবে সেই চেষ্টায় নিযুক্ত তীহার 
প্রতিভ'। তাহার বিশ্বাস ছিল নৃত্তন গীতিতে শিক্ষিত হইলে প্রত্যেক উপযুক্ত 
ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে ।””৮ 
সেইজন্য ধর্ান্ধতা বলিতে কোন কিছু বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাহার মধ্যে 
স্পষ্টভাবে কোন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ পায় নাই। জীবনব্যাপী অনলস 
কর্মসাধনায় তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে এই শতাব্দীর প্রহেলিকাকে এড়াইয়া 
গিয়াছেন। 

ব্গ্ভাসাগরের একটি ন্মরণীয় উক্তির মধ্যে আর্ধ শাধের প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গী 
উপলব্ধি কর! যায়। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে, আব, ব্যা্ণাইন 
কলিকাত। সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদাস্তকে পাঠ্যস্চীর জন্য সুপারিশ কৰিলে 
তিনি শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারীকে লিখিয়াছেন--“ম0৪6 00৩ ০8102 
8100 981011)58 916 99156 9575091708 ০06 [01011990119 19 10 10016 ৪ 109006? 
01 0199066. 111)696 895191025 8156 85 01065 816১ ০০000109170 01)00180- 
6৫ 15561010965 0100 006 17005. ৬101190 (580181178 00585 10) 006 
98170810116 ০09196, দা9 ৪100010 09070956 6060 ৮9 9০010 101)119901)1)9 
1) 006 781181198 ০00186 60 ০900006519০0% (10611 11010061006. বেদীস্ত 
সম্বন্ধে বি্ঞাসাগরের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, অনেকাংশে ইয়ং বেঙ্গলের 
বিপ্লবাত্মক কথার প্রতিধ্বনি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকুলতিলক বিগ্তাসাগর সংস্কৃত 
ভাব সাহিত্যে অশেষ পাঁপ্ডিত্যের অধিকারী হইয় শাস্মূল্যকে যে এইরূপ লঘু 
করিয়া! দিবেন ইহ! কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এই স্পষ্ট ভাষণের মধোই তাহার 
সমগ্র অস্তরপপ্রৃতি একেবারে খ্বচ্ছ হইয়া গ্রকাশ পাইয়াছে। বি্াসাগর যথার্থই 
এইবূপ উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগ সঞ্চিত সংস্কার অহম্মন্ততার মূলে আঘাত 
করিক্লাছেন ।১* 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গণ্ঠ সাহিত্য ১৩৩ 


অপরদিকে লোকাচার ও দেশাচারের উপর তিনি খড়গহস্ত ছিলেন । একস্থানে 
তিনি লিখিতেছেন প্ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্চচনীয় মহিম1! 
তোর প্রভাবে শান্ও অশান্ত বলিয়! মান্য হইতেছে। পর্মও অধর্ম বলিয়া গণা 
হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়! মানত হইতেছে। জর্ব ধর্ম বহিষ্কল। যথেচ্ছাচারী 
ছুরাচারের1ও তোর অন্তগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষা গুণে, সর্বক্জ সাধু 
বলিয়! গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষ স্পর্শ শুন প্রন্কত সাধু পুরুষেরাঁও 
তোর অন্গগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় অধত্ব প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন 
করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধাশ্িকের শেষ, সর্ব দোষে দৌষের শেষ বলিয়া 
গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।”১১ বিধৰা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধ 
করিতে যখন তিনি আন্দোলন স্তক্ করিলেন, তখন তিনি এই দেশাচারের বিরুদ্ধেই 
অন্তরধারণ করিয়াছিলেন । দেশাচার ও স্তর ছন্দে তিনি স্বৃতিই গ্রাহ বলিয়! দেখা ইতে 
চাহিয়াছেন। 1বধধ1 বিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে তিনি স্তিকার ও শাস্বকার 
খষিদের মতামত আলোচনা করিয়া পরাশর সংহিতা ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের 
নির্দেশকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই শান্বীয় নির্দেশের সাহায্যেই 
তিনি লোকাচার নিন্দিত বিধবা বিবাহুকে ধর্মান্মোদ্দিত খলিয়। প্রমাণ করিয়াছেন । 
বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি পরাশর সংহিতাকেই বিশেষ ভাবে 
আশ্রয় করিয়াছেন । লক্ষা করিবার বিষয় বিদ্াসাগরের যে প্রতিবাদ, তাহা রক্ষণশীল 
সমাজের শাস্ত্রধর্ম হইতেই উত্খিত। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মত রক্ষণশীল নেতা 
ও শাস্ত্রধর্ষের রক্ষক তাহার সিদ্ধান্ত অস্ুমোদন করিতে পারেন নাই, আবার 
র্যাডিক্যাল ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেত] রামগোপাল ঘোষও তাহাকে আস্তবিক 
সমর্থন জানাইতে পারেন নাই । শান্ত্রঃর্মের বাবহার যে এইরূপ সনাতন পথের 
বিপরীতমৃখী হইতে পাঁরেঃ ইহা যেমন একদল বুঝিতে পারেন নাই, তেমনি 
শাস্বকে অবলম্বন করিয়া! যে এইরূপ প্রগতিশীলতা আমিতে পাবে, তাহাও 
নব্যবঙ্গের অধিনায়কদের অচিন্তনীয় ছিল। যাঁহ! হউক, পুরাঁণ শাস্ত্রের ব্যবহারের 
মধ্যে বিষ্যাসাগবের এই সমাজ কল্যাণ কার্ধাবলী একাস্তভাবে মৌলিক | পৌরাণিক 
সংস্কৃতির দ্বিবিধ রূপ সমাজে অন্গসধারিত হইয়াছিল। ইহার ভক্তিধর্ম ষেষন, 
সাধারণ স্তবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তেমনি ইহার ম্বৃতি :বধান সমাজের উচ্চস্তরের 
তাঁফিক মানস চর্চ ঘ পর্যবসিত হুইয়াছে। বিষ্তাসীগর পুরাণ সংস্কৃতির উপর 
নূন মানবতা ধর্মের আরোপ করিয়া তাহাকে ব্যবহারিক জীবনোৌপযোগী করিয়। 
তুলিয়াছেন। শাস্ত্র আধ্যাত্মিক গুটেষণার প্রতি তাহার আস্থা ছিল না 


১৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


কিন্তু তাকে সমাজোপঘোগী করিবার জন্ত তিনি তাহার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। 

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সাধনার উৎ্সমূলে একই ব্যবহারিক উপযোগিতার 
সন্ধান পাওয়া! যায়। শুদ্ধ সারম্বত দৃহ্টি তাহার রচনারাজিকে নিস্ত্রিত করে 
নাই। জনশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তিনি সংস্কৃত ও বাংল! ভাষায় অর্ধ 
শতাধিক গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন। বর্ণ পরিচয় বা বোধোর্দয়ের মধ্যে যেমন তিনি 
জনশিক্ষার পথ এুশস্ত করিয়াছেন, তেমনি সংস্কৃত উপক্রমণিক! রচন! করিয়' তিনি 
সংস্কৃত চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন । আর এই জনশিক্ষার গ্রকুষ্ট উপযোগী 
বিষয়বস্ত হইল প্রাচীন কথ! ও সাহিত্য । সেইজন্। বিদ্যাসাগরের রচনার একটি 
বৃহৎ অংশ ভারতের ক্ল্যাসিক সাহিত্য ভাগ্ডার হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহার 
পুরাণ ও মহাকাব্য বিষয়ক বচনাগুলিকে আমরা একে একে আলোচনা করিতে 
পারি। 

বাসুদেব চরিত।। বিছ্যাসাগরের প্রথম গগ্যরচন। 'বাস্থ্দেব চরিতঃ ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহা ভাগবতের দশম 
স্বদ্ধের কিছু কিছু ভ।বান্থবাদ এবং কিছু কিছু ভাষান্ঠবাদ । কিন্তু কলেজের 
্রষ্টান কর্তৃপক্ষ এইবপ হিম্টু শাস্গ্রস্থের অনুবাদ পছন্দ করেন নাই বলিয়া! ইহা 
মুদ্রিত হয় নাই। পরে ইহার পাওুলিপিও হারাইয়া যায়। তাহার জীবনীকারগণ 
ইহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন। জীবনীকার বিহারীলাল বলিয়াছেন, “বাসুদেব 
চবিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলা গ্রকটিত, পত্রে পত্রে ছন্রে ছন্জে ভগবদাবি9াবের 
পূর্ণ প্রকটন।”১২ বে গ্রন্থটি তাহার বৈষ্ণব ধর্মীসক্তির কোনরূপ পরিচয় দিয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। তীহার এই ভাগবত অস্থবাদের কারণ সম্বন্ধে ডঃ অসিত" 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নুমাঁন করিয়াছেন “কৃষ্ণজীবনের এই অংশের প্রতি যে 
মানবীয় বসের প্রভাব আছে, হয়তো! মানবরস রসিক বিদ্যাসাগর ভাগৰতের 
এই ্বন্ধের প্রতি সেইজন্যই অধিকতর আকরুষ্ট হুইয়াছিলেন।*১০ যাহ! হউক, 
এই রচনার দ্বারা বিছ্যাসাগরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুমান করা সঙ্গত হুইবে না। 
পরবর্তী কালে তিনি যেমন মহাভারত, বামায়ণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনি সাহিত্য স্তির প্রারস্তে ভাঁগবতকেও চিত্তাকর্ষক কাহিনীরূপেই 
হয়ত গ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন। 

শরুস্তলা (১৮৫৪) ॥| বিদ্যাসাগরের বিখ্যাততম রচন| হইল 'শকুস্তলা” এবং 
“সীতার বনবাসঃ। ভারতীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের লোকরঞ্জক পরিবেশনে 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গণ্ঠ সাহিত্য ১৩৫ 


বি্াসাগর অক্ষয় কীত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাহার শকুন্তলা! উপাখ্যান 
মহাভারতী শকুস্তলা কাহিনী হইতে আহন্ক হয় নাই। ইহা কালিদাসের অমর 
নাটক অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ হইতে গৃহীত হইয়াছে । বিদ্ানাগর এই অন্থবাদাত্মক 
রচনার সহন্ন ক্রুটি স্বীকার করিলেও ইহা! যে সার্থর অন্নবাদ কাহিনী হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সীঘার বনবাস (১৮৬০ )।॥ বাঁমায়ণ কাহিনীর শেষাংশ লইয়। বি্যাসাগর 
“সীতার বনবামঃ বচন] করিষাছেন। ইহ তাহার অপেক্ষাকৃত পরিণ- কালের 
রচনা । স্তরাঁং বিষ্ঠাসাগরের মনোধর্ম কিংব! রচনারীতি ইহার মধ্যে পরিণত 
হইয়াছে । বামায়ণের শেষ অঙ্ক যে অত্যন্ত করুণ রসাত্মক এবং 'ভাহ! ষে লোক- 
সাধারণের হৃদঘগ্রাহী হইবে, ইহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতি” 
পূর্বে শাস্তর্মের শীক্ষ কঠিন যুক্তিগুলি লোকসমক্ষে তুলিয় ধবিয়াও তিনি ঠিক 
তাহাদেখ ঠি”*দ অর্জন কবিতে পারেন নাই। সেই লোক সমাজ যে রামায়ণ 
কাহিনীর পরিচিত অধ্যায়ের প্রর্তি বিরূপ থাঁকিবে না, ইহা! শ্িতিনি উপল-্ধ 
করিয়াছিলেন । যুগ যুগধবিয়া রামায়ণ কাছিনী ও বাম সীতার চরিজ্র জনমনের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ কৰ্ি। আমিন্ছে। সেই চিত্র চবিজ্র কাহিনীকে একেবারে স্পষ্ট 
তাবে বুঝিতে পারিবে, এমনই বচনা হইল সীতার বনবাস”। ম্মতরাং ইহার 
অন্তরালে একটি লোকরঞ্জন প্রচেষ্টা নিহিত আছে, সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের 
মধ্য দিয়া তিনি ইতিপূর্বে যেমন লোঁকমনকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনি 
সীতার বনবাসের মত সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া লোকমনকে সর্রীবিত করিতে 
চাছিয়াছেন। সকল দেশেই ক্ল্যাসিক পাছিত্যের একটি লৌকিক . 'য়ণ আছে। 
ইহাতে জনলাধারণ সহজতম উপায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত পণিচিত হয় । 
সীতার বনবাস এইকপ ক্লাসিক রচনার লৌকিক রূপায়ণ। 

এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিষ্ভাাগর বলিয়াছেন, “সীতার বনবাস প্রচারিত 
হইল। এই পুস্তকের প্রথ্ম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদদের অধিকাংশ ভবভৃতি প্রণীত 
উত্তর রামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল 
পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বন পূর্বক সন্কলিত 
হইয়াছে ।”১৪ লক্ষ্য করিবার বিষয়, সীতার বনবাসকে বিষ্ভাসাগর "প্রচারিত: 
করিয়াছেন । ধর্ম প্রচারের মত বিছ্যাসাগর এই সনাতন মহাকাব্য কাহিনীকে 
লোক সমক্ষে প্রচারিত করিতে চাহিয়াছেন। আর ইহ! ঠিক বালীকি রামায়ণের 
ভাষান্ববাদদ নহে। রামচরিত অবলম্বন করিয়৷ উত্তর কালে যে কাব্য নাটকাবি 


১৩৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত" 


স্বডিত হুইয়াছে, তবভূতির “উত্তর রাম চরিত” তাহাদের অন্ততম। বিষ্তামাগর 
স্তবভূতিয় করুণ চিত্রের সহিত বাল্সীকির করুণ রসের সংমিশ্রণ করিয়া সীতার 
-নবাল রচনা করিয়াছেন । 
ককণ রস উদ্বোধনে বিদ্যাসাগর বালীকি বা তবভূতি প্রদ্দপিত পথে যান 
নাই। বাল্ীকি বা ভবভূতির মধ্যে অলৌকিকতার অবকাশ আছে। বালীকি 
দ্বেবতা বা খষিগণের সমক্ষে রামের দ্বারা সীতার পবিভ্রতা ঘোষণা করিয়াছেন । 
ধন্দেহী আপন সনতীধর্ষের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য মাধবী দেবীর বক্ষে মাশ্রয় 
খত্রার্থন। কৰিয়াছেন-_ 
সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্টা নীতা কাষায়বাসিনী। 
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাকামধোদৃষ্টির বাঙ.মৃখ্ণী || 
যথাহং বাঘবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে | 
তথ। মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি || 
মনসা কর্মন! বাচা যথ। রামং সমর্চয়ে | 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্ীতি || 
যখৈ-তৎ সত্যমুক্তং মে বেদি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি 0১৫ 
বৈদেহীর দৃঢ় নিষ্ঠা ও পাঁতিব্রতোর সমর্থনে খ্ঘ কৰি পরম অলৌকিকতা 
খুরর্শন করিয়াছেন । ভূতলোখিত দিব্য রথে ধরণী দেবী জানকীকে বসাইলেন-__ 
তথা শপস্ত্যাং বৈদেহাং প্রাছুরা শীত্তদতভূতম্‌' 
ভূতলাদুথি তং দিব্যং সিংছাসানমনৃত্তমম্‌ 1 
ধ্রিয়মানং শিরোভিস্ত নাগৈরহিত বিক্রমৈঃ | 
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত বিভৃষিতঃ ॥ 
তন্িংস্ত ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ মৈথিলীম্‌। 
'্বাগতেনাভিনন্দোনামাসনে চোপবেশয়ৎ 1১৬ 
'বিস্তাসাগর সীতা! জীবনের শেষ পর্বে এইব্প কোন অলোৌকিক'তা রাখেন নাই। 
ব্টাহাবস “সীতা বালীকির দক্ষিণ পার্থে দণ্ডায়মান! থাকিয়' নিতাস্ত আকুল হৃদয়ে 
গ্রৃতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণ মাত্র ব্জাহতার প্রায় গতচেতন৷ 
হুইযু! বাতাহত লতার ্তা্ন ভূতলে পতিতা হইলেন ।”১৭ ইহাই সীতার অস্তিম 
শষ্যাঙধ এ্রইভাবে বিষ্তালাগরের সীত! “মানবলীলা সংবরণ” করিয়াছেন, 
স্কুভলোখিত কোন দিবা দিংহাসন তাহাকে গ্রহণ করিতে আসে নাই । 


রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গগ্ঠ সাহিতা ১৩৭ 


অন্থরূপ ভাবে ভবভূতির ছায়াসীতার কল্পনা ও তাহার সহিত রামচন্রের মিলন 
'দবশ্যও তিনি পরিহার করিয়াছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মন এইবূপ 
কোন মলৌকিকাতার ছায়াপথে পরিভ্রমণ করে নাই। সর্বত্রই তিনি কাহিনীকে 
জীবনানুগ করিয়া! উপস্থাপি করিতে চাঁয়াছেন। একদিকে রাযাঁণ কাহিনীর 
মহত রক্ষা করা, তাহার দেবোপম চরিত্র সমূহের স্বমর্ধাদা অক্ষুণ্ন রাঁখ' অন্দিকে 
তাহার মধো ৰাস্তবাহগ জীবনাস্ৃভূন্তি প্রকাশ করার দুরূহ কাজটি তিনি সম্পন্ন 
করিতে পারিয়াছেন। মূল রামায়ণ কাহিনীর রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ন' ঘটাইয়। 
তাহার উপর বাস্তব দৃতিভঙ্গী আরোপ করিয়া সীতার বনবাঁদকে বিদ্যাসাগর 
আধুনিক কালের বিয়োগান্ত রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। 

মহাভারতের উপক্রমণিক1 (১৮৬০)।| বি্ভাসাগর মহাভারতের অঙ্গবাদ 
কার্ধেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দে "তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই 
অনুবাদের কিছু ি& নৃকাশ হইনে থাকে । পবে কালীপ্রসন্ন সিংচ মহাভারত 
অন্তবাদে অবশ্টীর্ণ হইলে বিছ্/াসাগর তাহার প্রচেষ্টা হইতে নিবস্ত হন। 
বিদ্যানাগরেব অনূদিত মহাভারতেব উপক্রমণিক! অংশ ১৮৬০ খ্রীষ্টাবধে পুম্তককারে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

রাষের রাজ্যাভিষেক (১৮৬৯) ।। ইহা বিগ্তাাগরের একটি অসম্পূর্ণ রচন] । 
'বিষ্ভাসাগর পুক্ধ নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ু এই সম্বন্ধে বলিযাঞ্ছেন, «পুজাপাদ পিতৃদের, 
ত্বগণয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্যাসীগব মহাশয়, চরম বযসে, “রামের রাজ্যাভিষেক* নাম দিয়া 
একখানি স্ববৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিয়দং”। লিখিত 
হইলে শ্রীযুত শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশযের “রামেব রাজ্যাভিষেক” এ ফাশিত 
হয। এজন, পিতদেব, "নদীয় উদ্যম হইতে বির হযেন।*১৮ তিনি স্হাঁর সহিত 
আরও কি? সংঘোজন করিয়া “রামের অধিবাপ” নামক একটি পুস্তক রচনা 
করিয়াছিলেন 

বিগ্াসাগরের লিখিত অংশতে রামের রাজ্যাভিষেকের প্রারভ্তিক পরটুকু 
আলোচি- হইয়াছে । রাজ! দশব্থ শারীরিক অশক্ত হইয়া! পডিলে যোগ্য পুত্র 
রামচন্দ্রকে বাজ্যাভিষেক করিতে চাহিলেন। আমাত্যবর্গের নিকট অভিলাষ ব্যক্ত 
করিয়। তিনি পৌরজন, জনপদবর্গ এবং অনুগত ও শরণীগতত ন্বপন্তি গুলের 
ম-ামত জানিবার জন্য সকলকে রাঁজসভায় আহ্বাঁন জানাইলেন। রাজা দশরথের 
প্রস্তাব সকলে একবাক্যে অন্থমোদন করিলেন। অত্তঃপর রাজা সুমন্ত্রকে আদেশ 
করিলেন বামচন্দ্রফে বাজলভায় আনিতে ৷ বামচন্দ্র আসিয়! বথোপযুক্ত ভক্তিযোগ 


১৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সহকারে পিতৃচরণ বন্দনা! করিলেন। রাঁজ। দশরথ পুত্রকে যৌববাজো অভিষিক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সকলকে অপরাহ্ছে অধিবাস দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া 
সভা ভঙ্গ করিল্ন। রামচন্দ্র অতঃপর লক্ষণ সমভিব্যাহারে জননীদের বাসভবনে 
উপস্থিত হইয়া! এই আনন্দ সংবাদ পরিবেশন করিলেন। এই পর্যস্ত বিদ্যাসাগর 
রচন! করিয়াছেন। 

সীতার বনবাম যেষন রামায়ণ কাছিনীর সর্বশেষ অংশ, বামের রাজ্যাভিষেক 
তেমনি ইহার প্রারস্তিক অংশ। সমগ্র রামায়ণ কাহিনীতে রামচন্দ্রের মহৌতম 
চরিত্রটি অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ সর্বগুণোপেত চবিত্রই ভারতীয় 
আদর্শে রাজ! হইবার উপযুক্ত । বাঁজাভিষেক প্রাক্কালে স্বয়ং রাজ। দশরথ হইতে 
আরম্ভ করিয়! সকলে রাঁমচরিজ্রের অন্থপম মাহাত্মা কীর্তন করিয়াছেন। বামায়ণ 
কাহিশীর প্রারস্তে বাল্সীকি রামচরিজ্রের যে অপূর্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখাইয়'ছেন, 
আলোচ্য ক্ষেন্রে রামচন্দ্রের মধ্যে তাহাই আভাসিত হইয়াছে । শকুস্তলা ও সীতার 
বনবামের মত ইহাঁও যে ব্ছ্যাপাগরের একটি লোকরঞ্জন প্রচেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

বিদ্যাসাগরের সমস!ময়িক কালে “স্ববোধিনী পভ্রিকাকে কেন্দ্র করিয়৷ ব্রংঙ্গ 
ধর্মের যে প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক ও শস্- 
গ্রন্থের অনেকগুলি অন্থবাদ ও অস্বাদাত্মক রচন! প্রকাশিত হুইয়াছে। হিন্দু ধর্ম 
ব্যাখ্যানে নন্দকুমার কবিরত্ের “সন্দেহ নিরসন ও জজ্ঞানসৌদামিনী" এই পর্যায়ের 
উল্লেখযোগা রচনা ৷ কাশীনাথ বন্থ “বিজ্ঞান কুন্ুমাক€+ (১৮৪৭) নিবন্ধে পুরাণের 
স্থতি প্রলয়াদি বর্ণনা করিয়াছেন। লোকনাথ বস্থর “হিন্দু ধর্মমর্ষ (১৮৫৬) এই 
সময়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা । ডঃ সুকুমার সেন শতাব্দীর মধ্যবতী কালে 
রচিত “জঞানরত্বাকর+ নামক গ্রন্থটিকে একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা বলিয়! 
অভিহিত্ত করিয়াছেন ।১৯ বন্ুবিধ বিষয়ের আলোচনার সহিত গ্রন্থটিতে শাস্ত্াদির 
মর্ম, বিবিধ ধর্মমত ও ভারতবধাঁয় প্রধান প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবরণও লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। গ্রন্থকার তথ্য সংগ্রহে অক্ষয়কুমাবের ভারতবর্যায় উপামক সম্প্রদায় 
সম্পকিত প্রবন্ধাবলীর সাহা গ্রহণ কৰিয়াছেন। 

বাংলাদেশের নারী সমাজের সন্দুখে পৌরাণিক যুগের মহিমমন্রী নাবীকুলের 
চরিত্র তুলিয়! ধরিবার জঙ্থ বিদ্যাসাগর অন্বর্তী লেখক নীলমণি বসাকের প্রচেষ্টা 
উল্লেখযোগ্য । তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা! 'নবনারী'র (১৮৫২) মধ্যে তিনি রামায়ণ কথা 
ও ভারত কাহিনী হইতে কয়েকটি বরণীয়! চরিত্রের বিষয় আলোচন! করিয়াছেন.। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গণ্য সাহিত্য ১৩৯ 


নয়টি নাবী চরিজ্রের মধ্যে লীতা, সাবিত্রী, শকুস্তলা, দময়ন্তী ও দ্রৌপদী এই কয়টি 
চরিত্র রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে গৃহীত । অন্যগ্লি প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত 
অর্বাচীনকালের ইতিহাসাজিত চরিত্র। লেখক এই মহীয়সী নারীকুলের চিত্র 
'াকিয়। মাধুনিক যুগের নারী সমাজের কর্তব্য নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। 
প্যাঝিচাদ মিত্র ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রতিপাদনে অন্কব্প প্রচেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। “এতদ্দেশীয় স্ীলোকদিগের পূর্বাবন্থ।+ (১৮৭৮) গ্রন্থে তিনি কয়েকটি 
পৌরাণিক নারীচরিত্রের কথা আলোচনা করিয়াছেন। পারিটাদ মিত্র 
বাঙ্গালী সমাজের একটি স্তস্থ রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন । আধ্যাত্মিক শিক্ষার 
দ্বারা নারী সমাজকে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। 
পৌরাণিক জীবনচিত্রকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতেই 
দেখিয়াছেন। 

ডঃ সুকুমার সেশ বিগ্ভাস।গর অচ্বর্তী আরও অনেকগুলি ভেখকের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন২* ধাঁহার! বিবিধ অন্ুবাদাত্বক রচন1 ছার! উনবিংশ শতাব্দীর 
গদ্কে পরিপুষ্ট করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে আমাদের প্রাসঙ্গিক লেখক হিসাবে 
কয়েকজনের নাম কব! যাইতে পাবে । রাখাঁলদাস সর-্গারের “বাম চরিক্র" (১৮৫৪), 
হরানন্দ ভট্টাচার্ধের 'নলোপাখ্যান” (১৮৫৫), গোপালচন্দ্র চুড়ামণির “সীতাবিলাপ 
লহরী? (১৮৫৬), শ্রীমন্ত বিদ্াভূষণের “রামবনবাস" (১৮১০) প্রভৃতি রচনা রামায়ণ 
বা মহাভারতের কাহিনী লইয়া লিখিত হইয়াছে। অন্্বাদমূলক সাহিত্য হিসাবেই 
ইছাদের মূল্য সমধিক, তবে পরোক্ষভাবে এইগুলি ত্য বাঙ্গালী মাহ ক তাহার 
সনাতন এঁতিহা বিষয়ে সজাগ রাখিয়! দিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 

অতঃপর প্রাক্‌ বঙ্কিম যুগে হিন্দু জাগৃতির অব্যবহিত পূর্বধ্তাকালে হিন্চু 
কলেজ গোষ্ঠীর কয়েকজন চিন্তানায়কের কথা ম্মরণ করিতে হয়। হিমু কলেজের 
প্রথম যুগ বিশেষভাবে বিদ্রোহের যুগ। প্রথম যুগের উত্তপ্ত আবেগ প্রশমিত 
হইলে উনবিংশ শতাব্ীর দ্বিতীয়ার্ধে হিম্ু কলেজের বাজনারায়ণ বস ও ভূদেবচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় হিন্দু সংস্কৃতি উজ্জীবনে অনেকখানি সাহাধা করিয়াছেন। মধুসদনও 
এই গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত। তীব্র আবেগাহুত চিত্তে অদ্ভুত ভ'ঙন-নাশনের মধ্য 
দিয়া তিনি কাব্যস্থাইতে যে অনন্থসাধারণ প্রতি শার পরিচয় দিয়াছেন, তাহ 
সংস্কারজীর্ণ সমাজের একটি প্রবল বিস্ময় । হিচ্ছু সংস্কৃতির স্থবিস্তীত ছায়াতলে 
বঙিয়! তিনি প্রলয় বীণ! বাজাইয়াছেন। সে স্থরগ্রাম নিখিলের সারম্ত দরবার 
স্পর্শ করিলেও তাহ! হিন্দু সংস্কৃতিকে ঘিরিয়া নবরাগিণীতে আবৃত্ত হইয়াছে। 


১৪০ পৌরাণিক সংস্কতি ও বঙ্ষদাহিত্য . 


আমরা! সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছ। রাজনারায়ণ ভূদেবের মধ্যে 
তাহার সমূদ্র শংখের ধ্বনি উত্থিত হয় নাই। উপরস্ত রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম মাজেরও 
অস্তভূরক্ত ছিলেন। তথাপি হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে তাহার অবদান গভীর 
ভাবে ম্মরণীয়। রাজনারায়ণ বন্থ তত্বালোচনার ছার। হিন্দুধর্মের সারসন্ধান করিতে 
চাহিয়াছেন এবং ভূ্দেবচক্্র গারহস্থ্া ও পারিবারিক আচার অন্নষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
হিচ্ছু শান্ত ও নীতিধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। উভয়ের প্রাসঙ্গিক রচনা- 
গুলি হিচ্ছু জাগৃণ্তর সমকালে ৰা পরব্তীকালে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্বনত্ত্র 
ভাবে সেগুলি আলে'চ্য। 

বাংল! কাব্য ৰা নাটকের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত বা পুরাঁণ কাহিনী যেমন 
একটি সাহিত্যের আবেদন লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, গগ্চ রচনাগুলির মধ্যে ঠিক 
সেইরূপ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থগ্রলি একটি উদ্দেশ্টা লইয়া রচিত 
হইয়াছে। লোকশিক্ষা বা ধর্মকলছে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রকাশ--এইরূশ একটি 
প্রত্যক্ষ কারণ সম্মুখে রাখিয়া গ্রস্থগুলি লেখা হুইয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রভৃষ্ত 
কয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রে এগুলি 01461981 আলোচনার বিষয়বস্ত হইয়াছে। 
মননশীল আলোচনার দ্বারা পৌরাণিক আচার সংস্কৃতির মূলা নিরূপণ আধুনিক 
ফুগের একটি বিশিষ্ট চেতনা । বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে এই অগ্লন্ধিৎ্সা! একটি 
সংহত রূপ ধারণ করে। আলোচ্য পর্বে ঘেন তাহারই ভূমিকা রচিত হয়। 
সর্বোপরি এই রচনাপপ্তী একটি এঁতিহা'সিক অধ্যায়ের পূর্বাভাস সুচিত করিয়াছে। 
বাংল! দেশের সঞ্চিত ও আগত বিভিন্ন বিপরীতমুখী চেতনা একটি সমন্বয়ের 
অপেক্ষা কারতেছিল। প্রধানতঃ ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক আলোঁচন! সমাজ চিন্তার 
কেন্দ্রে ছিল বলিয়! এই সমন্থয়ের প্রকৃতি যে হইবে ধর্মকেন্দ্িক, তাহ'তে সংশয় ছিল 
না। রক্ষণশীল চেতন! ক্রমাগত প্রতিরোধ রচন! করিয়া হীনবল হইয়া! পড়িয়াছে, 
নব্য ইয়ংবেঙ্গল উত্তেজনা শেষে ন্সামুদূর্বল হইয়া পড়িতেছে, ব্রাহ্ম সমাজ আভ্যন্তরীণ 
বিভেদ-অনৈকো জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে--এমত সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
এই বিক্ষিপ্ত রচনা'গুলি সংস্কন্চিলোকে নিষ্প্রভ নীহা'রিক1 কণার মত জাগিখ' ছিল। 
এঁতিহাসিক গতিপথে জাতীয় চিন্তা স্বমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাছিলে এই শ্রেণীর 
রচন' বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হইয়া সুর্বলোকের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে । 
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ভনপ্স্ম প্যান 
হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি 


উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ বাংলাদেশের সমাজজীবনে একটি খর আবর্তের 
স্চনা করিয়াছে । খ্রীষ্টান মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ও ইহার অন্তরালে এ দেশীয় 
জনগণের ধর্মাস্তরিত করিবার সংগুপ্ত গ্রচেষ্ট! হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল চেতনাকে 
প্রকম্পিত করিয়াছিল। হিম্টু কলেজের শিক্ষা গ্রভাৰ ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর 
ভাঙন নাশন প্রচেষ্টা সর্ববিধ দেশীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠাবাঘাত করিয়াছিল। ইহার 
প্রতিরোধ কল্পে রক্ষণশীল সম্প্রদায় যে সম্মিলিত আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহ 
যথেষ্ট দূরদশিতাঁর অভাবে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয় নাই । খ্রীষ্টধর্ধের অতুগ্র 
প্রচার ব্যবস্থায় দু অবরোধ রচনার জন্য রক্ষণশীল গোষ্ঠী অন্ভাঁবে প্রাচীন 
সংস্কৃতির 'জীর্ণধারাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সেইজনা উনবিংশ শতকের 
স্ঠ জাগ্রত বাঙ্গালী মানসের আহার্ধ-উপকরণ তীছার! সরবরাহ করিতে পারেন 
নাই। এই যুগনদ্ধির সংক্ষুন্ধ জিজ্ঞ'সাকে নিরসন করিতে চাহিয়াছিল ব্রাঙ্ 
সমাজ। বস্ততঃ ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষাপটে ও যুগ সংকটের চাহিদায় সময়োচিত 
কর্মস্চী গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও 
শেষ পর্যন্ত জনমনেব আস্থা! অর্জন করিতে পারে নাই । গ্রীষ্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মের উভয় 
ক্ষেত্রের উগ্রতা! এবং এঁতিহ বিরোধী চেতনা হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিয়- 
ছিল। হিন্ুধর্দের রক্ষকবৃন্নও শাস্তরধর্মের রক্ষার জঙ্ ক্রমাগত চেষ্ট। করিতে- 
ছিলেন। এই আক্রমণ ও নিরোধ, এই অবিরত আঘাত ও প্রতিনিয়ত সংগ্রামের 
মধ্যে বাঙ্গালীর একটি প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় জীবনের 
নিদ্ডিত কুগুলিনী শক্তি শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্রকুল পরিবেশের মধ্যে জাগ্রত 
হইলী। বাংল! দেশের সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে এই স্থপ্তোখিত জীবনচেতনার 
সুদুর প্রসারী ফলাফল আছে। ইহাই এতিহাসিক হিশ্টু জাগৃতি, যাহার প্রভাৰ 
জাতীয় জীবনের রঙ্থে। বন্ধে অচুভূত হইয়াছে। 

বাংলা দেশের হিন্মু জাগৃতি কোনরূপ আকম্মিক অভু'্দয় নহে। ইহার 
পশ্চাতে নিয়লিখিত কারণগুল্ লক্ষ্য করা যায় £ 

(ক) ক্ষীয়মাণ মিশনারী প্রচেষ্! ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি । 
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(খ) অবক্ষয়ী ব্রাহ্মচেতনা ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তধিভেদ । 

(গ) বহিরাগত ভাবচেতনা £ আর্ধসমাজী আন্দোলন ও থিয়োসফিক্যাল 
আন্দোলন । 

(ঘ) ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের মিশ্ররূপ | 

(ড) নব্স্বাদেশিক'তাবোধ । 

(ক) ক্ষীয়মাণ মিশনারী প্রচেষ্ট। ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি |! 

খ্রীষ্টান মিশনারীদের স্পরিকল্লিত ধর্মপ্রচার ব্যবস্থা ও শিক্ষাত্মক কার্যক্রম 
এদেশীয় জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । একদিকে কোম্পানীর 
পৃষ্ঠপোষকতা! কামনা ও অন্যদ্দিকে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনে তাহাদের 
বহুল প্রচেষ্ট1 নিয়োজিত হইয়াছে । ইহাদের সমূহ ক প্রচেষ্টার অন্তরালে ধর্মপ্রচারের 
উগ্র আগ্রহ চাঁপা পড়ে নাই। বল' ৰাহুল্য, তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মোছ্যোগ 
বাংলা দেশে বা! ভারতবর্ষের অন্থাত্র ডছুটা কার্ধকরী হইলেও ধর্মক্ষেত্রে তাহাদের 
“মিশন” বিশেষ সফল হয় নাই । শ্বরীষ্টধর্ম প্রচারে তীাহার। যে পরিমাণে বিদ্বেষ ও 
বিতৃষ্ণ কুড়াইয়াছেন 'ভাঁহাতে তীহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ভুরি 
প্রমাণ বাইবেল মম্থবাদ করিয়াও তাহার বাইবেলী স্থুমমাচীরকে জনমনে সঞ্চারিত 
করিতে পারেন নাই । ইহা। অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা্থ স্থচনা শিক্ষিত জনমনের 
চিন্তা ও চেতনার আলোড়নে অনেক ৰেশী কার্যকর হইয়াছে । হিমু কলেজ ও 
ইয়ং বেঙ্গলের চেতনা পরোক্ষভাবে মিশনারীদের উদ্দেশ্টই সিদ্ধ করিতেছিল। হিন্দু 
কলেজের দেশীয় উদ্যোক্তাবৃন্দ যুবকর্দিগের পাশ্চান্তাধর্ম প্রীতিতে শঙ্কিত হইয়'- 
ছিলেন। প্রথম মদিরাঁপানের উত্তেজনা! এই শািক্ষত সমাজকে য' গৃহবিমুখ 
করিয়াছিল, খন তাহারা হিন্দু কলেজের শিক্ষাধারাকে প্রশস্তি জানাই ৪ পারেন 
নাই। শিক্ষা সমৃদ্ধ ছাত্রমমাঁজের নিকট যখন দেশীয় রীতিনী'তি বহুলাংশে শিথিল 
হইয়! পড়িয়াছে, তখন আলেকজা গার ডাফ ও ডিয়াল্ট্রির মত মিশনারী গ্রীষ্ম 
প্রচারের স্বর্ণ স্বযৌগ দেখিতে পাইলেন । অগ্নিতে ঘ্বতাহুতি পড়িল, হিন্ছু সমাজ 
আতঙ্কিত হুইল। কলেজ কর্তৃপক্ষের দেশীয় স্াশ্যবৃন্দ কলেজের ভিতরে ও 
বাহিরে ছাত্রদের চিন্তাধারাকে সংযত করিতে চাহিলেন। তাহারা কলেজ হইতে 
ডিরোজিওকে তাঁড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বাহিরে ভাফ ব৷ ভিত্ালট্ি! 
বক্তৃতা শোনাও নিষেধ বলিয়। আদেশ দেওয়! হইল।" 

বস্ততঃ হিন্ছু সমাজের এইরূপ আতশ্কত হইবার বথেষ্ট কারণও ছিল। 
স্বাধীন চিস্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়া নৰাযুবকবৃন্দ বহ ক্ষেত্রেই দেশীয় সংস্কৃতিকে 


১৪৪ পৌরাণিক স'স্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


তাচ্ছিল্য করিতেছিলেন। এই উপেক্ষা এবং অবমাননার প্রত্রাক্ষ দৃষ্টান্ত হইল 
অনেকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ। মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম 
দিকেই খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। ইহার পর একে একে জ্ঞানেন্্রযমোহন ঠাকুব, 
গুরুদাস মন্ত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। অতঃপর উমেশ 
চন্দ্র সরকারের শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ব্যাপার লইয়া মিশনারীদের সহিত হিন্দু সমাজের 
ভীষণ সংঘর্ষের সুচনা হয। ডিয়াল্ট্রির প্ররোচনায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদনের 
্ীষ্টধর্ম গ্রহণ হিশনারীদের একটি উজ্জ্বল সাফল্য । এইভাবে নব্যবঙ্গের গ্রতিভাধর 
তরুণ সম্প্রদায় যখন খ্ীষ্ধর্মের গন্তভূত হইলেন, তখন হিন্দু সমাজের আশঙ্কা 
সত্যে পর্ণিত হইল। 

ডাফের এই উগ্র ধর্মৈষণা হিন্দু সংহতির একটি প্রধান কারণ হইয়া! ফাড়াইয়া- 
ছিল। ব্রাঞ্থ সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং হিন্কু সমাজেব কর্ণধারগণ সম্মিলিত ভাবে 
ডাফের প্রচার কা্যব বিরুদ্ধে ফাভাইয়। ছিল্লেন। ব্রাহ্ম সমাজের দেবেন্দ্রনাথ 
খ্ী্টীপ্প বিরোধী দলের অগ্রণী হইলেন। কলিকা'তার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা 
করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় “হিন্দু হিতার্থী 
বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।২ 
আভ্যন্তরীণ গোণযৌগে হিন্দু হিতার্থা বিদ্ালয বেশী দিন না চলিলেও ইহ যে 
হিচ্ছু পক্ষের একটি সবল প্রতিরোধ রচনা করিযাছিল, তাহ!তে সন্দেহ নাই। 
ইহার পর হইতে মিশনারী প্রচেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হুইয়া যায় এবং হিঙ্টু সমাজের 
আবেদন প্রবল'তর রূপ গ্রহণ করে। 

ডাফের নেতৃত্বে মিশনারী প্রচেষ্ট। এবং খ্রী্ধর্মে দীক্ষিত এ দেশীয় কয়েকঙ্গন 
যুবকের ভূমিকা উনবিংশ শে শ্বরীষ্ট ধর্ম প্রচারের শেষ আয়োজন। প্রথম যুগের 
মিশনারীদের মণত ভাফের প্রচার পন্থাও ছিল স্থপরিকল্লিত। হিন্দুধর্মের বৃহৎ 
ব্যাপ্তি তাহাকে বিন্মত্ত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা তাহার কাছে মিথ্যা বলিয়। 
প্রতিভাত হুইয়াছে। সুতরাং ডাফ এ দেশীয় তরুণ মনের ভাবতরল ছিদ্রপথে 
খষ্টধর্ম-মাহাত্ময প্রবেশ করাইতে এক প্রবল প্রেরণ! অনুভব করিয়াছিলেন। 
ডাঁফের ধর্ম প্রচার এবং ধর্মীস্তরিতকরণের চেষ্টা তাহার দীক্ষিত কুষ্মোহছন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ভালভাবেই চালাইয়াছিলেন। তাহার প্ররোচনায় গ্রীষ্ট ধর্ম দীক্ষিত 
ব্যকিদের মধ্যে তাহার হ্ী বিদ্মুবাসিনী, যছুনাথ ঘোষ, স্বীয় ভ্রাতা কালীমোহন 
ইত্যার্দি উল্লেখষোগা । এতগুলি ব্যক্তির ধর্মাস্তর গ্রহণ নিঃসন্দেহে লে দিনের 
হিন্ছু সমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। 
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্রী্ট ধর্মে দীক্ষিত লালবিছারী দে তাহার সম্পাদিত 'অরুণোদয়' কাগজের মধ্যে 
ষ্টধর্ম বিষয়ক নীতি উপদেশ প্রকাশ করিতেন। ***'এতৎ নূতন পত্রিক! কেবল, 
সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্তাদিতে পুরিত না হুইয়া সত্য ধর্ম 
অর্থাৎ গ্রাহিয়ান ধর্মস্চক উপদেশ ও নানাবিধ পরমাথঘটিত গ্রনম্ধে অলঙ্কৃত 
হইবে ।*৩ 

কিন্তু ইহাই বুঝি খ্রষ্টধর্ম প্রচারকদের শ্ষে প্রচেষ্টা । দেশীয় শ্রীষ্টানদের অবস্থা 
বিশেষ শোচনীয় হইয়া দঁড়ায়। কষ্ণমোহন প্রমূখ প্রত্তিভাধর যুবকবৃন্দ দেশাচারের 
উধ্বে” দাঁড়াইয়া আপন শক্তিমত্তায় সমাজ ও জাতীয় জীবনে আপন সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের ক্ষে্ে ' তাহা সম্ভব হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম তাহাদের 
কোন স্থাচ্ছন্দ্য দিতে পারে নাই। নেটিভ খ্রীষ্টানর্দের সম্বন্ধে কালীগ্রসঙ্ন সিংহ 
কৌতুককর বর্ণন। দিয়াছেন : “শেষে অনেকের চাল ফু'ড়ে আলো! বেরুতে লাগ লো, 
কেউ বিষয়ে ২ঞ্চি৩ দেন, কেউ -কউ অঙ্তাঁপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগলেন । 
কম্চানি হুজুক রাস্তার চল্তি লনের মত প্রথমে আশপাশ আলো। করে শেফে 
অন্ধকার করে চলে গ্যালে। ।”?৪ 

ইতিমধ্যে ১৮৫৭ স!লের মিপাহী বিদ্রোহের পর ধর্ম সন্থান্ধ ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ নীতি- 

ব্দলের প্রয়োজনীয়ত। অহ্থভব করিলেন। তাহারা মিশনারীদের শিক্ষা প্রচার তথা 
ধর্ম গ্রচারকে নিরুৎসাহিত করিলেন । [,010 ৪115090910080-এর 793980018- 
এর মধ্যে মিশনারীদের স্কুলে সাহায্য প্রদান কর! অযৌক্তিক বিবেচিত হইয়াছে £ 

চু 66198015960 (08 2 (096 71652100 23017062% 100 ৮ 85016 

০010 ০ ৪0০01600001 0810018160 00 (18100011125 00০ 1005009 0£ 

0106 10861559, 8170 60 1650015 6০ 4৪ (10617 99100001000, 0290) 009৫ 

০1 10019010106 005 910 ০? 00৮61000606 11010 5010919 410, 

10101) :01958010811651 01৩ ০01016012৫.? 

যদিও মিশনারীদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি তর্কের আলোচন। হইয়াছিল, তথাপি 
দেখ! যাঁয় রাণী ভিক্টোরিয়া শাসণকার্ষে ধর্মব্ষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের 
ঘোঁধণা করিয়াছেন । মিশনারী প্রচেষ্টার উপর এই নিষেধাজ্ঞা অতঃপর এ দেশে 
্ীষটধর্ম গ্রচারকে নিরম্ত করিয়াছে । ডাফ ভারত “ ত্যাগ করিলেন ১৮৬৩ 
শ্রীষ্টাবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অন্ঠান্ত ক্ষেত্রেও প্রচারকাধধ স্তিমিত হইয়া পড়ে । 
এইভাবে গ্রীষধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা প্রশমিত হইলে হিন্দু.সংস্কতির নুপ্বপ প্রকাশিজ, 
হইবার হুযে!গ উপন্থিত হুয়। 

৯ 


১৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপক প্রনার এবং তাহার ফলাফলও বাঙ্গালী মানসের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে । ডেভিড হেয়ার-ডিরোজিও যে শিক্ষা 
ধারার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ 
উৎসাহিত হইয়া গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু কলেজে এই শিক্ষার স্ত্রপাত হইলেও 
তাহা সমগ্র দেশের মধ্যে আলোড়ন তুলিয়াছিল। এই শিক্ষার মধ্যে যে পরিমাণ 
5100691081 বূপ ছিল, সে পরিমাণ £8107081 বোৌধ ছিল না। সুতরাং শিক্ষার্থী 
মগ্জলীর মধ্যে কোনরূপ স্থির চিন্তার অবকাশ ছিল না। ইহার ফলে তাহারা 
দেশের সর্বত্রই জীর্ণতা এবং কুসংস্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 

শিক্ষাধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে জর্ড মেকলে উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে 
এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার নিবঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ছর্ড মেকলের 
সদস্ত উক্তি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় ঃ 
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শিক্ষার উদারতার দিকে শিক্ষিত তকরুণকুল যেমন ডিরোজিও পন্থী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, ত্রেনি শিক্ষার বিস্তৃতির দিকে তাহার! মেকলের পূর্ণ সমর্থন 
জানাইলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন £ 

তাহারা যে কেবল “ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী 

শিক্ষা গ্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহ! নহে, তাহারাও মেকজের ধুয়া 

ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, এক সেল্ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা 

আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ ৰা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি 

তাহাদের দল হইতে কালিদাস সবিয়৷ পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে 

গ্রতিষ্টিত হইলেন, মহাভারত, রামায়ণার্দির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া 

8865010)8 2৪168 সেই স্থানে আদিল, বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদনস্ত 

গীতা গ্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল ন1।« 

এইরূপ উৎকেক্জ্রক চিন্তার একটি কারণ অস্থমান করা যায়। জীবন ও 
সংস্কৃতির যে কদ্ধ গৃহে এতদিন এখানকার মাছুষ আবদ্ধ ছিল, তাহা! হতে 
আকন্থিক মৃক্তি পাইয়। মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণকেই নব্য শিক্ষিত সমাজ জয় দিয়াছেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষ! মুক্তি আনিয়াছে--সংস্কারের বন্ধন মূক্তি, লোৌকাচারের দাসত্ব মুক্তি । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা শ্বাধীনতা! আনিয়াছে--ব্যক্তি চিন্ত| প্রকাশের স্বাধীনতা, আচার ও 


হিন্ণু জাগৃতির শ্বরূপ-্উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৪৭ 


আচরণের স্বাধীনতা । একান্নবর্তা সংলারে, অভিভাবক নিয়ন্ত্রিত সমাজ বাবস্থায় 
ইহা! নিতান্ত তুচ্ছ কথা নছে। এইরূপ একটি বল্লাহীন মানস কল্পনায় তাহারা 
ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে দেশীয় চিন্তা 
চেতনাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ধীরে ধীরে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রাথমিক 
উত্তেজন] ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইল। মেকলের পরবরতা কাঁল হইতে মেটকাঁফ,, 
লর্ড অকল্যাণ্চ এবং লর্ড হাডিগ্ডের মধ্যে দেশীয় শিক্ষার কিছু কিছু আনুকূল্য দেখা 
যাইলেও তাহাবা মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকেই দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। সরকারী 
কাজে ইংরেজী ভাষ! মাধ্যম হইয়া পড়িল এবং লর্ড হাডিগ্র ঘোষণ! করিলেন, 
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এই ঘোষণার লে দেশের সর্বজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার গম হইয়] যায়। 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যম, ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠীনের আদর্শ এবং ইংরেজী শিক্ষার 
প্রকৃতি অত্যন্ত ব্বাভাৰবিকভাবে দেশের মধ্যে ব্ভিত হইল। ১৮৫৭ সালে 
কলিকাতা, বোগ্গাই ও মাপ্রাজে বিশ্ববি্ঠালয় প্রতিষ্ঠা এই ইংরেজী শিক্ষ! গ্রসারেরই 
পরিণতি । 

এইরূপ পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা গেগ্ঠীর কোন উৎকে।-(ক চিন্তার 
স্থান হইতে পারে না । প্রথমতঃ প্রয়োজনের দৃহিতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করার 
জন্য ইহা নিছক মানসিক চর্চার বিষয়বও হয় নাই । ছিতীয়তঃ ইংরেজশী শিক্ষার 
মধ্যে উদার নৈতিক শিক্ষার (1.155:91 17700081107) যথেষ্ট অবকাশ থাকায় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও গভীর হইয়াছিল। প্রথম যুগের উত্ত 
আবেগের স্ব'নে এই যুগে স্থিশ বুদ্ধি ও প্রত্যয়দীপ্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। 
হিন্দু কলেজ গোর উত্তর যুগ বহুদিক দিয়াই পূর্বন্থরীদের হুইতে স্বত্স্ত্। 
মধুহ্দূনের দৃট্টিতঙ্গী বৈপ্লবিক হইলেও তাহা অনসন্ধিৎসা প্রস্ততি, তাহ একটি 
জীবনদর্শনাহছগ । ভূদেব বা রাজনারায়ণের শিক্ষা তীহাদের উন্নার্গগামী করে 
নাই। আবার বিশ্বব্ীলকধ শিক্ষার প্রচলনের ফলে যে বিবিধ বিষয়বস্তর 


১৪৮ - পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পর্যালোচনা! সুরু হইল, তাহার মধো দেশ বিদেশের সাহিতা-ইতিহাপস-দর্শন পাঠের 
সমান্তরালে এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনের বৃহন্ত উদঘাটনের প্রচেষ্টাও 
পরিলক্ষিত হয়। ন্থতরাং হিন্দু জাগৃতি পম্চাদ্দপটে মননশীল বাঙ্গালী সমাজের 
আত্মাচুলদ্ধানের পথে ইংরেজী শিক্ষার গ্রসারত! কিছুটা! লাহাধ্য করিয়াছে মহজেই 
অন্কমান কর' যায়। 


থ। অকক্ষয়ী ব্রাহ্ম চেতন! ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তবিভেদ 


বাংল৷ দেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রাখিলে শেষ পর্যন্ত দেখ! যায় 
ব্রাহ্ম সমাজ ভ্রিধা বিভক্ত হুইয়াছে এবং এই আত্যস্তরীণ মতানৈক্য পরিণতিতে 
হিন্দু জাগৃতিকে সহায়তা! করিয়াছে । আদি ব্রাক্ছ সমাজ রক্ষণশীল, ভারতবধাঁয় 
ব্রা্ম সমাজ প্রগতিবাীী এৰং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষপাতী 
ছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজ অনেকাংশে হিন্ু সংস্কার ও আচরণগুলি মানিয়া 
লইয়াছিল কিন্ত কেশব সেনের নেতৃত্বে ভার্তবষাঁয় ব্রাহ্ম সমাজের প্ররুতি 
বহুলাংশে বিপ্রবাত্মক ছিল। ব্রাহ্ম আন্দৌলন রামমোহনের সময় হইতেই হিন্দু 
গোষ্ঠীর বিরোধিত! পাইয়। আসিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ জনমনের হিন্দু প্রকৃতির 
কথা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে বরাবরই হিন্দু 
ধর্মের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করিতেন । কেশব সেনের নেতৃত্ে ইহার অহিন্দু 
রূপ খন প্রকট হুইয়] উঠিল, তখন হিম্টু গোষ্ঠীর বিরোধিতাঁও স্পষ্ট হইয়া 
উঠিল। এক দিকে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা ও অন্যদ্দিকে নিজেদের অন্তদ্বন্দের 
মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। আচার সংস্কার, উপাসনা 
পদ্ধতি, উপাসনা ক্ষেতে স্বীলোকদের আসন, নিয়মত্ত্র গ্রচলন, বিবাহনীতি প্রভৃতি 
গুরু ও লঘু বিষয়কে কেন্দ্র করিয়! সমাজের প্রবীণ ও নবীনদ্বের মধ্যে এবং নবীন 
ও নবীনদের মধো অন্তবিভেদ প্রবল হইয়া উঠিল। আচার সংস্কারের ক্ষেত্রে 
প্রগতিবাদী সম্প্রদায় কোন প্রকার হি্টু সংস্কীর রাখিতে চাছেন নাই। আদি 
ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদকে পরিহার করিতে পারেন নাই ; জাতিভেদের ম্মারক চিহ্ন 
উপবীত গ্রহণ ইত্যার্দি ব্যাপারে তীছারা হিন্দু রীতি অন্ঠমরণ করিতে চাছিতেন। 
আদি ব্রাহ্ম সমাজ উপনিষদ উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উপাসন। করার 
পক্ষপাতী ছিল; প্রগতিবাদীগণ সাধারণ লোকমনের উপযোগী ভাবিয়া সেগুলি 
ষাতৃভাষায় সম্পাদন কন্ধিতে চাছিতেন। আবার উপাসন! ক্ষেত্রে ঘীলোকদের 
আসন লইয়া গ্রাচীন ও নবীন উপাসকদের মধ্যে মহাকলহ স্থরু হুইল । নবীন 
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উপানকমগ্ডলী ভারতবধাঁয় ব্রাহ্ম মন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্ত আমন দাবী 
করিলে প্রাচীন সম্প্রদায় তাহা সমর্থন করিলেন না। কিন্তু নবীন সম্প্রদায় 
উগ্রত্তার বশবত্তা হইয়া স্ীলোকদিগকে লইয়! উপাসন! মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের আসন অধিকার করিতে নিষেধ কর হইল। কেশবচগ্রের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ 
হইয়! নবীন সম্প্রদায় উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিলেন এবং অন্যত্র একটি 
স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে এই মাঁপন গ্রহণের অধিকার স্ব'কাত 
হইলে প্রতিবাদশিগণ আবার পুবাতন ব্রহ্ম মন্দিরে ফিরিয়া আমিলেন।” 
উপাসনার প্রশ্নটি মীমাংশিত হইলেও নবীন সম্প্রদায় কেশবচন্ধ্রের কর্ম পদ্ধতিকে 
সর্বথ1 সমর্থন করেন নাই। স্ত্বীলোকদিগের শিক্ষার জন্য কেশব$ন্দ্রের ভারতাশ্রমের 
সমান্তরালে নূতন শিক্ষায়তন “হিন্কু মহিল! বিগ্ভালয়” প্রতিষ্তিত হইল। ব্রাঙ্গ 
সমাজে অন্তথিভেদের সুর ক্রমেই উচ্চ গ্রামে উঠিতে লাগিল। 
ব্রাহ্ম সমাজে নিয়ম তষ্জ প্রণালী শ্বীপন বিষয়টিও এই সময়ে বিতর্কের সুচনা 
করে। প্রগতিবাদীদের অনেকেই ইহার জন্ক। সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কেশবচন্ত্র ইহা 
প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিয়মতন্ত্রের সমর্থকগণ সমদর্শা নামে একটি 
পত্রিক1 বাহির করিলেন এং. সমদশা নামে একটি স্বতন্থ দল গঠন করিলেন । সী 
স্বাধীনতার সমর্থকবৃন্দের অনেকেই এই দলের অন্তভূক্তি হইলেন । হৃতরাং ব্রাহ্ম 
সমাজের গৃহবিচ্ছেদ অনিবার্ধ হইয়া! উঠে। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়টি হইল বিবাহনীতি । দেবেন্দ্রনাথ যে বিবাহ- 
পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন, তাহাতে সাকারোপা ননা, হোম প্রভৃতি ক খুলি 
আম্ষ্ঠ*নিক আচার ব্যতীত অধিকাংশই হিন্দু পদ্ধতির অন্থুরূপ ছিল। উন্নতিশীল 
ব্রাহ্মদল দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি পরিবব্ঠিত করিয়া! নিজেদের মনোমত একটি স্বতন্ত্র 
পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাছিলেন। আরি ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু শান্বজদের অভিমত 
গ্রহণ করিয়! তাহাদের নীতির বৈধতা প্রমাণ করিতে চাছিলেন। কেশবচন্দ্রও 
সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হইলেন । তীহার্দের মতামত অনুসারে তিনি জানাইলেন 
উভয় সমাজের বিবাহ পদ্ধতিই অসিঞ্$।১+ ব্রাঙ্ছ সমাজের বিবাহ বিধির অনুকূলে 
সরকার পক্ষ হইতে 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিল” পাশ করিবার যে উদ্যোগ চলিতেছিল, 
তা এই মত বিরোধের জন্য রছিত হইয়া যায়। অ.'পর সরকার ৪৫16 
718171956 71 নামে একটি নুতন আইন প্রবর্তনের সংকল্প করেন। কিন্তু তাহা ও 
হিনু:পক্ষের সমর্থন লাভ করিল না। অতঃপর বহু মতবিরোধের মধো 9৩০18] 
71511955. 8০৮ (4০ট ০. হা] ০1 1872) আইনটি পাশ হইল। ইহার 


১৫০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


চ16910915 এ লিখিত হইয়াছে £ “ভা1)6:685 1015 630601600৫০ 1১:০৬105 
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এই আইনের নির্দেশ কাজে লাগাইতে চাছিলেন। সুতরাং হিন্দু ধর্মের সহিত 
তাহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়। গেল। কেশবচন্দ্র ঘোষণ! করিলেন * [3৩ (৩170 
[71000 ৫০০৪ 100% 1001806 106 918170)0, ইহার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিল। আরদি ব্রাহ্ম সমাজ হিম্টু সমাঙ্জের সহিত হাত মিলাইয়া এই প্রতিক্রিয়াকে 
সবল করিয়! তুলিল। সনাতন ধর্ম:ক্ষিণী সভা হিন্দু ধর্মকে গ্রতিঠিত করিবার 
জন্য ব্যাপক গ্রচেষ্টা সুর করিল। নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভায় 
আদি ব্রা্ধ সমাজের রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বন্তৃতী। 
দিলেন। এইভাবে ব্রাহ্ম মমাজের শক্তি হাস পাইতে আরম্ভ করে। 

অতঃপর কুচবিহারের নবীন মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের নাবালিক। কন্যার 
বিবাহ যে এতদিনের বিরোধের প্রকাস্ট পরিণতি দান করিয়াছিল, তাহা পূর্বে 
আরে1চত হইয়াছে । এ বিবাহ ছিল নামাস্তরে হিস্কু বিবাহ । পৌত্তলিক হিন্দু 
বংশের সহিত পৌত্তলিক ব্রাহ্ম বংশের বৈধাইক সম্পর্ককে কেশবচন্দ্ের অষ্চরাগীবৃন্দ 
সমর্থন জানাইলেন না। কেশবচন্ত্রের আহুগত্য কাটাইয়! তাহার! ম্বতস্ত্র ভাবে 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষিত করিলেন। 

ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে । গ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিরোধ এবং হিশু ধর্মের সংক্কার--এই উভয় দায়িত্ 
সম্পাদনের ভার লইয়াছিল ব্রাহ্ম মমাজ। তীহার৷ গ্রীষ্ট ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
করিয়াছেন । শেষ পর্বে গ্রীষ্ট ধর্মের সছিত সংঘধের প্রকৃতি অন্যরূপ। তখন গ্রীষ্টীয় 
চেতনা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বহুলাংশে সধাবিত হইফ়্াছিল। তাহার ফলে কেশব- 
চন্দ্র ও উত্তরকালের ব্রাঙ্গ ধর্মের প্রফৃতিই পরিবতিত হুইতেছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের 
উদার রুপ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আগিয়া পড়িয়াছিল। ইঘছা বিরোধজনিত 
নিষ্পত্তি নহে, স্বীকরণজনিত মীমাংসা । কিন্তু হিন্দু ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের 
সম্পর্কটি প্রথম হইতে একেবারে বিরোধমূলক নহে । আদি ব্রাহ্ম ধর্ম একপ্রকার 
হিঙ্গু ধর্মেরই পরিবত্তিত সংস্করণ । হিঙ্ষুধর্মের আচার অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতাপুষ্ট 
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উপাসন! পদ্ধতি, বর্ণাশ্রমধর্মের দৃঢ়তা, জাতিভেদ, শ্ীশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় ও 
সামাজিক দিকগুলিকে ব্রা্ধ ধর্ম পরিমার্জন! করিতে চাহিয়াছিল। এইগুলি 
সংস্কার করিবার পথে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে পরিমাণে হিন্দু ধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা লোকপ্রিয় হইয়াছে। প্রগতিবাদীদের সংস্কার 
প্রচেষ্টা যেখানে সনাতন বিশ্বাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, দেখনেই প্রতিক্রিয়া 
দেখ! দিয়াছে । অন্তর্ভেজনিত বিশৃঙ্খলায় এবং নিয়মনিঠাঁর ক্ষেঅে চরমপন্থী 
হওয়ায় ব্রাঙ্ম আন্দোলনের প্রভাব জনমনে হস পাইতে আরম্ভ করে। ব্রাঙ্গ ধর্মের 
ক্রমাগত প্রসারে হিন্দু ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কীর কার্ধ চলিতেছিল। অতঃপর 
তাহার প্রভাব হ্বাস পাইলে হিন্দু ধর্মের পুনরুথান অবশ্থভাবী হইয়া উঠে। 


প। বহিরাগত ভাবচেতন!। আর্সমাজী আন্দোলন ও ধিয়োজফি 
ক্যাল আন্দোলন । 


বাংলা ০৮1৭ হিন্দু জাতিতে বহিরাগত চেনা ছিসাবে আর্ধসমাজের 
ভাবধারা এবং থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির চিন্তাধারা উল্লেখযোগ্য উপাদান 
সংযোজন করিয়াছে । উনবিংশ শতাবীর শেষপাদে গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ 
সরম্বতী বৈদিক ধর্মেণ প্রবক্তারূপে সর্ব ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তাহার 
প্রতিষ্ঠিত আর্ধ সমাজ যে আন্দোলনের স্ত্রপাঁত করিয়াছিল, তাহাতে ভারতের 
অন্তান্ত ধর্মমত বিশ্েভাবে বিচলিত হইয়1 পড়িয়াছিল। বস্ততঃ আধুনিক কালে 
সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এইবপ স্থপরিকল্পিত আয়োজন আর 
হয় নাই। বাংল! দেশেও এই আন্দোলনের ঢেউ লাশিষাঁছিল এবং ₹ক'র ফলে এ 
দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আলোড়নের হ্যা হইয়াছিল। বামমোহ:এ বৈদিক 
চিস্তাধার। জনমানসে বেদ চর্চার যে সম্ভাবনা! স্থচিত করিয়াছিল, তাহা! তাহার 
উত্তরম্থরীগণ পরিপুষ্ট করিতে পারেন নাই। রামমোহন বেদের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছিলেন এবং বেদীস্তের সাহায্যে অস্ক মতবাদ খণ্ডন করাই তাহার 
উদ্দেশ্ঠ ছিল। স্বামী দয়ানন্দ বেদকেই সর্বদার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
ইহার সাহায্যে তিনি নন্দ, খ্রীষ্ঠান, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম-_সর্ব মতের 
অলোকিকতাপুষ্ট চিন্তা ও দর্শনকে ধুলিনাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। 

শ'াবীর ষষ্ঠ দশকে ব্রাঙ্ম আন্দোলন সর্বভাম্ত প্রভাব বিস্তার কখিলে-_ 
মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল । তবে বাংল! দেশের ব্রাঙ্গ সমাজের 
সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রীর্থন! সমাজ ধর্মক্ষেত&রে কোন নুতন মতবাদ 


২১৫২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্প্রতি্ঠী করিতে চাহে নাই। সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের মধ্যেই 
তাহার কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কার্ধবিধির মধো পাশ্চাত্য চিন্ত' ও 
দর্শনের প্রাধান্য ছিল । ইহার মধো খ্রীষ্টধর্মের অতিরিক্ত প্রভাবহেতু দেশের মধ্যে 
প্রতিক্রিয়া হ্যতি করিয়াছিল। সমসাময়িক কালে স্বামী দয়ানন্দের আবির্ভাৰে 
পশ্চিম ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের নব উজ্জীবন শুরু হয়' এরং অচির কালে তাহার 
প্রভাব সমগ্র দেশে ছড়াইয়। পড়ে । 

বেদ ব্যতীত অন্ত শাহগ্রন্থকে স্বামী দয়ানন্দ প্রামাণিক ব! সত্য বলিয়! মানেন 
নাই। তবে তাহার মতে অন্ত শাস্ত্রে য্দি কোন নিরপেক্ষ মতামত আলোচিত হয় 
এবং তাহা মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে পাবে, তাহা গৃহীত হইবার যোগা । তিনি 
কজানাইয়াছেন, “যদি কেহ মহুষ্য মাত্রেরই ছিতৈষীরূপে কিছু জানান, তবে তাহ! 
ত্য বলিয়! বুঝিলে তাহার মত গৃহীত হইবে। আজকাল প্রত্যেক মতেই বনু 
বিদ্বান আছেন। যদি তীহারা পক্ষপা'ত পরিত্যাগ করিয়া! স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 
যে সকল বিষয় সকলের অন্ুকুলে এবং সকল মতে সা, সেই সব গ্রহণ করিয়! 
এবং পরম্পরের বিরুদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করিয়া! প্রীতি পূর্বক আচরণ করেন ও 
করান, তবে জগতের পূর্ণছিত সাঁধিন হইতে পারে ।৮১২ বিভিন্ন মতামতের 
মধ্যে তিনি সত্যকেই অন্ুদন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। “মতমতাস্তর সমূহের 
মধ্যে ষে সব সত্য কথা আছে সে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার 
করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে 'তাহার খগ্ুন করা 
হইয়াছে”১৬ --এই আলোকে তাহার “সত্যার্থ প্রকাশ, রচনা । ইহার মধো তিনি 
'আধাবর্তীয়দের বিভিন্ন ধর্মচিস্তার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
যে সত্য মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বেদোক্ত বলিয়! বিবেচিত হইলে তিনি 
শান্ত করিতে চাহিয়াছেন এবং নবীন পুবাণ ও তন্ত্র'দি গ্রন্থের বাকণগুলি খগ্ুন 
করিতে চাহিয়াছেন। অতঃপর ইহার মধ্যে তিনি চ'বাক দর্শনের অসারত্ব দেখাইতে 
চাহিম়্াছেন। তাহার মতে চাবাক সাপেক্ষ! বড় নাজ্তিক, তাহার মতবাদ প্রচারকে 
রোধ কর! কর্তব্য । চাবাক দর্শনের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের কিছু কিছু 
নানৃষ্ত থাকায় ইহারাও দয়ানন্দ স্বামীর সমালোচনার বিষয়। জৈনদের শাস্গ্রস্থ- 
খুলি বহু অলম্তব কথায় পূর্ণ বলিয়৷ দেগুলিকে সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! যায় না। 
শ্ীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রসঙ্গে তিনি অভিমত দিয়াছেন, “এই পুস্তকে অল্প 
কয়েকটি মা সত্য আছে, অবশিষ্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ। অসত্যের সংসর্গে সত্য ও 
বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এই কারণে বাইবেল বিশ্বামযোগ্য নহে ।*১৪ ইসলামের 


হিন্নু জাগৃতির স্বরূপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৩ 


ধর্মগ্রন্থ কোরাণ সম্পর্কে ত্বাহার অভিমত---“এই পুস্তকে ষে কয়েকটি সত্য মাছে, 
এ সকল বেদ ও অন্যান্থ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অঙ্গকুল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন 
স্বীকাধ্য, মেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রনীয়স্থ দুরাগ্রহ ও পক্ষপাত রহিত বিদ্বান এবং 
বুদ্ধিমানদিগের পক্ষেও স্বীকাধ্য । অবশিষ্ট সমস্ত অবিদ্য/ এবং ভ্রমজাল বাতীত 
কিহই নছে। তাহা মানৰ আত্মাকে পশুতুল্য করিয়া! মানবজাতির মধ্যে শাস্তিভঙ্গ, 
উত্তেজনা, উপদ্রব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে ।”১৭ 

স্বামী দয়ানন্দ পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন না। হিম্দুধর্ষের 
পুরাণতন্ত্র বেদ বিরুদ্ধ বলিয়] 'াছাদের তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, «'ব্রক্মা হইতে আরম করিয়! মহধি জৈমিনি পধ্যস্ত সকলের মত এই 
যে, বেদ বিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদান্থকুল আচরণ করাই ধর্ম। কেননা 
বেদ সত্যার্থ প্রতিপাদক। ইহা ছাঁড়। যাবতীয় তন্ত্র ও পুরাণ বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া 
মিথ্া।। হ্তরাং বেদ বিরুদ্ধ গ্রস্থোক্ত নূত্তি পূজাও অধর্ম। জড় পূজা দ্বারা 
মনুষ্ের জ্ঞান কখনও বাঁধত হইতে পাঁরে না বরং মৃত পূজ! ছারা যে জ্ঞান আছে, 
তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদিগের সেবা ও সংদগই জ্ঞ'ন বুদ্ধির কারণ, 
পাষাণাদি নহে ।৮১৬ পুবাণের মৃতিপূজাকে তিনি শাণিত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন 
করিতে চাহিয়াছেন। ধু[তিপূজার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলিতে চাহেন 
'যে সাকার উপাসনায় আমাদের মন কখনও স্থির হইতে পারে নাঃ মন নিবাবয়ৰ 
বলিয়। নিরাকারেই স্থির হয়। মৃদ্তিপূজাকে ধর্ম-মর্থ-কাম*্মাক্ষের সাধন মনে 
করিয়া লোকে পুরুষকার রহিত হয়। বিবিধ বিরুদ্ধ স্বরূপ, নাম ও চবি: বিশিষ্ট 
সুন্তিঘমূছের পুজারীবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য স্থট্ি ছয় এবং পরস্পরের মূ. ভেদ 
বুদ্ধির স্থচন! হয়। মুত্তিপূজায় উৎকৃষ্ট ধন এন্বর্ধে পূজারীদের চরিত্র-দোষ ঘটে । 
'জড় পদার্থের ধ্যান করিলে মানুষের আত্মাও জড়বুদ্ধিগ্রস্থ হয়। ভারতীয় 
পঞ্চোপাসন! সম্বন্ধে তাহার অভিমত-_শিব, বিষুণ, অদ্বিকা গণেশ বা সর্ষের মৃত্তি 
পৃূজ! কোনরূপ পঞ্চায়তন পুজা নহে। তিনি বেদাহুকুল পঞ্চায়তন পূজার নির্দেশ 
দিয়াছেন। মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি এবং শ্বরীর পক্ষে পতি ও স্বামীর পক্ষে 
পত্বী--ইহারাই মৃত্তিমান দেব। ইহারাই পরমেশ্বর প্রাঞ্ির সোপান স্বরূপ ।১৭ 

মু্তি পূজার প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বলেন ইহা জৈনদের নিকট হইতে প্রচলিন 
হুইয়াছে। জৈনদের তীর্ঘন্কর, অবতার, মন্দির ও মুন্তির অগ্নরূপ পৌরাণিক পোপ- 
গণও এগুলি নির্মাণ করাইয়াছেন। জৈনদিগের আদি ও উত্তর পুরাণাদির ন্তায় 
পৌরাণিকদের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছে। 


১৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্রচলিত লোক বিশ্বাসে মহধি বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা বলিয়া মনে 
করা হয়। হুতরাং ত্বাহার লিখিত গ্রস্থরাজি অপ্রামাণিক হইতে পারে না। বেদার্থ 
জাপক বলিয়া পুরাঁণবিগ্ঠা ও বেদাঙ্ছরূপ বলয়! গৃহীত হয় এবং ইহার্দিগকে পঞ্চম 
বেদ নামেও আখ্যায়িত কর! হয়। স্বামী দয়ানন্দ ইহা! সত্য বলিয়া মনে করেন ন1। 
তিনি বলেন, “যে সকল পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকের! ভাগবতাদি নবীন 
কপোলকল্িত গ্রন্থসমূহ বচন! করিয়াছে, তাহাদের মধো ব্যাসদেবের গুণের 
লেশমান্রও ছিল ন1। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা! ব্যাসদেবের ন্যায় 
বিদ্বান পুরুষের কার্য নহে। কিন্তু তাহা বিরোধী, স্বার্থপর, মূর্খ এবং পাপীদের 
কার্ধ।৮১৮ তৰে ইহাতে “কিঞ্িৎ সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহ! বেদাদি 
সত্য শান্বের, কিন্তু যাহা মিথ্যা! তাহা! পোঁপদের পুরাণবূপ গৃহের ।৮১৯ 

ত্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতীয় অধ্যাত্মচিস্তা এবং সমাজ বিধানের ক্ষেত্রে 
বেদের নির্দেশকেই সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বর ও জীবের 
স্বরূপ, উভয়ের সম্পর্ক, হঙ্টিতত্ব বন্ধন ও মুক্তি, চতু্বর্গ, বর্ণাশ্রম বিভাগ রাজা- 
গ্রজা, দেব, অন্থর রাক্ষস পিশাচ, পুরাণ-তীর্থ, আচার্ধ-শি্ত-গুরু, পুরোছিত- 
উপাধ্যায়, প্রমাণ, পৰীক্ষা, জন্ম-মৃতা-বিবাহ-নিয়ৌগ, স্ততিম্প্রার্থনা-উপাসনা, 
ছর্গ নবক ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও আধিতৌতিক প্রশ্নসমূহ বেদ সমথিত উপায়ে 
মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এইরূপ সত্য চিন্তাই 
ম!ছুষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করিবে। 

বস্তত্ধঃ দয়ানন্দ হ্বামীর বৈদ্দিক চিন্তাধারা কলহাকীর্ণ ভারতবর্ষে একটি নৃত্তন 
পথনির্দেশ দিয়াছিল। ধর্মক্ষেত্রে বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে কর্মক্ষেত্রে 
ত্বাহার সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মূল্য কম নহে । সামাজিক ক্ষেত্রে তিনিই শুদ্ধি 
আন্দোলনের প্রবর্তক | গ্রীষ্টধর্ম ৰ৷ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিমুদের পুনরায় দ্বধর্মে 
ফিরাইয়! আনিবার প্রচেষ্টায় শুদ্ধি আন্দোলনের হুজ্পাত। পরবর্তাঁকালে সমাজ 
সংস্কারে ইহ। গুরুত্বপূর্ণ সূমিক! গ্রহণ করিয়াছে । বৈদিক চিন্তাধারার অহুসধশরে 
আর্ধ সমাজের প্রচেষ্ট। সবিশেষ কার্ধকরী না হইলেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে শুদ্ধি 
আন্দোলন নিঃসন্দেহে সমাজ নায়কদের কর্মশস্থ' নির্ধারণ করিতে প্রভূত সাহাধ্য 
করিয়াছে। 

বাংল! দেশে আর্য সমাজের কার্ধ এবং দয়ানন্দ স্বামীর ধর্মপ্রচার বিশেষ 
আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় 
আগমন করেন। কিছু শগ্তজ্ম পণ্িতমগ্ডলী ও ব্রাক্ম সমাজের নেতাগণ 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূস-্উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৫" 


তাহার সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ব, অধ্যাপক তারানাথ তর্ক বাচম্পতি, পণ্ডিত রাজনারায়ণ গৌড়, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর, ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি বিদ্ধ মনীষিবৃন্দ তাহার 
কাছে শান্ত ধর্মের আলোচন! করিতেন । মহষি দেবেন্্রণ।থ, রাজনারায়ণ বন্ধু ও 
কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্ম ধর্মের তিন প্রধ'নই তহার সান্নিধ্যে আদিয়াছিলেন। কিন্ত 
হার বৈদিক ধর্মমত সকলের মন:পুত হয় নাই। বাংল! দেশের নানাস্থানে 
তিনি বৈদিক ধর্মমত সম্বন্ধে বক্তৃতা কছিলে এখানকার শাস্তজরবিদ পণিতম গুলী 
সন্ত হইয়া উঠিলেন। চু'চুড়ার এক ধর্ম সভায় ধর্ম সম্বন্ধীয় বিতর্ক আলোচনায় 
তিনি বৈদিক ধনের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মান্র চারিমাস কাল এদেশে 
অবস্থান করিয়া তিনি বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছিলেন। তাহার অন্গপস্থিতিতে 
তাহার বিরুদ্ধে এখানকার পণ্ঠিত সমাজ এক প্রতিবাদ সভারও আয়োজন 
“করিয়াছিলেন ! 

হিন্দু ও ব্রক্ধ সমাজের নেতৃবর্গ যখন স্বীয় উপায়ে ধর্মকে রক্ষণ ও সংস্কত 
করিতে উচ্বে.গী হইয়াছেন, সেই সময় স্বামী দয়ানন্দও বৈদিক চিন্তার মাধ্যমে 
হিন্বু ধর্মের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার বক্তা ও শা বিচার, 
তাহার প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার আর্ধনমাজ, “আর্ধ্যাবর্ত' হিন্দী সমাচার 
পত্র এবং বহু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশনা বাংলা দেশের হিন্দু জাগৃতির একটি বলিষ্ঠ 
উপাদান রচনা করিয়াছে । অবশ্ত একথা ঠিক, তাহার ধর্মচিন্তা ও সত্য 
সন্দশনের বীতি বাংল! দেশে সর্বথ| গৃহীত হয় নাই। পাঞ্রাব অঞ্চনে তাহার যে 
সাফল্য ঘটিয়াছিল, বাংলা দেশে তাহ! ঘটে নাই । পাঞ্চাবের হিন্দু সম. । ইসলাম 
এবং খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা সৌত্তলিক এবং বছদেববাদের অভিযোগে 
ক্রমাগ'ত আক্রান্ত হইতেছিল। দয়ানন্দ স্বামীর বাণীতে সেখানকার হিন্দু সমাজ 
একটি আত্মরক্ষার আশ্রয় খু'জিয়] পাইয়াছিল। খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের 
অসম্পূর্ণত। দেখাইলে তাহার! হিনুধর্মে্ উৎকর্ষ সন্বদ্ধে উৎ্াহবোধ করিয়াছিলেন। 
আবার পাঞ্জাবে তাহার বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যাকে কোনব্বপ সমালোচনার দৃষ্টিতেও 
দেখ! হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশের সচেতন পণ্ডিত সমাজ তঁ'ছার ব্যাখ্যাকে 
নানারুপ জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়াছিলেন। তাছার ফল তাছার 
সিদ্ধান্ত অনেক সময় স্ব্ননির্ভরযোগ্য বলিয়া! বোধ হইয়াছিল। পৌত্বলিকত। 
ও বছদেববাদ সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত এদেশের মনঃপৃত হয় নাই। বাংলা দেশের 
স্মার্ত পণ্ডিতসমাজ আচার ধর্মে যেমন স্বৃতি ও শাম্রকে অবলম্বন করিতে, 


১৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


চাহিয়াছেন, তেমনি এদেশের বৃহৎ সাধারণ সমাঞ্জ পৌরাণিক পৌন্তুলিকতার 
মধ্যে ঈশ্বর শক্তির বিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহ! জড় পৌত্তলিকতা বা 
অর্থহীন বহুদেববাদ নয়। ইহাই স্বামী দয়াননোর ধর্মপ্রচারকে জনপ্রিয় করে 
নাই।২* তবে জাতির পুরাণচারী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার আবেদন সার্থক না 
হইলেও সামগ্রিকভাবে হিমু সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে তাহার প্রচেষ্টা যে আলোক 
বব্তিকার কাজ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বহিরাগত থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন কয়েক দিক দিয়া হিন্দু জাগৃতিকে 
পুষ্ট করিয়াছে । থিয়োজফি কথাটির অর্থ হইল 0০৫ 18097) বা ভারতীয় 
ভাষায় ব্রন্ষবিষ্তা। ইহা কোন বিশেষ ধর্মমত নহে । থিয়োজফিক্যাল সমাজের 
বাহিরেও প্রফুত থিয়োজফিষ্ট থাকিতে পারেন। তবে এইবপ একটি বিশ্বনীতি 
ও সর্বধর্মবিশ্বাস লইয়া যে একটি বিশেষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রসারিত হইয়াছিল, 
তাহাই থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন । ইহার টৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা! কোন বিশেষ 
জাতি বা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে । সকল ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থে এই সনাতন চিন্তার 
অস্তিত্ব আছে। ইহাতে যে দর্শনের কথা আছে তাহা নিখিল মানব জাতির 
স্তায়নীতি ও প্রীতি মৈত্রীর স্থচনা করিবে । পৃথিবীকে বস্ততত্ত্রের গ্রাস হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য মৈত্রীভিত্তিক সর্ধধর্ম বিশ্বাসের প্রতিশ্রতি ৰহুন করিযা এই 
আন্দোলন গিয়া উঠে। 

এই সোমাইটির উত্স দেঁগ হুইল আমেবিকা। কর্ণেল ওলকট এবং মাদাম 
ব্লাভাটম্বি ইহার উদ্যোক্তা । তাহারা ১৮৭৯ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে 
পদার্পণ করেন এবং মাদ্রাজে তাহাদের কার্য গ্রচ'রের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতে 
থিয়োজফিক্যাল আন্দোলনের সবিশেষ কৃতিত্ব কর্ণেল ওলকট পরবতী 
সোসাইটির সভাপতি আযানি বেসান্তের। কিন্তু প্রথম হইতে অর্থাৎ ভারাতে 
সোসাইটির কার্ধারভ্ের কাল হইতে আযানি বেসান্তের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৩৩) সুদীর্ঘ 
সময়ে থিয়োজকিক্যাল সোসাইটি নিজস্ব প্রকৃতিতে এতিহাশ্রয়ী হিন্দু সমাজকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছে। 

থিয়োজকিট্টগণ কি অর্থে হিমু জাগৃতির পরিপোষক হইয়াছে, তাহা 
আলোচন! কর! যাইতে পাবে। তাহাদের আগমনের পূর্বে হিন্দু ভারতের অবস্থা 
ধ্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ আশাপগ্রদ ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ম ও সমাজের 
সংস্কারের উদ্োগ চলিলেও ধর্মীদর্শের ঞ্ুব লক্ষ্য সন্বদ্ধে জাতীয় মানস নিঃসংশয় 
হইতে পারে নাই। পৌরোহিত্য অন্থশাসনের নুদুড নিগড়ে স্বাভাবিক ধর্ম 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূ”--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৭ 


চেতন! বাঁধ! পড়িয়াছিল। বেদ উপনিষদ ও শাহ্বীয় গ্রন্থের কোন ব্যাপক 
অন্তশীলন ন! থাকায় জনসাধারণ তাহাদের প্রকৃত তাৎপধ সম্বন্ধে অনবহিত ছিল। 
ইহার অবশ্থস্তাৰী ফল স্বরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক- 
রূপ বিরূপতা পোষণ করিতেন। জাতীয় জীবনর এই দুর্বলতার ফাঁকে বিদেশ 
ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি আকুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক হইয়| দাড়াইয়াছিল। এই সময়ে 
প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার উদ্বোধন, তাহার গৃঢ মর্মার্থের তুধাবন এবং প্রাচীন 
জিজ্ঞাস! বর্তমানের সছিত কি পরিমাণে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে, তাহা 
পর্যালোচনা! করা একান্ত আবশ্থিক হইয়া দীড়াইয়াছিল। দেশের অতীত সম্পদ 
সম্বন্ধে শিক্ষিত জনমানদকে যথার্থভাবে অবহিত করার প্রশ্ন আনিয়াছিল। সব 
ভারতের বিক্ষিপ্ত ধর্মান্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সর্বত্রই এইবূপ 
একটি অতী'তচারণ সরু হইয়াছে । ভারতীয় অধ্যাত্মবোধের উৎস বেদ সম্বন্ধে 
নৃততন অন্থশীলনেবও ক্ুত্রপাত হইয়াছে। আমাদের এই সংস্কৃতির সন্ধানের পথে 
খিয়ৌজকিষ্পণ উত্মাহু প্রদাঁ করিয়াছেন। সমকালীন ইতিহাসে খ্রীষ্টান 
মিশনাবীগণ ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা কব দূরের কথা, ইহার বিধি- 
বিধানেব উপর অযথা আক্রমণ চালাইয়! গিষাছেন। সে ক্ষেত্রে বিদেশীদের পক্ষ 
হইতে এই আচার স*্থাবরের সমর্থন যে আমাদের অতিমাত্রায় উৎসাহিত করিবে, 
তাহাতে সন্দেহ ছিল না। 

থিয়োজফিষ্ট চিন্তাধার৷ হিন্মু ধর্মের বিশ্বাস ও মাচরণগুলি সমর্থন করিয়াছে । 
আধুনিক যুক্তিবাদ যাহা! করিতে পরে নাই, শিক্ষিত সমাঁজের জাগ্রত বোধ ও 
সনা'তন বিশ্বাসের মধ্যে ইহা! সেই দুরূহ সমন্বয় সাল চেষ্টা করিয়া” | ইহা 
নব্য সম্প্রদায়কে বলিয়াছে যে আধ্যাত্মিক স্ফ্ুত্তির জন্য সামাজিক শু।০তা বক্ষা 
এবং নৈতিক অনুশাসন পালন করাব ঞয়োজন মাছে। বিশ্বভ্র'তত্ব লাভের 
পথে ব্বধর্মাচরণ পরিত্যজায নহে এবং এইরূপ পৃজার্চদার মধ্যে আধ্যাত্িক 
শক্তির যথোট্তি বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে। 
মন'ষী বিপিনচন্দ্র পাল হিশ্! ধনে থিয়োজকিষ্ট চিন্তাধারার এই প্রভা নিরূপণ 
করিয়াছেন £ 
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পাশ্চাত্য সভ্যতা অন্থুপ্রবিষ্ট হইবার পর যিশনারীদের আক্রমণ ও সমালোচন৷ 
হিন্দুধর্মকে আঘাত করিতেছিল। কিন্তু এই বহিরাক্রমণ অপেক্ষা আত্মনংশয়ই 
আমাদের গভীর শংকার কারণ হইয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির 
অনেক দ্রিকই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। ম্বাভাবিকভাবে আমাদের 
মনে সংস্কৃতি সন্থন্ধে একটি নিন্দনীয় হীনমন্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিয়োজফিষ্ট 
চিন্তাধারা হীনমন্যত! হইতে আমাদের কত্তকাংশে মুক্তি দিয়াছে। উদার ধর্মমতে 
বিশ্বাসী বঞ্চিয়া থিয়োজফি্টগণ মিশনারীদের মত হিন্্ ধর্মের বিরোধিতা! করেন 
নাই। পরস্ত তাহার সধত্র প্রচেষ্টায় ইহার মর্ম/ন্সন্ধান করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
এইরূপ এই আন্দোলন আমাদের এঁভিহামসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব প্রেরণা 
দান করিয়াছিল। সনাতন হিশ্ুধর্মের সুবিপুল আধ্যাত্সিকতাঁকে পাশ্চান্তা 
মনীষিগণ অকুঠ স্ব'কৃতি দীন করিলে আমাদের বহিমুর্খী চেতনা অন্তরূখী 
হইয়াছে এবং আপন ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আমানের আস্থা বর্ধিত হইয়াছে। 


ঘ। ক্রমবর্ধযান মধ্যবিত সমাজের মিশ্ররূপ 


আধুনিক কালের এক চিন্তাশীল গবেষক হিন্দু জাগৃতির সামাজতাত্বিক 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়াছেন যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সহিত হিম্তু 
পুনরুখান ধারার একটি সংযোগ আছে। উনিশ শতকের ছিতীয়ার্থে লর্ড 
ডালহৌনির অমল হইতে সাধারণ উন্নয়ন কর্মের খাতে সরকারী বায় বৃদ্ধি পাইলে 
সরকাণী কাজে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইত। শিক্ষার হার বেশী হওয়ায় 
শুধুমাত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লৌকই নহে, মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সশ্রদায়ও এই 
কাজের সুযোগ লাভ করিত। আথিক আয় এবং শিক্ষার হার দুই-ই বর্ধিত 
হওয়ায় সমাজে মধ্যবিষ্ত সম্প্রদায়ের কলেবর বিপুল পরিমাণে বুদ্ধিপায়। বাংল! 
দেশে উচ্চ মধ্য ও নিয় মধ্যবিত্ত সমবায়ে একটি মিশ্র মধ্যবিত্ত সমাজ গড়িয়। 
উঠে। এই সমাজ একাস্তই হিম্ুপ্রধান, ইহাতে মুসলমানের হার ছিল অতাস্ত 
'অল্প। মধ্যবিত্ত সমাজ যখন উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহার নীতি 


হিমু জাগৃতির ছ্বরূপ--উন্মে, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৯ 


ও দৃষ্টিভংগী অনেক উদার ছিল। পরে সমাজের মিশ্ররূপ গড়িয়া উঠিলে তাহার 
চিন্তাধার! খানিকটা প্রাচীনতা কেন্দ্রিক হুইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি দিদ্ধান্ত 
'িয়াছেন £ 
সমাজের বণ বিহ্তামের বত নিয়স্তবে যাওয়া হায়। তত দেখা যায়, 
তার এতিহ্য গৌঁড়ামি বাঁড়ছে। যে কোন সমাজের ক্ষেত্রে একথ। মত্যা, হিন্দু 
সমাজের ক্ষেতে তে। বটেই । স্থতরাং বহু বর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী যখন বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল, তখন তাহার সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গীও খানিকটা এতিহ্য গৌড়াম্ির দিকে ঝুকতে আক্ত করল ।২২ 
বস্ততঃ এইকপ সিদ্ধান্ত সমাজতত্ব সম্মত ৷ বাংলা দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের 
কার্যক্রমের সহিত সমাজ ক্ষেতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিঃশব্দ পদচারণ! দেশের 
সামাজিক কাঠামৌকে নবরূপ দিতেছিল। শিক্ষা! দীক্ষা ও কুজি-রোজগারের 
বান্তবক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব ভূমিকা স্বাভাবিক গতিতে আগাইয়া গিয়াছে। 
এইবপ বিরাট একটি সামাজিক গোঠী ম্বভাবতঃই 'তাহার চিন্তাধারাকে সমাজের 
সর্বস্তরে অনুসঞ্চারিত কবিতে চাহিয়াছে। স্থতরাং তাহার ঝোক যখন পুরাতন 
এঁতিহ্যের দিকে পড়িশছে, তখন তাহা! ষে সমগ্র দেশের চিন্তা চেতনাকে কিছুটা 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চ1হিবে, তাহাতে সন্দেহ ছিলন'। সমাজ নায়কদের স্থপরি- 
কল্লিত সংস্কার মার্জনার অন্তরালে স'মাঁজিক ক্ষেত্র হইতে উদ্ভুত এই সংরক্ষণ 
প্রচেষ্টা মন্থর হইলেও যে শক্তিশালী ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। 


ঙ । নব্যস্বাদেশিকতাবো 


সর্বশেষে বাংলার হিন্দু জাগৃত্তির পশ্চাতে এদেশের নব স্বাদেশিকতাবোধের 
বিশেষ পরিচয় দিতে হয়। স্বদেশ প্রীতি ও ম্বাজাত্যবোধের একটি নবোখ £ 
প্রেরণা ধীরে ধীরে সমগ্র সধারি'ত হইতেছিল। সমাজ চিন্তার পথে ধাছার! নানা 
দিক দিয়া পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জাতীয়তা! বোধে উদ্ধৃ্ধ হইয়া দেশের 
নিজস্ব বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি কিরাইয়াছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে হন গ্রাধান্যের 
ফলে এই জাতীয়তাবোধ হিম্ুব্বপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেজন্য যদিও 
ইহার মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক উন্নতির পরিকল্পনা ছিল, তথাপি ইহ" স্পঃ 
ভাবেই হিন্দু সংস্কৃতির অনুশীলন চর্চায় পর্যবসিত «ধ -প্রাছিল। জাতীয়তাবোধের 
এই উদ্বোধন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য যে কয়টি প্রচেষ্টা দেখিতে পাই, সেগুলি 
হইল রাজানারায়ণ বস্থর “জাতীয় গৌরৰ সম্পার্দনী সভা, নবগোপাল মিত্রের 


১৬৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


উদ্যোগে “হম্ু মেলা ও জাতীয় সভা” এবং স্থবেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের উদ্লোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন? । এই সংস্বাগুলি সেদিন 
বন্িষ্ঠ চিস্তাধারায় বাংল! দেশের রাজনৈতিক জাগরণের পথিকৃৎরূপে সামাজিক 
আন্দোলনের পরিপোঁষক হুইয়াছে। 
মনীষী রাজনারায়ণ বস্থু উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক 
আন্দোলনের বু দিকে জড়িত ছিলেন। ব্রাহ্ধ সমাজের নেতান্ধপে, হিন্দু ধর্মের 
প্রবক্তারূপে, বিবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের হোতারূপে জাতীয় জীবনে 
তিনি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বহুবিধ কর্মস্থচীর একটি 
ছিল 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা” বা “জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভ1+। 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাঝে ইংরাজীতে রচিত একটি অনষ্ঠান পত্রে তিনি ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত 
করিয়াছেন । ইহার কিয়দংশ এইরূপ-_- 
4৯ 16511559 (611061169101010 19 £0108 ০010 1) 73010789165 9০০860. 
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এই অস্ুষ্ঠান পঞ্জ এ সালে নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপারে এবং তথা হইতে 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় মৃত্রিত হুয়। বাজনারায়ণ বন্ত তাহার আত্মচরিতে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে তাহার অহ্ষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়াই নব গোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দ 
মেল প্রতিষিত করিবার বিষয় চিন্তা করেন। অন্নষ্ঠান পত্র গুকাশের এক বৎসরের 
যধ্োই হিন্দু মেলার উদ্বোধন হয় । 


৮ হিন্দু জাগৃতিব স্বরূপ-্উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতি ১৬১ 


এই হিন্দু মেলা, চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেল! নামেও অভিহিত হইয়াছিল। 
১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রাস্তিতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই জন্য ইহার 
প্রথম নাম ছিল চৈত্র মেলা । পরে ইহা হিন্দুমেল! নামে পরিচিত হুইয়াছে। 
চতুর্থ বর্ধ হইতে ইহার অধিবেশনের তারিখ পরিৰত্তিং হইয়া! মাঘ সংক্রান্তি ও 
ফাল্গুনের প্রথম কয়েক দিবস নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে মেলার 
সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। 

এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্ট১ বৎমরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা । 
এইবপ একত্র হওয়ার যগ্ঠপি ফল আপাততঃ কিছু দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, কিন্ত 
আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত ম'বশ্তক ও তাহ! ষে আমাদের 
পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। 

একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক 

মহতৎকর্ম স্*পন, উত্সাহ বদ্ধি ও স্বদেশের অন্ধুরাগ প্রন্ফুটিত হইতে পারে। 

যত লোকের জনতা হয়, ততই ইহা হিন্দু মেল! ও ইহাদিগের জনতা এই মনে 

হইয়৷ হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশছরাগ বদ্ধিত হইতে থাকে । আমাদের এই 

মিলন সাধারণ ৮এ কর্মের জন্য নছে, কোন বিষয় সখের জন্য নহেঃ কোন। 

আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা! স্বদেশেব জন্য-_ইহা ভারতভূমির জন্য । 


ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্টা আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। 
এই আত্মনির্ভর ইংরাঁজ জাতির একটি প্রধান গুণ, আমর] এউ গুণের অনুকরণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহতকর্মে প্রপুত্ত হওয়া এবং [হা সফল 
করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভ,ব 1....**০ 
অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর স্থাপিত হয়--ভার'তবষে বুল হয়, তাহা 
এই মেলার ছ্িতীয় উদ্দোশ্য |২৪ 
হিন্টু মেলার বাৎসরিক অধিবেশনগুলি লক্ষ্য করিলে দেখ যায়, সমাজের 
সংহতি ও উন্নতি বিধায়ক বিব্ধি প্রস্তাব, বিদ্যান্থুশীলনে উৎসাহ ধান, বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও 'শল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ব্যবস্থা, দ্বদেশী সংগীতের 
প্রচলন ও নানাপ্রকার দৈহিক ব্যাক়াম চর্যার পৃষ্ঠপোষকতা করাই ছিল ইহার বিস্তৃত 
কর্মসথচী। ১৮৬৭ খ্রীষ্ইাব হইতে ১৮৭৮ গ্রীষ্টা পথ ছাদশ বর্ষ ধরিয়া এই যেলার 
নিয়মিত বার্ধিক অধিবেশন হইয়াছে । ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে এক 
একজন প্রধান বক্তা মেলার উদ্দেশ্ঠ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা! দিতেন। এই বন্তৃত॥ 
১১ 


১৬২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা 
কহিত। বক্তৃতার সমান্তরালে জাতীয় সংগীত রচনার উদ্যোগ চলিত। 
ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন £ “নবগো শালের সময় থেকে এই নেশন্তাল কথাটা 
ঈাড়াইয়! গেল। নেশন্তাল সঙ্গীত রচন! হইতে আরম্ভ হইল ।৮২ং 
জাতীয় মেলার আদর্শকে কার্ধকরী করিবার জন্য জাতীয় সভা প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। বন্ততঃ জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভা একে অপরের পরিপ্রক। 
জাতীয় সভার উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে বল' হইয়াছে £ 
হিন্দু মেলার স্থাক্ষরকারীগণ বর্তৃক এই সভা প্রতিচিত হুইয়াছে। 
হিমু জাতির সর্ব শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্ধন এবং তীহাদদিগের 
স্বাবলঘ্িত বত দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন করাই এই সভার মূল উদ্গেস্ঠ। 
অনুুন এক মুদ্রা বাধধিক দান করিলেই হিমু নামধারী মাত্রেই এই সভার 
সভ্যতা! পদের অধিকারী হইবেন । 
সভ! ছারা “হিন্দু মেলা” নামে একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে 
সর্ব সাম্প্রদায়িক হিন্ট সমবেত হইয়া স্বজাতীয় সব প্রকার উন্নতি পক্ষে 
উৎাহদান ও উপায়াবলম্বন কর! হইয়া থাকে । আর প্রতি মানে একটি 
করিয়া সভার অধিবেশন হুইয়। সভ্যগণ কর্তৃক শ্বজাততীয় হি'তকর বিষয়াদি 
আলে।চিত এবং দেশীয় পুবাকালিক শাস্বাদি গ্রন্থেব অন্তঃসারত প্রদপ্িত 
হয় ।১৬ 


বন্তহঃ জাতীয় সভার উদ্ভোগে আয়োজিত ব্কৃতাগুলি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। বাংল! দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহাতে আহত হইয়৷ সমাজ, ধর্ম, পুরাতত্ব, 
ইতিহাস, ভাষ', সাহিত্য, দর্শন গ্রভৃতি সম্থন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন । 

ইহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্ত-ল৷ হইল ১৮৭২ সালের তৃতীয় অধিবেশনে মনীষী 
রাজনারায়ণ বসুর “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা” চতুর্থ 
অধিবেশনে তাহার “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ'তা”, পঞ্চম অধিবেশনে মনোমোহুন বন্থুর “হিন্দু 
আচার ব্যবহার--সামাঁজিক ও পারিবারিক” ষষ্ঠ অধিবেশনে ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পাতঞজল যোগ শাহের বিষয় আলোচনা গ্রভৃতি | ইহার অষ্টম অধিবেশনে উড়িষ্যা- 
বাণী পণ্ডিত হরিহর দান “যায় কুহুমাঞলি সম্বন্ধে বতুতা করিলে এই মভার গন্তী 
বহুদূর প্রদারিত হয়। ক্রমে-জাতীয় সভার কার্যক্রম শুধু মাঝ গ্রবন্ধপাঠ বা! বক্তৃতার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল ন', সম[জ হিতকর নানা বিষয়েও ইহা! হস্তক্ষেপ করে। 

জাতীয় মেলার মধ্যমণি ছিলেন নবগোপাল মিত্র। বস্ততঃ তাহার নিরলস 


হিচ্ছু জাগৃতিব ত্বরূপ--উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৬৩ 


প্রচেষ্টাতেই ইহা! এতথানি সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে তাহার 
অন্রতম সহকর্মী মনোমোহন বহ্থ বথার্থ ই বলিয়াছেন, “যে সকল গুণ দ্বারা 
বহুজন সাধ্য বৃহৎকাগ্ডের আবিষ্র্তা ও নিয়স্তা হওয়! সম্ভব, তাহাতে সে সমস্ত 
গুণ সর্বতোভাবে বিস্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাঁবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশ 
হিতৈষী মহাশয়ের] আবদ্ধ রহিয়। কয়েকটি মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্নে ক্রমে ক্রমে 
স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একথানি রচিত করিয়া তুলিতেছেন।৮২* 

মির মহাশয়ের কার্ধের প্রথম হইতেই সহায়ক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
তাহার সম্পর্কেও মনোমোহন বস্থ মহাঁশয়ই সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন । মিত্র 
মহাশয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইয়া! তিনি বলেন, «রোম নগরের এক 
সেনাপতিকে তরবার, অন্কে ঢাল বলিয়া যেমন উপম! দেওয়া হইত, আমাদিগের 
বর্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে এ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী 
হইতেছেন।”-৮ আবার শ্বয্ধং এনোমোহন বস মহাশয়ও ইছার একজন উৎসাহী 
কমী ছিলেন। জাতীয় মেল! ও জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি সন্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিতেন | মেলার বিভিন্ন বাধিক অধিবেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 
তাহার বক্তৃতা । ইহ] ছাড়া রাজা! কমলফষ*, রাজ] চন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর, ভূপেন্জ্ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, শ্যামাচরণ শ্রীযানী গ্রভৃতি 
মনীধিবর্গের প্রত্যেকেই জাতীয় মেলা বা জাতীয় সভার উন্নতির সবিশেষ চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন। 

জাতীয় মেল! এবং জাতীয় সভা নিঃসন্দেহে "শহাদের প্রত্িতততি ৰছুন 
করিয়! গিয়াছে । দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবঞ্জের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়! তাহাদের চিন্তাদর্শকে লোক সম.ক্ষ প্রকাশের ব্যবস্থা! করিয়া, 
স্বদেশী বিষয়বস্তু ও আচার নিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের দৃঠি আকর্ষণ করিয়া এবং 
সর্বোপরি অকুজিম দেশাত্মবোধের উজ্জীবন ঘটাইয়! জাতীয় মেল! বঙ্গ সমাজের 
ই্বৃত্তে একটি প্রধান ঘটনারূপে পরিগণিত হইয়াছে। দেশাত্মবৌধক গান বা 
জাতীয় সঙ্গীত রচনায় ইছাদেক দান অপরিমেয় ৷ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মিলে সবে 
ভারত সন্তান” গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে" এবং 
মনোমোহন বন্থ ও ছ্িজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের অন্তান্ত হ্গাতীয় ভাবোঘীপক সঙগীত 
বাংল! দেশে একটি নব জীবনের শ্োত বহাইয়। দিয়াছিল। 

হিন্দু জাগুতির সহিত জাতীয় মেলার সংযোগ স্থত্র আবিষ্কার কর! কঠিন নছে। 
জাতীয় মেলায় যাহারা দেশের উন্নন্ত“অগ্রগতির কথা চিন্তা! করিয়াছেন, তাহাদের 


১৬৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সম্প্রদায় ছিল মোটামটি হিন্দু সম্প্রদায় । দেশের উন্নতি অবনতি বলিতে সাধারণ 
ভাবে হিন্টু সমাজেরই উন্নতি অবনতি বুঝাইত। কেহ কেহ অবশ্ঠ প্রশ্ন 
তুলিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে ইহা সীমাবন্ধ থাকিলে “জাতীয়” নামের 
সার্থকতা কোথায়? ন্টাশন্ঠাল পেপার ইছার উত্তর দিয়াছিল : *ড/৩ ৫০ ০০৫ 
30061518100 জা) ০00: ০9119900100610% (9169 5%০9600101 0০ 105 
[71000905 আা1)0 ০61051019 00110 ৪8 08001) 0 00510961559, 800 83 90018 
৪ 5091519 956801181)5 ৮5 00600 ০080 59:59 0£006115 0০ ০91160 ৪ 
17080101081 90০160%,৮২ * 

আসলে জাতীয়তার ব্যাপক অর্থ তখনও বুঝিবার সময় আসে নাই। বাংলা 
দেশের সামাজিক ও রাষ্ত্রিক চিন্তা তখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কৃষ্টি সম্পন্ন 
হিন্দু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়াছিল, অহিম্টু উপাদান প্রকট হইয়া সমাজের 
গতিবিধিকে বহুমুখী করে নাই। সেইজন্য জাতীয় মেল! সর্বাত্মক গঠন স্থুচীতে 
হিমু এঁতিহকেই অাকড়াইয়৷ ছিল। 

বাংল! দেশে জাতীয়তাঁবোধের ধাবাটি হিম্টু মেল! কর্তৃক আরম্ভ হইলে বিভিন্ন 
স্থানে সংস্কৃতি ও বাজনীতিমূলক নান! প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। অগ্রগণ্য 
সংশ্বারূপে ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিশির" 
কুমার ঘোষ, শলুচন্ত্র মুখাজি, কালীমোহন দাস প্রভৃতি নেতৃবর্গের উদ্যোগে ১৮৭৫ 
্রষ্টান্বের 'ইগ্ডিয়ান লীগ” প্রতিষ্ঠিত হইল। লীগের কর্মধারাকে আরও গণতাস্ত্রিক 
করিবার উদ্দেশে স্থরেকন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, মনোমোছন বস্থু, 
আনন্দমোহন বন্ছ প্রমূখ ইহার বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
ইহার। পৃথক হুইয়া ১০৭৬ গ্রীষ্টাবে *ইপ্রিয়ান এসোনিয়েশণ” প্রতিষ্তিত করিলেন । 
ইপ্ডিয়ান লীগ ধীরে ধীরে ইছার সহিত সংযুক্ত হইয়৷ অস্তিত্ব বিলুণ্ড করিল। 
এইভাবে ইমান এসোসিয়েশন বাংল! দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি 
শক্তিশালী সংস্থারূপে গড়িয়! উঠিল । জাতীয় ক'গ্রেস প্রতিষ্তিত হইৰার বহু পূর্বে 
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনই জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ও বিস্তারের দ্বার! দেশবামীর 
মধ্যে রাজনৈতিক লচেতনতা। আনিয়। দিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ বিশেষ 
ভাবে স্বাধীনতা! ও গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। এই এমোনিয়েশনের 
মাধ্যষে তাহাদের মর্মবাণী প্রকাশিত হইবার স্থযোগ উপস্থিত হইল। ইহার 
প্রভাব মম্পর্কে ষনী্ষী বিপিনচন্জ্র পাল লিখিতেছেন £ 
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ইপ্চিয়ান এসো“সয়েশন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের তথ! ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সুচনা করিয়াছে । আমাদের অধিকারবোধ স্ফুরণের এবং অধিকার 
পরিপূরণের পথে এই সংস্থার মূল্য অপরিসীম । ইহার সাহাধ্যে আমর! অত্যাচারী 
বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ধাড়াইবার প্রাথমিক প্রয়াস পাইয়াছি। স্বাধিকার 
লাভের পথে এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আমাদের সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে হতীব্র 
করিয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। জাতীয় মানসের যে দিকটি উত্তপ্ত 
জিজ্ঞাসায় বিদেশী শাসকের কাছে আপনার দাবী তুলিয়া! ধবিতে চাহিয়াছে, 
তাহাই অন্ দিকে দেশের সংগুপ্ত এশখবর্কে খু'ঁজিয়। বাহির করিতে চাহিয়াছে। হিন্ছু 
মেলা, জাতীয় সভা বা ইগিয়ান এসোসিয়েশনের কার্ধধারা জাতির গঠনাত্মক 
কর্মস্থচী রচনা করিবার পথে তাহার অতীত সম্পদ, এই্বর্ব ও সংস্কৃতির সযত 
-অন্থশীলন করিতে চাহিয়াছে। 


নব) হিন্দুধর্মের প্রবক্তাবন্দ || রাজনারাধণ বন্ধু 


হিন্দু ধর্মের পুনকুথানে যে কয়জন মনীষী আত্মনিয়োগ করিপ্াছিলেন, ৬.হাদের 
মধ্যে রাজনারায়ণ বন্থর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখলোগ্য । ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নতি ও প্রসার 
কল্পে তিনি জীবনব্যাপী যে অনলম সাধন! করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে একদিকে 
যেমন ব্রীক্ষ ধর্মের নব ব্যাখ্যান হইয়াছে, তেমনি অন্ত দিকে হিম্বু ধর্মের প্রকর্ষও 
উদঘাটিত হইয়াছে । লোকের ধর্মমত আক্রমণ ন। করিয়া ধর্মে লওয়ানে' “ব্রাহ্ম 
ধর্মে ব্রদ্ধান্তর' বলিয়া! তিনি অভিন্ত্ত পৌষণ করিয়াছেন। সেই সময় হিন্সু ধর্ম ও 
্রক্ষ ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ সংঘর্ষের প্রবলত। ছিল, তিনি উদ্দার দৃষ্টি ভঙ্গীতে 
তাহা নিরলন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম “কে হিন্দু ধর্মেরই এট 
িশোধিত সংস্করণ রূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। তৎকালে বিপন্ন হিন্দু ধর্মের মর্ধাদা 
ক্ষার জন্য যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল তিনি তাহাদের মধ্যে সক্রিদ্ন অংশ গ্রহণ 
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কৰিয়াছিলেন। সেইজন্ত ব্রাক্ধ সম্প্রদায়তুক্ত হইলেও তীহাকে হিমু ধর্মের 
প্রবক্তারূপে গ্রহণ করা অস্ঙ্গত হইবে না। 

রাজনারায়ণ বন্থুর যুগীস্তকারী বক্তৃতা “হিমু ধর্মের শ্রেষ্টতা” নিঃসন্দেহে 
তাহাকে নব্য হিন্দু ধর্ম আন্দোলনের পুরোধা! রূপে অভিহিত করিয়াছে। নবগোপাল 
মিত্রের জাতীয় সভায় আহুত হইয়া তিনি এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মহর্ষি 
দেক্জ্্রনাথের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হুইয়াছিল। এই বক্তৃতার মধ্যে তিনি 
ছিনু ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা! ও গৃঢ মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই বক্তৃতা হিমু ধর্ম বিষয়ে একটি সর্বাত্ুক আলোচনা । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ 
ও তঙ্্র--হিন্ু ধর্মের এই সর্বগ্রাহথ শাস্বগুলিতে পরব্রদ্মেরই আরাধন! করা হইয়াছে । 
জচতির মধ্যে পরব্রদ্ষের স্বরূপ, শ্বতির মধো মানৰিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা বর্ষ 
লাভের উপায় ও পুরাণ-ভঙ্তে ব্রহ্মলাভের চরিতার্থতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। 
পুরাণ তস্ত্রের বু দেবদেবী এক ব্রদ্ষেরই বহু শক্তিকে রূপক ছলে প্রকাশ করিয়াছে । 

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রথমে তিনি হিন্দু ধর্ম সন্বদ্ধে প্রচলিত অমূলক 
প্রবাদগুলি খণ্ডন করিয়াছেন, অতঃপর অন্য ধর্মের তুনায় ইঘার উৎকর্ষ 
দেখাইয়াছেন এবং পরিশেষে ইছার জ্ঞান কাণ্রের শ্রেষ্ঠত1 দেখাইয়। তাহার সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

এই প্রচলিত প্রবাদদমূহের কতকগুলি ভাবাত্মক এবং কতকগুলি 
অভাবাত্মক। ভাবাত্ক প্রবাদগুলি হইল---ইহ! পৌত্তলিকতাগ্রধান ধর্ম, ইহা 
অহৈতবাদাত্মক, ইহ! সন্নযাসধর্মের পরিপোধক, ইহা! কঠোর তপস্য| বিধায়ক, ইহা! 
ভক্তি গ্রীতি বিবজিত নীরস ধর্ম এবং ইহা! জাতিভেদ সমর্থক । ইছার অভাবাত্ক 
দিকগুলি হইল-ইছাতে অনুতাগ্রাশ্রয়ী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা! নাই, ইহাতে ত্যাগ 
স্বীকারের কথা নাই, ইহা! শক্রর উপকারের কথ! বলেনা, ইছা ঈশ্বরকে পিত! মাতা 
বলিয়৷ জান করে না। রাজনারায়ণ বন্থ যমদক্জি স্বৃতিঃ মন্গস্বতি, বিষ পুরাণ, 
কুলার্ণৰ, মহানির্বাণ অন্তর, শ্রীমস্তাগবত, অষ্টাবক্র স'হিতাঃ মহাভারত ও বিবিধ 
বেদগ্রন্থ হইতে প্রমাণার্দির সাহায্যে এই উভয়বিধ সমালোচনাগুলি খণ্ন 
করিয়াছেন । হিন্দু ধর্মের প্রবলতম প্রতিবাদ ধে পৌত্তলিকতা, তাহার নিরঘন 
কল্পে বিভিন্ন শাহবাকা উদ্ধৃত দ্বারা তিনি বলেন, “যে সকল অগ্পবুদ্ধি অজ্ঞ 
ব্যক্তি নিরাকার অনস্ত পরমেশ্বরকে ধারণ! করিতে অসমর্থ, তাছাদিগের উপাদনার 
মহায়তার নিমিত্ত ব্রদ্ষের বিভিন্ন রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক 
ক্রিয়াকলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্ত ব্রন্ষ স্বরূপকে ন! জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ 


হিন্ু জাগৃতির হ্বরূপ-্ষ্উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৯৭ 


হয় না। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিকতা' প্রধান ধর্ম নহে ।”৩১ 

অন্যান্ত ধর্মের তুলনায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়! তিনি বলেন যে ইহা 
সনা'তন ধর্ম, অন্য ধর্মের মত কোন বাক্িশ্নামাঙ্কিত নহে । ইহাতে ব্রদ্ধের কোন 
অবতার ন্বীকৃত হয় না। সেমীয় ধর্মগুলির মত ইহাতে কোন মধ্যবর্তা উপাসনা 
নাই, পরস্ত ঈশ্বরকে হাদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা কর! যায়। ইহাতে সকাম এবং 
নি্ষাম উপাসনার কথা থাকিলেও ইহা! নিষ্ধাম উপাননাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে। 
ঈশ্বব মানবের সংযোগ (০0000081010) ইহাতে যেমন যৌগ বিষয়ক নিয়ম 
রীতিতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্য ধর্মে নাই। তাহা ছাড়া সর্বজীবে দয়া, 
পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং উদারতায় ইহা অন্ান্য ধর্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠ । হিন্দ ধর্ম বলে যাহার যে ধর্ম, সে ব্যক্তি সেই ধর্ম আচরণেই উদ্ধার পাইবে। 
এইরূপ উদারতার জন্ত হিন্ুর পৌত্তলিকতা নিন্দনীয় নহে। “যাহারা পুত্তলিক 
পৃজা করে, তাহার ব্রদ্ধকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রদ্ষের স্থানীয় করিয়া পুজা 
করে। নাগুকতা অপেক্ষা গোত্তলিকতা ভাল । ব্রহ্মঙ্জানীর পক্ষে দেবদেবীর 
উপামন! করা কর্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকত। পাপকর্ম নহে, তাহা 
কেবল ভ্রম মাত্র ।১৩১ জীবনের সকল দিকে ও সকল কর্মে এই ধর্মের ক্রিয়া 
আছে। ইহা শরীর "7 আত্ম! বা সমাজ কাহাকেও মবজ্ঞা করে না । ইহাতে 
বাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গাহ্স্থা নীতি সকলকেই ধর্ষের 
অঙ্গীসূত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ সবার্থ সাধক ধর্ম অন্য কোথাও নাই। 
আবার ইতিহাদের দিক দিয়! ইহ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে এই গ্রা৯নত্ব ইহাকে 
অস্তঃসার শৃন্ত করে নাই, পরস্ত ইহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা ইহা দগ্ীবিত 
রাখিয়াছে। 

অতঃপর ইহার জানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব । ব্রন্ষের স্বরূপ এৰং উপাপনা পদ্ধতি 
লইয়াই হিণ্ধ ধর্মের জ্ঞানকাগড। উপনিষদ ইহার প্রধান গ্রন্থ । এই জান শা 
বলে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি অতি স্ঞ্ পদার্থ, মধ্যবর্তীয় সহায়তা না 
লইয়। অবাবহিক্রূণেই ইহাকে দর্শন কর! যায়। জ্ঞান আরও হইলে কোন কিছু 
বন্ড অবলঘনের প্রয়োজন নাই, ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
বলেন, “যেমন কোন মনুষ্য উক্কা হন্তে লইয়! গ্রাধিত দ্রব্য দর্শনাস্তর হস্তস্থিত 
উদ্ক৷ পরিত্যাগ কবে, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞেয় ঝুকে দর্শক করিয়া জানের 
গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অন্ত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, 
তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে 


৬৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙহ্সাহিতা 


তাহার বেদে প্রয়োজন নাই।*০৩ জ্ঞানের উপলব্ধিতে বস্তরর মত কর্মও 
পরিত্যজ্য। জ্ঞান একাস্তই ধ্যান প্রধান। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বরোপামনার 
গ্থানকাল সীমাবদ্ধ নহে, তীর্থও তাহার কাছে বাহুল্য মাত্স। উপনিধদ, ব্দ্ধা গুপুরাণ, 
বন্দ পুরাঁণ ও মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তিনি জ্ঞানকাণ্ডের এই 
শ্রেষ্ঠ] গ্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

এইভাবে বিভিন্ন দিক হইতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়। উপসংহারে তিনি 
ইহার নন্বন্ধে স্থগতীর আশা পোষণ করিয়াছেন--“আমি দেখিতেছি আমার 
সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া! বীরকুগুল পুনরায় 
স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। 
আমি দেখিতছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনাম্থিত হইয়া পুনরায় জান ধর্ম 
ও সভ্যতাতে উজ্দ্বল হইয়! পৃথিবীকে স্থশোঁভিত করিতেছে, হিম্কু জাতির কীন্তি 
রিম! পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে ।১১৩৪ 

অশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই ব্তৃতা সেদিন হিন্দু সমাজকে নববল দিয়াছিল। ইছার 
সমর্থনে ও প্রতিবাদে সেই সময় নানারূপ আলোচনা চলিয়াছিল। সোম প্রকাশের 
স্বারকনাথ বিষ্ঠাভৃষণ সনাতন ধর্মবক্ষিণী সভার কালীকুষ্ণদেব বাছাছুর তাহাকে 
হিম্মু ধর্মের রক্ষক হিসাবে অক প্রশংল! জ্ঞাপন করিয়াছেন। এমনকি ইংলগ্ডের 
টাইমস্‌ পত্রিকাতেও এ বক্তৃতার সারাংশ এবং তাহার প্রশংস! বাহির হয়। বস্তততঃ 
এই বন্তুতায় ত্বাহার যুক্তি, অন্ভূতি ও সিদ্ধান্ত হিন্দু ধর্মের উথানে যে প্রবল 
উদ্দীপন!৩৫ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিন্দু ধর্ম রক্ষণে তাহার আরও একটি প্রয়ান ম্মরণীয়। শেষ জীবনে দেওঘর 
বসবাস করিবার সময়ে তিনি মহাহিম্ু সমিতি স্থাপনের উদ্চোগ করিয়াছিলেন। 
হিমু ধর্মের প্রতি তাহার কিরূপ নিষ্ঠা ছিল, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয়। এই 
উদ্দেন্তে তিনি ইংরাজীতে একটি প্রস্তাব বচন! করিয়াছিপেন। প্রন্তাবটির 
বঙ্গাবাদ “বৃদ্ধ হিন্দুর আশ।' নামে ১৮৮৬ ্রীষ্টাঝে প্রকাশিত হয় এবং মূল ইংরাজী 
প্রস্তাবটিও “[৩ 014 817৫9+8 7০০৩, নামে তিন বৎমর পরে প্রকাশিত হয়। 
পুস্তকের ভূমিকায় তিনি এই সভার উদ্দেশ্ঠ ব্যক্ত করিয়াছেন ; “হিন্ুদিগের ধর্ম 
ল্বন্ধ সত্ব ও অধিকার রক্ষা! করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা৷ এবং 
লাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা৷ সভার উদ্দেশ হইবে ।*১৬ এই 
মহাহিন্দু সমিতি একাত্তই ধর্মমূলক। তিনি বিশ্বাস করিতেন হিমু জাতির 
ডিন্নতি নাধনে কোন সভা করিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ধর্মকেন্ত্রিক কৰিতে 
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স্ইবে, কারণ হিন্দুর ক্ষেত্রে ধর্ম অপরিহার্য । প্রস্তাবের মধ্যে তিনি হিন্দুত্বের সংজ্ঞ! 
নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহার অভিমত হইল, ভারতীয় আর্ধ বংশোত্তব না হইলে 
হিন্দু হইবে ন', রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাঁণগুলিকে পুরাকালীন ইতিহাস বলিয়। 
না যানিলে হিন্দু হইবে না সংস্কৃত ভাষা বা তজ্জান অথবা তদ প্রভাবিত 
ভাষাভাষীরাই হিন্দু, হিমুর সংস্কৃ- নাম অথবা সংস্কৃত জাত কোন নাম থাকিবে । 
সর্বশেষে তিনি বলিতে চাছেন যাহার! পরব্রহ্ষকে অথবা কোন দেবদেবীকে 
পরব্র্মরূপে উপাসন! করে, তাহারা হিন্ু। তাহার হিন্দু ধর্মের অভিধা অত্যন্ত 
ব্যাপক । ব্রাক্ধ ধর্মাবলহ্বীবাও হিন্দু বলিয়! স্বীকার্য। হিন্দু শাস্তে নিরাকার 
উপাসনা যখন স্বীকার্ষ, নিরাকার উপাসনাপন্থী ব্রাহ্মগণও তখন অবশ্যই হিন্দুবূপে 
গ্রাহ্য। নিষ্ঠাণান হিন্দুর মত তিনি মহা হিন্দু সমিতির সভ্যবুন্দকে গোরক্ষণে 
যত্ুমীল হইতে বলিয়াছেন । 

এইরূপে রাজনারায়ণ বন্থ বহুমুখী কর্মস্থচীতে হিন্দু ধর্মের বক্ষণ ও উন্নতির 
জন্য সবিশেষ চেষ্ত! কৰিরা গিয়া্ন। 

শশধর তর্কচূড়ামণি 

অতংপর হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পুনরুথান প্রচেষ্টায় পণ্ডিত শশধর 'তর্কচুড়ামণির 
প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ। ' ততর্কচুড়ামণি মহাশয় নৈয়াফ্ক দৃষ্টি, তাফিক বুদ্ধি ও 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। লইয়া হিন্দুধর্মের মর্মে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। তাহার 
বন্ততাগুলি এককালে বাংল! দেশের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় হুইয়াছিল। 
এগুলি মূলত: ছিল ধর্ম ব্যাখ্যা। ইহাদের মধ্যে তিনি ধর্মের লক্ষণ-প্রক্কতি, 
ধর্সের প্রয়োজন, ধর্মের উপাদান নির্ণয়, সমাধি শপণ ইত্যাদি £ বিষয়ের 
আলোচনা! করিয়াছেন। 

তাহার কয়েকটি ধর্মব্যাখ্যা আলোচ*" করা যাইতে পারে। মানবচিত্তে 
ধর্মের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি বলেন £ 

আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির 

চঞ্চলত! এবং বাহ্য বিষয়াভিমুণখ গতি বা বাহ বিষয়ে পরিচ'লন' নিক্ুদ্ধ হইয়া 

নিরাত গ্রদীপের ন্যায় উহ।দেব স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের 

বীজভূত ধর্ম। এই শক্তিটির নাম “নিরোধ শক্তি'। জল সেচনাদি কারণ দ্বার? 

যে্প বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যু শ্তাদির অন্ষ্ঠান হ্বার। এই 

নিরোধ শক্তি হইতেই বনুবিধ ধর্ম বিকশিত হয় ।৩" 

এই ধর্ম বিকাশে হিম্ধ্ষের যজব্রতার্দির অশ্রষ্ঠানকে তিনি অপরিহার্য বলিয়া 


১৭৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বিবেচন! করিয়াছেন । হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ তত্ব এবং বর্ণাশ্রমের সমর্থন করিয়া 
তিনি বলেন £ 

্রন্ষচারী, গৃহন্ব, বনবাসী, ভিক্ষুক--এই চার আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একাস্ত যত 

সহকারে দশবিধ ধর্মের সতত সেবা করিবেন। যথা--ধতি, ক্ষমা, দম» 

অস্তেয়/শৌ5, ইন্দ্রিয নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ--এ 

দশটিই ধর্মের স্বরূপ ।৩৮ 

চূড়ামণি মহাশয় ধর্মবোধ প্রবুদ্ধ প্রাচীন ভাবতের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। সেই 
আধাত্মিক সমৃক্নতির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতবর্ষের অবস্থা শোচনীয় । কিন্তু 
একদিন এই দেশে সহম্র আত্মদশী পরম খধির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ভারত 
ইতিহামে তাহারাই ধর্মের আলোকবন্তিকা। সেই খধিকুল এবং তীর্থভূমিসমূহ 
আমাদের প্রণম্য। 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। দিয়া শারীরতত্বের দিক হইতে ধর্মীয় আচার অহুষ্ঠানগুলি 
পালন করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা তর্কচুভামণি মহাশয়ের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ॥ 
যোগ সমাধিতে শরীর য:ন্ত্রর কিবপ উপকার ঘটে, তাহ! তিনি স্ুন্দরভাৰে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন £ 

বিবেকার্দির চরম অবস্থায় আত্ু। বছুলাংশে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। 

আত্মার কোন প্রকার যতু বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না। এই 

অবস্থায় ফুদ্ফুস হৃদপিগাদির ক্রিগ্না একেবারে নিরুদ্ধ হয়। নিরোধ শক্তির 

কার্কালে বুুখান শক্তির কার্য শিথিল হয়। তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রের 

ক্রিয়ার ন্যনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্বস্ত হয় এবং তাপতড়িতেরও সামঞ্ত 

হয় । এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্যাধি হয় ।৩* 

ভারতের প্রাচীন শান্্রধর্ম এবং শান্বীয় মীমাংসাকে তিনি চূড়ান্ত বলিয়া! মনে 
করিয়াছেন। সহম্্র বৎসরের বিচার বিতর্ক অতিক্রম করিয়! সেগুলি গ্রতিষিত 
হইয়াছে । এই সমস্ত নির্দেশ মতা, কারণ এগুলি আন্তরিক উপলব্ধিতে প্রতিষিত। 
“বহিশ্চক্ছ হারা যেরূপ বহিংস্থ দ্রব্য সকল প্রত্যক্ষ করা! যায়, অস্তশ্ক্ু দ্বারাও তদ্রপ 
অধ্যাত্মতত্বমূহের প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াই মহধিগণ---এক 
একটি অধ্যাত্ম পতত্বের নির্ণয় করিয়াছেন ।”৪ * 

পণ্ডিত শশধর ততর্কচূড়ামণি আধুনিক যুগে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার পুনরু- 
জ্রীবন অত্যাবশ্তক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সেই জন্য একদিকে যেমন তিনি 
হিচ্গু ধর্মের প্রত্যক্ষ আবে্দনগুলি লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন, 
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তেমনি অন্দিকে তুমুল তাকিক ছন্দে ব্রহ্মবাদী প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে 
চাহিয়াছেন। তাঁহার মনে দুজ্ঞেয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার পথে ধর্মীচরণের 
লৌকিক পথই অঙ্গসরণ করা বিধেয়, ব্রহ্মবাদীর নিরাকার চিন্তা সেখানে ফলএস্থ 
নয়। ব্রাঙ্গধর্মের প্রচারে জনসাধারণের চিন্তাধারা যখন একদেশদরশা হইয়া 
পড়িতেছিল, সেই সময় চুড়ামণি মহাশয়ের হিম্টু ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা 
তাহাদিগকে সনাতন ধর্মের দিকে কিছুটা আক করিয়াছিল । এই প্রসঙ্গে কাজী 
আব্ছুল ওছুদের সম্তবা উল্লেখযোগ্য : পব্রাঙ্মরা সেদিন ঈশ্বরকে নিয়ে বেশি 
মাতামাতি করেছিলেন, ঈশ্বর ভক্তি অল্প সংখ্যক লোকের জন্য যে আন্তরিক ব্যাপার 
ছিল ত৷ মিথ্যা নয়, কিন্ত অনেকের জন্ত ছিল মোটের উপর ভাব বিলাসের ব্যাপার-- 
একটি চলতি ধারা ? ঈশ্বর দৃজ্ঞেয় এই কথ! জোর দিয়ে বলায় সেই ভাববিলাসের 
ঘোর সহজেই কেটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।”৪১ তবে তাহার শান্ব ধর্মের তাকিক 
বাখা। জনসাধারণের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। শাস্ ধর্মের 
আরও উদান্‌ ও ২০উ্বাদী ব্যাথশর প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্ম নিরাকারে লভা, এই 
ধারণা যেমন পাধারণ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তেমনি নৈয়ারিক বুদ্ধিতে 
ঈশ্বরের উপলব্ি--ইহাও বুহৎ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে । 

কৃষ্ণপ্রসম্ন সেন 

ধর্মান্দোলন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইনি পরিব্রাজক কষ্ণানন্দ স্বামী নামে 
পরিচিত । সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যে পথটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইল ভক্তি 
মার্গ। বেদাস্তের ব্রহ্মচিন্তা, শান্ধীয় যোগসাধনা অথবা অস্ত্রের গ্রক্রিয়াদি হব শব 
পথে ঈশ্বরোৌপলন্ধির উপায় নির্দেশ করিয়াছে। এগুলি নিতান্তই ৬, সাপেক্ষ, 
সাধারণের শক্তি অতদ্র পৌছাইতে পারে না। কৃষ্ণানন্দ ত্বামী নাধারণের 
ঈশ্বরোপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন £ 

ব্রদ্ষের যাহ! নিকুপাধিক, অনবগুষ্িত অনাবৃত স্বরূপ, আমাদের হাদয় তাহ! 

স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্ত সেই ব্র্ষ উপাধ্যবচ্ছিন্ন হুইয়। সমগ্রি মায়াশক্তির 

আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্ষা বিষ মহেশ্বরাঁদিরূপে পরিণত হুইয়! যখন আবিভূি 

হন, তখনই আমাদের অক্ধঃকরণ তাহাকে ধারণ। করিতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মকে 

সান্ত করিয়া অপরিচ্ছন্ত ব্রক্ধকে পরিচ্ছন্ন করিয়া--ব্যাপক ব্রহ্মকে কাটিয়া 

ছাটিয়। নিজোপযোগী করিয়! লইতে হইবে ।৪২ 

এই দিক দিয়া তিনি পৌরাণিক ভক্তিবাদের সমর্থক। 

ভারতীয় সাধনার প্রবৃত্বি-নিবুত্তি তত্বের কথা তিনি আলোচন! করিয়াছেন । 


১৭২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গাহিত্য 


প্রকৃতির উচ্ছুংখল প্রকাশকে প্রশ্য় না দিয় তাহার শ্রোতকে বিপরীতমুখী করিয়া 
অনাস্ঠা! প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত করিতে পারিলে ইহা! আর বন্ধনের হেতু হইবে 
না। দূর্সর প্রবৃত্তি মানুষের উপর আধিপত্য করিলে তাহার চেতন! বিনষ্ট হয়। 
ঈশ্বরোৌপলব্ধিণ প্রাথমিক স্তরে এই প্রবৃত্তি সংষম অসরিহার্ধ । 

উনবিংশ শতাবীতে ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে বছিমুখী গন্কে তিনি সমর্থন 
করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ষের যে নির্দেশ বলে--'অন্ধকার হইতে আলে'কে লইয়! চল" 
তাহার মধো অন্ধকারতত্বের গু উপলব্ধি নাই । ভারতীয় অন্ধকারতত্ব কোনরূপ 
শূন্যতা নহে । ক্র প্রাথমিক স্তর এই অন্ধকার তাহার মধ্য হইতে আলোক 
নিঃক্থত হুইতেছে। এই অন্ধকাঁরই সাধন রাজ্যের প্রধান সহায়। অন্তরে 
অন্ধকারের গুরুত্ব স্বীকৃত, পুরাণেও দেখা যায় অন্ধকারের মধো বিগতাত্মা। পিতৃগণের 
আবির্ভাব ঘটে। স্থতরাং যে অন্ধকার সাধন শক্তিত্র উন্মেষক, তাহা পবিত্র 
গেবশক্তিব প্রশ্রবণ, পাশ্চান্তা মানদণ্ডে তাহাকে নিন্দনীয় করা! সমীচীন নহে। 

আর্ভারতের চাঁবি যুগ, চতুরাশ্রম ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আধ্যাত্মিকতা" 
শুন্য বর্তমান দিনের কথ' চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। প্রাচীন জীবন চর্ধার 
মহিমা ঘোঁষণা করিয়া তিনি বর্তমান জীবনকে উদ্দ্ধ করিতে চাহিয়'ছেন : 

চতুর্বণাশ্রযিগণ । প্রাণের পুত্তলিকে--সাঁধেব লামগ্রীকে--শান্ের বিধিবোধিত 

রীতিনীতি ও কর্মকে বিসর্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের 

ন্যায় ইহা পুরাতন হইলেও অতি বিশ্ময়জনক ও পরমসিদ্ধিদায়ক । নব্য 

চাকচিকাময় হাবভাব ব্রিলাসময় যৌবন রঙ্গ 'তরঙ্গ কুসঙ্গময় প্রদীপের পরিবর্তে 

যেন সেই পুরাতন জঞলস্ত দীপ বিসর্জন করিও না ৪৩ 

হিন্ুধর্মের জন্মাস্তরবাদ ও কর্মফলবাদকে তিনি প্রক্কৃতিতত্বের দিক হইতে 
'বিচার করিয়াছেন। শারীরিক, মানসিক ও প্রকৃতিগত বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা 
জীবের উধ্বগতি সম্ভব। স্বক্ষেত্রের কর্তব্য সম্পাদন করিলে প্রতি এই উদ্ধ 
গতির সহায় হইবে। এইজন্য সাধক, বৈষুব, শৈব বা শাক্ত যাহাই হউন ন| 
কেন, তাছ'র বিশিষ্ট রীতি পরিত্যাগ করিবেন না। তাহার মতে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের অঙ্গাভরণও এক একটি উদ্দেস্ট জ্ঞাপক। ইহাতে তাহাদের স্বধর্ম 
থাকে। ইহা না বুঝিয়া তাহাদের জীবনচর্যায় হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থ ঘটিবার 
সম্ভাবনা । 

ফুষণানন্দ শ্বামী সহজ সাধনার পথিক | বৈষ্ণব ও শাক্তের তক্তিবাদই তাহার 
অবলম্বন। বৈষবের দীনতা তগৰৎ কপালাভের অন্গকুল, কারণ, “ভিক্ষার দিকেই 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ--উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৭৩ 


ভগবকুপ। গতিশীল হয়। হীনতাই ভগবানের রুপাদৃহি আকর্ষণ করে। অভাবই 
ভাবশক্তিকে আহ্বান করে। শৃন্তাই পূর্ণতার আণ্বতব করে। স্থৃতবাং 
রীতিমত ভিখারী হওয়া বু সৌভাগ্যের কথা, দুর্দশা কথা নহে ।”** আবার 
শাক্তের মাতৃ উপাসনাই সর্বাপেক্ষা সহজ, কারণ “যে মাতৃভাব আমাদের অস্তিত্বের 
আদি হইতে আমাদের মন, প্রাণ অস্তরাত্মায় গতপ্রোততাবে অনুম্থত, ভাবস্বরূপ 
ভগবানকে পাইবার জন্য সেই ভাবই আমাদের সহজ সাঁধা সাধনা । কেননা 
উহাই প্রাকৃতিক পন্থা ।*৪৫ বৈষ্ণব ও শাক্তের তথাকথিত বিরোধকে তিনি প্রশ্রয় 
দেন নাই, ইহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। 
সমসাময়িক কালে হিন্দুধর্ম সম্পকীয় উত্তপ্ত আলোচনায় যে বিশুদ্ব জ্ঞানচর্চ৷ ও 
শান্মীয় বিতর্কার্দি চলিতেছিল, সে ক্ষেত্রে তাহার সহজ ভক্তিবাদের আহ্বান 
জনচিত্তকে গভীর আশ্বীস দিয়াছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র 

হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে বঙ্কিমচন্দ্রেব কৃতিত্ব পূর্ববর্তী মনীধিবর্গের অপেক্ষ' নান 
নহে, পরস্ত অনেকাংশে তাহাদের অপেক্ষা বস্কিমচন্দ্রের “গীরব অধিক। ইহার 
কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বাংশা। দেশ ও জীবনের একটি অবিষ্বুণীয় প্রভীবরূপে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। সমকালীন দেশ জীবন, উত্বরকালের জীবনাদর্শ এবং পবব্তা 
কালের বাংল! সাহিত্য তীহার দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । স্তনিপুণ শিল্পী 
হিসাবে তিনি বেন “সাহিত্য সম্রাট নামে জভিছিত হইয়াছেন, তেমনি যুগ 
জিজ্ঞালার পরিপ্রেক্ষতে তাহাকে চিন্তানায়ক আখ প্রদান করাও অ "তন্হে। 
বস্ত্ঃ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর সংশয়-নংকট-বিশ্বাস ও যুক্তির 
ন্বকে সমাকরূপে উপলব্ধি করিয়া একটি যুক্ত“বুদ্ধি-প্রজ্ঞ। সমন্বিত মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্দেশনা হিন্দুধর্মের পক্ষপুট 
আশ্রয় করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। স্দীর্ঘ কালের জীবনচিস্তায় তিনি বিবিধরূপে 
ইহার আস্তর সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কালে ছদ্ব-কলহের 
ক্রমাগত সংঘর্ষে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রই বছুল 
বিতফিত ধর্ম জিজ্ঞাসার একটি স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছেন এবং তাহাই পরবর্তী 
কালে আরও সম্পূর্ণ ও পল্লবিত হইয়! প্রকাশ পাইয়া, । 
রঃ হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যানে বন্কিমচন্দ্রের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাহার জীবনের 
শেষ পর্যায়ে | ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, “প্রচার ও 'নবজীবনে'র 
সুচনা কাল হইতেই তিনি শাস্তির পথ সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ 


-১৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ভীম্মের মত পথভ্রাস্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন । ভারতীয় 
এতিহকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া 
বুবিয়াছিলেন যে, আত্মবিশ্বাতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিশ্বৃতকে 
আত্মসচেতন করাই তাহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল।”৪৬ কিন্তু ইহার পূর্বেই 
তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচন! করিতে আরম্ভ করেন। «বঙ্গার্শন? 
পত্রিকাতেই তীহার নাহিত্য সাধনা! ও চিন্তাদর্শ ুষ্ঠভাবে প্রকাশ পাইতে 
থাকে। ইহা! যে কোন ধর্মতত্ব বিষয়ক পত্তরিক নছে, তাহা তিনি স্পষ্ট- 
ভাবেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইছার প্রথম সংখা! পত্র স্থচনাতে তিনি 
বলিয়াছেন, “এই পজ্জ কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্ত বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের 
মঙ্গল সাধনার্থ হু হয় নাই ।৮৪* বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত 
হওয়ায় এই পত্র স্থচনার তাৎপর্য সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আধুনিক গবেষক 
বঙ্গদর্শনের রচনাগুলির শ্রেণী বিভাগ দেখাইয়া তাহাদের মধো বঙ্ছিমচন্দ্রের ধর্ম- 
চিন্তার অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়াছেন।৪৮ ইহার প্রথম শ্রেণীর রচনায় আছে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ব বিশ্লেষণ, যুরোপীয় 
সভ্যতার আলোচনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা হুইল উদ্দীপনামূলক। 
ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার ছার! বাঙ্গালীকে কর্মগৌরবে উদ্দীপিত করাই 
ছিল ইছাদের লক্ষ্য । আর তৃতীয় শ্রেণীর রচনা! হইল উপন্যাস কবিতা ইত্যাদি। 
লেখক যথার্থই অঙ্মান করিয়াছেন, *পুর্বোক্ত ছুই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্ত্র শাপিত 
করতে চেয়েছেন বাঙালীর বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মশক্তিকে আর এই সৃত্িনূলক রচনায় 
শাণিত করতে চেয়েছেন বাঙালীর হৃদয় এবং রসান্চভব শক্তিকে ৷ পরে বঙ্কিম 
মন্ষ্যত্কে জ্ঞানার্জনী, কার্ধকারিণী এবং চিত্তরপ্রিনী এই তিন বৃত্তির সমন্বয় বলে 
যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বল্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র তাবই স্ত্রপাত করেছিলেন, বর্দিও 
এই দময়ে অছুশীলনতত্ব স্পষ্টরূপে তার মনে ধর! দেয় নি।১৪৯ বঙ্গদর্শনের এই 
ধারা তাহার সম্পাদিত চাঁবি বৎসরের মধ্যেই শুধু রক্ষিত হয় নাই, পরবন্তাকালেও 
অনুহ্থত হইয়াছে। স্মৃতরাং বক্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা বা ধর্মতত্বের 
আলোচন] বঙ্গদর্শনেই স্থচিত হইগ্রাছে বলা যায় এবং এই আলোচনার পরিণতি 
ঘটিয়াছে প্রচার+ ও «নবজীবনে? | তবে বঙ্গদর্শন ও প্রচার-নবজীবনের ধর্মজিজ্ঞাসা 
এক নহে। রসটা বঙ্কিম পরিণতিতে হিন্দুধর্মের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
রদ সাহিত্য বা ধর্যালোচনা নব কিছুর মধ্যেই তিনি পরম মন্বিষ্টকে উপস্থাপিত 
কবিতে চাহিয়াছেন। 
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যুগের সকল মনীষীর মত বন্কিমচন্দ্রকেও শ্রীষ্টধর্ম গ্রচারকের সহিত সংঘর্ষে 
নামিতে হইয়াছে। এই সংঘর্ষের হুত্রপাতেই তাহার হিম্বধর্ম আলোচন৷ স্পষ্টরূপ 
লাভকরে। জেনাবেল আযাসেম্রিজ ইনষ্টিটিউশনের অধাক্ষ পাদরী হেঠির সহিত 
বাদাহবাদ তাছার ধর্মীয় জীবনেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । শোভাবাজার 
রাজবাড়ীর শ্রাদ্ধসভায় গৃহবিগ্রহ গোগীনাথজীকে তৌপ্য নিংহাঁসনে স্থাপন কর! 
হইলে হেষ্টি সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিলেন এবং হিন্দুধর্মকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ 
করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাঁমচন্্র ছন্সবেশে এই আক্রমণ প্রতিরোধে অবতীর্ণ 
হইলেন। এন্টেটস্ম্যান” সংবাদ পত্রে উভয়ের দীর্ঘ মসীযুদ্ধ চলে। আমরা 
ইহার মধ্যে হিন্দুধর্ম রক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। 
হিম্বুধর্মের কতকগুলি বিষয়ের উপর হেহিসাহেব নির্জমভাবে আক্রমণ 
করিয়াছে। হিন্দুর দেবমূতি সম্বন্ধে তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করিয়াছেন £ 
০ 06510855 10800 ০8. 100 1060 2 19101) €5100015 ছ100- 
০০৫ ৪ 81)00061, 1[1)6 1)01110 200 01009398119 আ10 061 
01010001706 (00806, 1061 10601180601 91:0119 20৫ 1161 £1:015 ০1 
81906 1)81009, 8 20090 02) 10 63:০0105 (9170. 200 069981, [116 
5160109100-1)58050, 10066 08001001960 00080801 1099 60106 106 
11019015550 06 00110160১ ০০৫ ০20 06৮61 018৬ (0:00 0051: 
109%6, 4১0৫ 109 (8106 005 9060181 258100916 10 00100 ০0 006 
ঢ11810109, ০016) 19615 ৪ 105 069১ 1৮1 21] 105 10617 100510 
৪100 00100106 000%610061009, ০০ 00৩ 89001050919 01 6670908] ৫5116 
৪100 005 1091909 01 0061:619 ঠ0105 1106,৫ 
হিন্দুর প্রতিমা পূজাকে তিনি তীব্রতর ভাষায় আক্রমণ কধিয়াঁছেন £ 
4১00 0315 ৫6)55106 10091905 0194006৫, 8৪990101008 (০0 06 
0817001 (55110000% 01 280195 জা)613 00610086165, & 38858 ০0 
81111010116 ০০9৬8105$, ০. 05010001005 05০68৬8, ০0 0950181 
$01615, 06 111005 $00290515, ০0105809050 9০92090 200 ০06 1051 
0080... ...[10 1085 61500019890 804 ০0910560; +5৫ 6619 ০018061$8- 
616 0110 01 1106100930655 19156180090, 10.)081106, 01061%9, 
£99১619 8100 12001067. 26 089 6808106 00৩ 10011110109 5৬1৩ 
98511510101 85 0৩ 6880)16 01 (068: 80৫5. - 
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ইউরোপীয় যুক্তি ধর্মের বিচারে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের ষথার্থতা প্রমাণের জন্য 
দ্বান্বিক আহ্বানও জানাইয়াছেন £ 
[615 158115 2 ০0811970755 6০0 ৪1] 01065 70200169 ০01 360881 ০. 
95005 008 0065 01006186800 08611 0৮10 9820160 11661900168 
215 9০1৩ 00 ৫666100 1% ৪6 006 ০৪1 01109090611) 9০161806,৫ ২ 
বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি পত্রে এই আক্রমণাত্মক অভিযোগ গুলির উত্তর দিয়াছেন। 
তাহার প্রতুযুপ্তরের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়। 
প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে কতকগুলি বিশুদ্ধ তত্বের সমহি বলিয়া মনে 
করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন ইহা গভীর নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত 
একটি সজীব সত্ব! বিশেষ £ 
[7117001810, 1105 5৮610 ০0051 10119 06%6101060 161151009 ৪391610, 
901)81509 0: 119019, ৪ ৫0০9০901109] 02919 01 005 ০:66 2 9690101৩, 
৪ ভা0191110 01 1169 ১ 8100 19805, 01৪8 ০০৫০ 01 17801£819 [10916 ০ 
1688 ৫6950606 00010 00৩ ৫০0০9011091 08319, 1019 13 (116 11015 
8610 0£ 5000 .......59 10106 ৪3 0১৩ ৪00৫610% 0£ 171000130) 10599 
(1019 168 1098. 020016 1010), 106 11) 9104 11110001910 2 11115 
90189101510 10101) 1089 10৮70, 8150 1006 ৪ ০০911600101) ০01 098৫ 
10110018 1010060 60956111610 ঠি069% 0186.4 
আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ বলিয়! মনে করে, তাহা 
হিন্দু শানে স্বীকৃত । হিন্দুর শক্তিসংধন! এই প্রকৃতি জয়েরই প্রচেষ্টা । বস্কিমচন্্ 
দেখাইয়াছেন যে শক্তিতত্বকে কেন্দ্র কবিয়! হিন্তুর তরিনৃত্তি উপাসন! £ 
পা)৩৩ ভ্ভ0151010 080015 89 250105+5 91080) 110618115 210৫ 
01011181119 1058105 (0106 01 6106189. 49 ৫069000155৩ 61615, 
(07০5 18 4918, 10806008 2100 (6118016, 09608085 ৫6901001100 19 
10106998 800 (6111016, 4৯৪ ০0080000176 61061869, 00:06 19 00৩ 
11806 8104 16901600606 100188. 215 [001561881 ৪8০ছ্1 1৪ 8190 
- 01510120060, 0010 00166 01501006 8806009, 90:7581909100108 ৫০ 
185 00156 ৫08110198 85০£1960 6০9 16 ৮9 12100 [90119801203, 
প06665 855 2000 10 5081180 (81091808009 ৪8৪ 09090৫10699, 
7১8881010 800 198180685, ] 018081965 00600 ৪8৪ 1,0৮6, £০ ও 
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800 3030105, 7,056 ০:6906৪, 7১০৫1 1158961/69,১ 00861০6 ৫0০0108, 
[1019 15 006 17170001062 ০1 73191)105, ড181070 2100 31$9.52৫ 

মৃত্তি কল্পনার অন্তর্নিহিত তব্টি বঙ্কিমচন্দ্র হন্দরভাবে বুঝাইয় দিয়াছেন £ 
05 28881010890 55210106901 00৩ 10681 0: 005 10691 12 
3৫৪০, 10 7১061 2110 10 01105, 10030 ঠা) 810 60025558010 02 
00৩ 0110 01 05৩ 7২6৪1, ৩006 0:০০66৫ ৪11 2০৩৫: 210৫ ৪11 
210. 7879০05 10 009 98106 ৪9 115 70691 ০1 006 101৬1106 11) 1420 
16061568 ৪ 10170 0010 10100 810 0105 (01100 210 1008 000.৫ « 


হিম্ুধর্মের আবস্থিক উপ দানগুলিই বঙ্কিমচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার সহিত 
অনেক প্রয়োজনাতিরিক্ত উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যেগুলি বহুলাংশে সমাজ- 
নীতি সংক্রান্ত, সর্বতোভাবে ধর্ম সংক্রান্ত নহে । আচার অন্থুষ্ঠানের বাহুল্য, সামাজিক 
বর্ণভেদ প্রভৃতি সমাজনীতিরই অস্তভূক্ত। হিম্টু ধর্মের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় 
এগুলি এক্েবা*স আপরিহার্য নহে। প্রতিমাপৃজার মধ্যও প্রতিমার অন্তর্নিহিত 
তত্ব অন্বিষ্ট, ইহার বহিরঁপের উপাসনা ভ্রাস্তিমূলক ৷ এইভাবে গ্রহণ ও পরিবর্জনের 
মধ্য দিয়! তিনি হিন্দুধর্মের সার "ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন--ণু 15৪৮৩ 
60৩ 16161 10000 006 1009, 

হেষ্টিসাহেবের অহঙ্কারোক্তি ছিল : 

11 100106 01 110610--170% 5৮61) 005 10090910 +[২81001)817018+ 

10170561৮09) 00106 9:5/810 2100 06100 01019 ৮০ জা 018 9/০৪০17 

810818১ 150 005 01081011919 ০1 81040 10091905 0০0০5001% 

10310600617 10011151860 1)92057 0600916 1175 12015 ০০০10] 

501)018178 01 2010196,৫ ৬ 

দীর্ঘ পত্রযুদ্ধে হি! ধর্মের প্রকর্ষ উদঘাঁটিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে বলিলেন £ 

2 10005 11. 785115 100ভ7 00061508108 180 [ু 01900956 ০01 

1015 01191161765, 21061700061) [২91000109100179 00109 ৪9৬9১ [012 

00০ 95067) 081098+8 ০০ 10000 (০০০0108 1 6552 10 

006 0 ০01 1015 110116 00807... চ 151. 19805 2005৪ ৪10900108 

91 31000157), 106 80005/8 0080 005 15100 018055 056 দা5৪11) 

19000 005 01, 006 1010100 005 61220015 5৩9৪৩1.৫ " 

এমন প্রকাশ্তভাবে বন্কিমকে কোনদিন ধর্মযুদ্ধে নামিতে হয় নাই। ইহার 
মধ্যে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থার স্থনিপুণ বাহরচনাই শুধু দেখিতে পাই না, 

১২ ও 
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তাহার ধর্মাম্বেষণের প্রকৃতিও উদঘাটিত হইয়াছে । এইট বিতর্ক আলোচনার সুত্র 
ধরিয়াই ৰ্কিমের ধর্ম জজ্ঞাস পরবর্তা কালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। 

বঙ্কিম সমসামগ্সিক কালে দেশের মধ্যে হিন্মুজাগৃতির হুচন! হইয়াছে । তিনি 
ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাহার মতামত অত্যন্ত 
যুক্তিবাদী । ধর্মকে কোনদিনই তিনি আচার অনুষ্ঠান বা শাহীয় বিধি নিষেধের 
মধ্য দিয়া দেখেন নাই । পণ্ডিত শশধর তর্কচু'ডামণির সহিত এইখানে তাহার 
পার্থক্য ছিল। চুঁডামনি মহাশয়ের ধর্ম নির্দেশ আদৌ স্থায়ী হইবে না, ইহাই 
তাহার বিশ্বাস ছিল, কারণ ইহা একাস্তই আচারনিষ্ঠ । সমস্ত আচার ধর্মাহথগ ৰা 
মানবহিতকারী নহে বলিয়াই ধর্মের করি পাথরে এগুলি গ্রাহ নছে। হিন্দু 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থসংহিতার নির্দেশ মত বদ সমাজে বসবাস করাও 
লভভব নহে। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে “সবাংশে শান্ব সম্মত 
যে হিন্দু ধর্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃ মংস্থাপিত হইতে পাবে না, কখন 
হইয়াছিল কি না তঘিষয়ে সন্দেহ। আব হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্মে এক্ষণে 
সমাজের উপকার হুইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বল! যাইতে পারে ।+৫৮ 
যুগ যুগান্তের পরিচর্যায় হিন্দু ধর্মের শাতীয় দিকটি শসম্তভব বাড়িয়। গিয়াছে। ইহ! 
ধে ধর্মের অস্তর রৃহম্তকে বহুলাংশে আবৃত করিয়! ফেলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এইথানেই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সনাতনপন্থীর্দের তিনি 
বলিয়াছেন যে কেবল মাত্র সত্যের লক্ষণ দেখিয়াই এই বিশাল কলেবর হিন্দুধর্মের 
অর্মোদঘ।টন করা সম্ভব, কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশে নহে। 

আবার ব্রাঞ্চ সমাজের সহিতও তাহার ধর্মীয় দৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
ছিল। সনাতন হিম্কু সমাজ যেমন অহুশাসনের ভক্ত ছিল, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় তেমনি 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভক্ত ছিলেন। তাহার! ভক্তি প্রণোদিত পৌবা-ণক সংস্কৃতিকে 
নম্তাৎ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ধ চেতনাকে চরম এবং পরম করার ফলে তাহারা ধর্মের 
মানবিক আবেদনকে বথোচিত মূল্য দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মানববাদী 
সৃষ্টিতে হিন্দুর্ধতর্মর আলোচন! করিলে তাহাদের বিরাগ ভাজন হন। এমনকি, মনীষী 
ঝাঁজনারায়ণ বন্থুর মত হিন্মুধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিও এজন্য তাহাকে “নাস্তিক জঘন্য কোমৃত 
অত্তাবলঘী” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্ততঃ বঙ্কিমচন্্র ধর্মের পৌরাণিক 
'আবর্জনাকে সঘতে পরিহার করিয়াছেন, কোনরূপ অলোৌকিকতা! বা! অতিরঞ্রনকে 
তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু তিনি যে ধর্মতত্ব আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকষ্ণের মাদর্শ মানবরূপকে । 
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তিনি হিন্দুধর্মকে নিষ্ষাশিত করিয়া! একপ্রকার অনুশীলন তান অবতারণা 
করিয়াছেন। ইছার সার কথা হইল “শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনকলের অনুশীলন । 
তজ্জনিত শ্ফৃত্তি ও পরিপতি। দেই সকলের পরস্পর সামঞ্রস্ত। তাদৃশ 
অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি ॥'৫* কিন্তু বেদান্তের নিগুদ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক 
স্মৃত্তিলাভ করিতে পারে না । আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা গ্রীষ্টিয়ানের 
ধর্মপুস্তকে কিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল। [07961902081 0০৫+- 
এর উপাসন! নিক্ষল, ধাহাকে 75189081 0০৫ বল! যায় তীহার উপাসনাই 
সফল। আর এই জন্যই ঈশ্ববের সবগুণ সম্পন্ন যে কৃ চরিত্র ধ'হার মধ্যে শারীরিক 
ও মানসিক বৃত্তি সকল সর্বাঙ্গীণ স্ফুত্তি লাভ করিয়াছে, ধাহার মধ্যে শ্ফুর্ত বৃত্তিসমূহ 
সর্বলোকাতীত বিদ্যা শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং তজ্জনিত ধিনি 
সর্বলোকের মর্বহিতে রত, তিনিই আরাধা ।৬* 

বন্কিমচন্দ্রের এই নব্য হিন্ধর্শের ব্যাখ্যায় ব্রদ্ষবাদীগণ সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। তাহার! তাহ।র উপর কতকগুলি অভিযোগ আরোপ করিয়াছিলেন তিনি 
নিরীশ্বরবাদী ( দ্বিজেন্দ্রনাথ ), তিনি নাম্তিক কোম্বাদী (রাজনারাক়ণ বস্থ), 
তিনি অসত্যের সমর্থক ( রবীন্দ্রনাথ )। বঙ্কিমচন্দ্র “আদি ব্রাহ্ম সমাজ" প্রবন্ধের 
মধ্যে অভিযোগগ্ুলির উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই কথাই বলিতে 
চাহিয়াছেন যে তাহার ধর্মব্যাখ্যা আদি ব্রাঙ্জ সমাজীদের মনঃপুত নাহওয়ায় তাহারা 
অকারণেই তাহার প্রতি নাস্তিকতার অভিযোগ আনিয়াছেন। পূর্ব সংস্কারবশতঃ 
তাহারা তাহার সম্পূর্ণ আলোচন! না শুনিয়াই এরূপ প্বরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। 
ত্বভাবন্থলভ পরিহাসের ভঙ্গীতে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্মীতত্ম্বীগণ যদি 
তাহার অন্বিষ্ট ধর্মকেই প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহ! হইলে তাহার ধর্ম সংস্কারের কোন 
প্রয়োজনই নাই । আর অনত্যের সমর্থন সম্বন্ধে তিনি ৰলেন, সত্যের নিরপেক্ষ মূল্য 
নির্ধারণ করা! সর্বদা সমীচীন নহে। পরিস্থিতির গুরুত্ব মন্ুসারে সময় বিশেষে 
সত্যচ্যুতিই ধর্ম, সেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।৬১ তবে এইরূন মতানৈক্য স্কট 
হইলেও আরি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাই ছিল। দেশের সাধারণ ধর্মীয় 
উজ্জীবনের ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকাকে তিনি প্রশংসাই করিয়াছেন__ 
“আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাক সমাজের ছারা 
এদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু 
দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাঁজনারায়ণ বনু, বাবু ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের 
নেত॥ সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি 1৬২ 
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যুক্তিবাদী ৰষ্কিমের আর এক রূপ তাহার ভগব্দগীতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যাঁয়। 
প্রাচীন আচার্ধদের প্রাচীন রীতির আলোচন! আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 
মকল সময় বোধগম্য হয় না । বঙ্কিমচন্্র পাশ্চাত্য প্রথ! অবলম্বন করিয়। পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মর্মব্যাখা। করিয়াছেন। তাহার বিশ্বাম এইরূপ আলোচনাই 
আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী হুইবে। ইহাতে তিনি পূর্বন্থরীদের 
মতামত আলোচনা করিয়াছেন অবশ্য এবং তাহাদের মতামতকে যেখানে গ্রহণ” 
যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, সেখানে গ্রহণও করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে 
পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতদের যুক্তি চিন্তাকেও তিনি বিশেষ মূল্য দিয়াছেন। তাহার 
উক্তি “যাহার! বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব পণ্তিতেরা৷ যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ব সন্বদ্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই 
ভুল, তাহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাজ সহান্থভূতি নাই ।”৬৩ 

প্রচলিত পথের গীতাভান্ত হইতে তাহার টাক স্বতন্ত্র। ইহার সব কথাকে 
তিনি ভগবানের উক্তি বলিয়া মনে করেন না। ইহার বৈজ্ঞানিক উক্তি সম্বন্ধে 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এগুণি ভগবদুক্তি বলিয়! বিশ্বাস কর! সমীচীন নহে, 
এগুলি সংকলগ্িতাদদেরই নিজস্ব মতামত। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
নিকট মানৰ শরীরধারী ঈশ্বর। “তাহার মাহুষী শক্তি ভিন্ন এঁশী শক্তির দ্বারা 
কার্ধ কর! অসম্ভব, কেন না৷ কোন মানুষেরই এশী শক্তি নাই, মানুষের আদর্শেও 
থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্মতত্ব, তাহাতে তিন সহস্্ 
বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সম্ভয প্রত্যাশা! করা যায় না।৮৬০ এইরূপে শতাবীর 
অমোঘ নত্যের উপর বস্কিমের গীতাব্যাখ্যা এক নূতন আলোকসম্পাত 
করিয়াছে। ঈশ্বর ও মানবের মিলন- ঈশ্বরের মানবিক রূপ এবং মানবের ঈশ্বর 
পদে উন্নয়ন---তাছাই বঙ্কিমের শরণা, তাহার গীতা সেই মানবভাত্ত। 

বঙ্িম5ন্্র বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না। তাহার ধর্মতত্বে যে মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মানব সীমায় তীহার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলনের জন্য তিনি 
কষ চরিত্রের পরিকল্পনা! করিয়াছিলেন । তবুও ইহাতে যে তাত্বিক দিক প্রধান 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ লাই। এইজন্তই তিনি উপন্তাসত্রয়ীর কল্পনা 
করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যায় ধর্মোপদেষ্টার কোন বিক্ক্ত আমন হইতে তিনি 
ধমীয় অনুজ্ঞার নির্দেশ দেন নাই। প্রবন্ধ ও আলোচনার সমান্তরালে উপন্যাপের 
রসাহ্বভূতিতেও তিনি তাহার ধর্মতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । আনন্দমঠ, 
দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্তানকে তিনি অঙ্শীলন তবপ্রচারের “কল” 
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বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জান, কর্ম ও ভক্তির সামগ্ন্ত বিধানের চেষ্টা করা 
হইয়াছে। এই উপন্াস ত্রয়ীতে নিষ্ষাম ধর্মের একটি উজ্জল প্রতিষ্ঠ। ঘটিয়াছে। 
আনন্দমঠের সম্তান সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, দেবীচৌধুবাণীতে প্রফুল্পের 
নিরাসক্ত কর্মের আয়োজন ও সীতারামের হিম্টু সামাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার 
মধ্যে ধর্মতবের ব্যবহারিক রূপ পরিস্ফুট হুইয়াছে। ইহাদের কোনটির মধ্যেই 
হিন্দৃপর্মের সংকীর্ণতার পরিচয় নাই। বঙ্কিম হিম্ুধর্মকে একটি বৃহত্তর ব্যান্তি 
দিয়া সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন । 

বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের শ্থচনা হইতে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ নিবন্ধ, খ্রীষ্টান 
মিশনারী ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিতর্ক আলোচনা, ধর্মতত্ব কষ্চরিত্র 
শ্রমন্তগবদশী-তা ইত্যাদির গৃঢ ধর্মালোচনা, উপন্যাসত্রয়ীর প্রতিপাঘ্য বিষয়বন্ত ও 
প্রচার নবজীবন সাধারণীর প্রবন্ধাবলী তাহাকে নিঃসংশয়ে হিন্দৃপর্মের একজন 
পুরোধাবূসে পরিচিত করিঘ্াছে। বঙ্কিম সাহিত্য পরিক্রমায় ইহাদের একটি 
সাহিত্য মূল্য নির্ধারিত করা ঘাইবে। তাহার পূর্বে ইহাদের মধ্যে প্রতিভাত 
তাহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি দেখিয়! লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিম 
হিন্দুধর্মের একজন প্রধান সংস্কারকই শুধু নহেন, একজন তীক্ষুধী মৃখপাত্রও। 
র'মমোহনের শুষ্ক যুক্তিবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিপুন 
্রহ্মচিন্থায় তিনি চিত্তর সাধর্ম্য অনুভব করেন নাই, সনাতন হিন্দু পশ্থীদের 
সংশ্কারপ্রিযতা ৪ আচাবনিষ্টতাকেও তিনি অহ্তৃক মনে করিয়াছেন । তাহার 
যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তাধারা ভক্তি ও প্রীতির আন্তগত্যে হিন্দু ধর্মের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে 
খুরিগ্লা ইহার মানব কেন্দ্রিক মহাশক্তিকে অন্বেষণ করিয়াছে । এইরূ” হিম্থু ধর্মকেই 
তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন £ 

ধর্ম যদি যথার্থ স্থুখের উপায় হয, তৰে মন্গস্বজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক 

শাসিত হওয়! উচিত । ইহাই হিন্দু ধর্সেব প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় 

না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, কেবল হিম্মুধম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস 

যেকেবন ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । হিম্মুব কাছে, ইহকাল, পরকাল, 

ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎশ-সকল লইয়া! ধর্ম। এমন সবব্যাপী, 

সর্বহখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে 1৬ 

বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 

পরিশেষে সাধনা ও অধ্যাত্মচিস্তার ক্ষেরে বিজয়কফচ-বামকফ্-বিবেকানন্দের 
দিব্যানভূপ্তির কথ! আলোচনা! কর! যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদদে এই 


১৮২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সাধকত্রয় অলোকস!মান্ত এঁশী শক্তির পরিপ্রকাশ দেখাইয়া সংশয়াকুল দেশজীবনে 
একটি অস্তিবাচক সমাধান দিয়াছেন। পথ ও মতের সহন্র ছন্ব, ধর্মতত্ব ও 
ধর্মজিজ্ঞাসার ুশ্াতিহ্ক্ষ পর্যালোচনা, সংস্কার ও পরবিমার্জনার বিপুল আয়োজনেও 
এতদিন কোনরূপ সত্যের দিক নির্ণয় হয় নাই। শতাব্ী অঙ্ুশ্ুত আচার 
আচরণের বিরাট প্রলেপকে কাটাইয়৷ জাতীয় মানস আধ্যাত্মিক বুভুক্ষ! সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়াছে মাআ। বিজয়কুঞ্চ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিজেদের যধ্যে 
আধ্যাত্মিকতার চরম স্ফতি দেখাইয়া সাধনার ঞ্ৰ পরিণতিকে "তর্কে বহু দুর 
প্রমাণিত করিয়াছেন । 

হিন্ু আন্দোলনের সহিত বিজয়রুষ্ণের ষোগ কোনরূপ সংস্কারকের ভূমিকায় 
নহে, একাগ্ডই সাধকের ভূমিকায়। পূর্ববর্তা চিন্তানায়কদের সহিত এইখানে 
তাহার মৌলিক পার্থক্য । সাধনার অযেয় শক্তি এবং দিব্যা মুভূ'তির অধিকারে 
বিজয়ফুফ্চ গোম্বামী সিদ্ধ পুরুষরূপে অভিহিত হুইয়াছেন। তাহার সাধনাক্ষেত্রের 
এই সিদ্ধিই পুরাঁণস্মর দেশ জীবনে ভগবত বিশ্বাস উজ্জীবন করিয়াছে । তিনি 
যে লক্ষ্যে পৌছিয়াছিলেন, তাহা কোন বিধি বিধান বা শান্রের লক্ষ্য নহে, তাহা 
সর্বতোভাবে সাধকের লক্ষ্য । সকল মত, সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জীবনচর্যার 
মধ্যে যাহা পরম লক্ষ্য বলিয়। স্বীন্কৃত হয়, বিজয়কৃঞ্ণ তাহার সাধন জীবনে তাহারই 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

তাহার ধর্মীয় জীবনের দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যায়--সামাজিক ও মাধ্যাত্বিক। 
তাহার সামাজিক ধর্ম ছিল ব্রাঙ্গ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম ছিল গভীর ভাগবত 
অন্তভূতি । এই শেষোক্ত উপলব্ধির দ্বারাই তিনি দিব্য জগতে উত্তরণ করিযাছেন। 
প্রগাঢ় ভাগবত অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু পর্মের বুল সমালোচিত দিকগুলিকে ও 
গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি ব্রহ্ম জ্ঞানী হইয়াও ভক্তিবাদী, পৌত্তলিক 
বিরোধী হইয়াও পৌন্তলিক, অবতারবারদের অসমর্থক হুইয়াও গুরুবাদে বিশ্বাসী | 

বিজয়কফ্ণের আধ্যাত্মিক মনে'জগৎ একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। সঙ্গীত যেমন বিচিত্র মৃছ্ছনার মধ্য দিয় সমে আিয়! দাঁড়ায়, তেমনি 
তাহার অধ্যাত্স পরিক্রমাও বিবিধ অঙ্ুধ্যানের মধ্য দিয়! নিজ নিকেতনে প্রত্যাগত 
হইয়াছে । তাহার জন্মই হইল বৈষ্ণব চূড়ামণি অৈতাচার্ধের বংশে। তাহার 
চবিতকার লিখিতেছেন, “পূর্বপুরুষগণের ভক্তিপূত শোণিত প্রবাহ মহাত্মা 
বিজয়ফুফের দেহে বিগ্মান- থাকায় আর তসন্যানিরত, হরিতক্তিপরায়ণ, 
অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে এবং সংসর্গে বাম করায়, তবস্যার প্রভাব ও হরি নামের 


হিন্নু জাগৃতির স্বব্রপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৮৩ 


মাহাত্মা যে তাহার চরিত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ।”৬৬ উচ্চ” 
শিক্ষার্থে কলিকাতায় আসিলে সর্ব প্রথম তিনি আত্মিক সংকটে পতিত হন। 
সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করিবার সময় তিনি বেদীস্ত আলোচন! স্থরু করেন এবং 
ইহার ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার অনাস্থা জাগিয়া উঠে। কৌলিক 
চিন্তাধারা পরিবর্জন করিয়! তিনি বৈদাস্তিক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেদাস্তের ব্রহ্ম 
একাত্মন্া তাহাকে পল্তিপ্ত করিতে পাঞিল না। জীব ৪ অষ্টার অভিন্ন চেতনার 
মধো ভক্তি প্রীতির অবকাশ নিতান্ত স্বল্প থাকায় ইহ! তাহাকে শান্তি দিতে পাৰে 
নাই। বিজয়কষ্ণের ইহা! এক চরম আধ্যাত্মিক সংকটের মূহূর্ত। জীবন চরিতকার 
ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন-_-“যখন হিন্দু ধর্মের প্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
তখন তদান্ঠযঙ্গিক অনুষ্ঠান-_পৃজ।, অর্চনা, তিলকার্দি ধারণ করিয়া তাহার দিন 
শান্তিতে অতিবাহিত হইত, কিন্তু বেদান্তের অহং ব্রহ্মবাদ তাহার সেই শাস্তির ভূমি 
উৎখাত করিয় দিয়াছে । আবার -ৎপরিবর্তে সত্যান্ধর্ম কি এবং কি উপায়ে সেই 
ধর্ম অর্জন করিতে হয়, তাহা তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই সময় 
সংশয়াত্মিক বুদ্ধি এবং তজ্জনিত শুষ্তায় তাহার অন্তরে যে যাতনার সঞ্চার 
হইযা ছিল মন্তর্ধামী ভিন্ন অপরে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই ।*৬* এইরূপ 
সংকট মূহুর্তেই তিনি ব্াহ্ম সমাজের সান্ধলিধো আসিলেন এবং “মহ্ষির জীবন্ত 
উপদেশে গোস্বামী মহাশয়ের স্ব'ভাৰিক ধর্মতৃষ্কা-যাহা বেদান্তের শুক তর্কে 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা! *হজেই জাগ্রত হইয়া উঠিল ।”৬৮ 

অতঃপর সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ব্রাঙ্গ ধর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন । আদি ব্রা্গ 
সমাজ, ভারতব্ষীয় ব্র'্ষ সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ধংন বিবিধ বিধি 
বিধান ও স্বন্স্্র অন্চশাসন *ইয়া একই ব্রাহ্ম সমাজের খান্ুষ্ঠানিক বীতিপ্রকৃতির 
পরিবর্তন ও রূপান্তর করিতেছিল, "খন বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামী প্রচারকের ভূমিকায় 
থাকিয়' ব্রান্ম সমাজের আভ্যন্তরীণ সত্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্থুমধ্ধারিত করিতে 
চাহিয়াছেন। সম'জের রূপ পর্বির্তনের সংগে সামাজিক আন্গত্যে তিনিও 
বাদ-প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু প্রতিবার্দের কলরবে তাহার 
অধ্যাত্মচেতনাচি কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। আদিকব্রাক্ম সমাজে প্রবেশ করিয়। 
তিনি পূর্ণ ব্রাঙ্মের মতই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন-_- “ধাহারা 
পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব রাখেন এবং উপবীত প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করেন, 
তাহার! বদি ব্রাহ্ম বলিয়া! পরিচয় দেন তাহ! হইলে ভয়ানক কপটাচার করা হয় । 
ধিনি পৌত্তলিকত! পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন 


১৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এবং তাহার প্রিয় কার্য সাধন করেন, তিনিই ব্রাহ্ম । এইরূপ ত্রাহ্ধ হবে ।”৬৯ 
আদি ব্রাক্ম সাজ জাতিভেদকে স্বীকার না করিয়াও জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত 
ধারণ করিতেন। বিজয়কুষ্চ ইহ! সমর্থন করেন নাই। তিনি উপবীত বর্জন 
করিলেন। লামাজিক সংস্কারের দিক দিয়া ইহা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও 
্রহ্ষজ্ঞানীর নিকট ইহাই স্বাভাবিক । এজন্য তিনি ব্রার্ধ ও হিপ্পু উভয় সম্প্রদায়ের 
নিকট নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইলেও তাহার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই। 

সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিজয়ন্কা.ফর ভূমিকা অত্যান্ত উজ্জ্বল । ব্রাহ্ম ধর্ম তাহার 
ভগবতোপলন্ধির অনুকুল পরিবেশ রচন! করিয়াছিল বলিয়া তিনি ইহার সেবায় 
মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষা করিবার বিষয়, ব্রাহ্ম 
ধর্ম তাহাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিল, তিনিও সেইরপ ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রভাবিত 
করিয়াছিলেন। ব্রাক্গ ধর্মের যথার্থ উদগাতারূপে বিজয়ফু্ণের সম্যক পরিচয় নহে, 
ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদের সার্থক প্রবক্তারূপেই তাহার সত্যকার পরিচয়। এই 
অর্গে তিনি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও ভক্তিবাদী সাধনার অহ্ুবর্তী । 

'তবে ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদদের একটি ক্রমাঁভিব্ক্তি আছে। দেবেন্দ্রনাথ 
্রক্মনাদকে জানমাগী করিলেও তাহাকে ভ্ভিশুন্ ভাবেন নাই। বে তাহার 
ব্রন্ধ পমাজ একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত ছিল। ভক্তির উচ্ছুসিত প্রবণ 
তখন তাহাতে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র বা বিজয়কুষ্ণ কর্তৃক ব্রা্ম 
সমাজে ভক্তিবাদ সঞ্চারিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। 
বিজয়কৃষ্ণের ভক্তি চেতনাকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানাইয়া মহর্ষি বলিয়াছেন-_“জ্ঞানের 
হবার! তাহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান কেবল কথার কথা । প্রেম ভক্তিই তাহাকে 
পাইবার একমাত্র উপায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা! ও সাধন এই চাবিটি একসঙ্গে না 
থাকিলে ঠিকমত ধর্ম লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটি উপযুক্ত রূপে আছে। 
তুমি ঠিক ধর্ম লাভ করিয়াছ। এখন তুমি াহাই কর নাঁকেন পরমেশ্বব তাহাই 
অনি সুন্দর দেখিতেছেন।”** বিজয়কৃষ্ণের আত্যস্তিক ভক্তিভাব ও তজ্জনিত 
সামাজিক বীতি লংঘন সমাজে নিন্দিত হইলে মহত তাহাকে সমর্থন করিয়া" 
ছিক্নে। দেবেজ্্রনাথের মধ্যে জানবাদ ও ভক্তিবাদের সংমিশ্রণ হইয়াছিল বলিয়া 
ভক্তিকে তিনি বর্জণ কবেন নাই। তবে তাহার ভক্তিবাদের প্রক্কৃতি স্বতন্ত্র । তাহার 
মধ্যে বেদাস্তের ভক্তি এবং ইসলামী ভক্তির সমন্বয় হইয়াছিল । জীবনের শেষ পর্বে 
পারসী কৰি সাদী এবং হাফেজেন্স কবিত! তিনি বিমুগ্ধ ভাবে আবৃত্তি করিতেন। 
এই ভক্তিই অন্তরূপে পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজে অঙ্্সঞ্চারিত হুইয়াছে। 


হিন্দ জাগৃতির স্ববূপ-উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৮৫ 


বজিতে গেলে আচার্য কেশবচন্ত্রই ব্রাহ্ম সমাজে এই নব ভক্তিবাদের প্রবর্তক । 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র ও সাধক বিজয়ক্ণ পরস্পরের পরিপূরক । কেশবচন্ত্র প্রেরণা, 
বিজয়কৃষ্ণ প্রকাশ ; কেশবচন্দ্র প্রারভ, বিজয়কৃষ্ণ পরিণতি । কেশবচন্দ্রের সষগ্র 
জীবন এক অপূর্ব কর্মসংগ্রামের ইতিহাস । সত্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া তীর্ঘযাত্রীর 
মত তিনি বিভিন্ন মত ও পথের দ্বারস্থ হইয়াছেন। অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত বাংলার 
ধর্মম গুলকে দীপ্যমান করিয়! তিনি এক সমন্বয় সাধনার পথিকৃৎ হইয়াছেন । তাহার 
বহুমুখী সাধন জীবন সম্বন্ধে ডঃ সুধীর কুমার দাশগুধ সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন--- 
পঅস্তংস্থ দৈবশক্তির দুর্ভর বেগে ক্ষিপ্ত গ্রহের হায় চঞ্চল হইয়া কেশবচন্ত্র জীবন 
বঙ্গতৃূমিতে কত লীলা'তিনয়ই সম্পন্ন করিলেন ! তিনি যীশুদাস, তিনি উগ্র ব্রাহ্ম 
সংস্কাংক, তিনি নববিধানের পুরোহিত, তিনি বাথান্বর পরিধান কিয়! একত্ত্রী 
হস্তে মহাদেবের ন্তায় ধ্যানস্থ গৃহস্থ যোগী, তিনি মন্তক মুষ্তিত করিয়া গৈরিক 
খিলক! ও কোৌপগীন ধারণ করিয়া! ভিক্ষার ঝুলি স্বদন্ধে বৈরাগী ভিক্ষুক, মহানগরী 
কলিকাতা রাজপথে নগর কীর্তনে রত তিনি নবগোরাঙ্গ ।”+১ তবে বহুরূপে 
প্রকাশিত এই লসাধনজীবনের একটি কথা সত্য এই যে তিনি পরম ভক্ত এবং 
দ্বৈতবাদী চেতনায় ভক্তির দ্বারাই তিনি ঈশ্বরোপলন্ধি করিতে চাহিয়াছেন। ব্রাহ্ম 
ধর্মের অন্তরে এই বৈষ্ণবী চেতনার প্রক্ষেপ কেশবচন্দ্রের অভিনব সংযোজন । 

বাংল! দেশের ভক্তি আন্দোলনের ধার! ক্রমশঃ দুইটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে । 
'দেবেন্দ্রনাথের বৈদাস্তিক ভক্তি ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডীতে তেমন সুস্পষ্টরূপ লাভ করিতে 
পারেনাই। এই নব বৈদাস্তিক চেতন! শাক্ত রূপাশ্রয়ী হইয় প্ররামকুষের হিন্দু 
ধর্মেব গণ্তীতে বিশেষ স্পষ্ট হইয়। উঠে এবং ইহাকেই সার্থক ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন শ্রবামক্ক্ণ-শিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ । আর নববৈষ্ণৰ চেতনার স্থত্রপাত 
করিয়'ছেন কেশবচন্দ্র। তাহাঁও ব্রাহ্ম ধের গণ্তীতে সার্থক হয় নাই । ইহাকে 
গবামকৃষ্ণের মত স্পষ্ট করিয়া! তুলিয়াছেন সাধক বিজয়ক্ষ্জ | ব্রা্ধ ধর্মের সহিত 
ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় বৈষ্ব চেতনাকে স্থপ্রতিষ্িত করা তাহার পক্ষে কঠিন 
হইয়াছিল। বৈদাস্তিক ভক্তি ধারা অঙ্গকুল পরিবেশে যেমন সাধক পরম্পর'য় 
বিকশিত হইয়াছে, বৈষ্ণবধারা তেমন হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ইহার 
প্রবর্তক রূপে পরিগণিত হইলেও ব্রাদ্ষধর্মের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও আভ্যন্তরীণ 
রীতিনীতির কলহ বিসঘ্ধাদে তাহাকে স্বপ্রতিষ্তিত করিতে পারেন নাই। এই 
কাজটি করিয়াছেন বিজয়ক্চ । এক্ষেত্রে বিরোধিতা! পাইলেও তিনি নিজের 
এআধ্যাত্মিক দৃঢ়তাঁয় তাহাকে রক্ষা! করিতে পারিয়াছেন। বিজয়ফষ্ণের বিবেকানন্দ 


১৮৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ছিল 1 সেই জন্য নব ঠবঞ্চবচেতনার অন্্রূপ 11901১5% রূপে বাংলা দেশে 
কাহাকেও দেখ যায় নাই। সমন্বয় যুগে ততক্তিবাদী চিস্ত। চেতনার প্রস।বরে এই 
বৈষ্বীয় ধারাটি জনমানসে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া মিশিয়াছে। 

বিজয়ের বৈষ্বীয় ভক্তিবাদ তাহাকে ব্রাঙ্ষ ধর্মের কোঠা! হইতে হিম্সু ধর্মের 
আওতায় আনিয়া! দিয়াছে। ব্রাঙ্ম ধর্মাবলম্বীগণ এইজন্ত তাহার প্রতি অসম্তষ্ 
হইয্লাছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের 'কর্তাভজা* সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কর্তাভজার গুরুবাদ, আচ্ুষ্কভাবে দেবমূন্তিকে প্রণাম, 
উপাসন! কালে কালী, দুর্গ, বাধাকুঞ্জ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম গ্রহণ, রাধাকফ্ণ ও 
গোগীদের লীলাবিহ্বার সংক্রান্ত ছবি উপাসনাস্থলে বক্ষা কর! ইত্যাদি বিষয় গুলিকে 
ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ গভীর সমালোচনা! করিয়াছিলেন । ইহার ফলে তাহাকে 
গ্রচারকের পদ্দ ত্যাগ করিতে হয়। বিজয়রুষ্ তাহার আধ্যাত্মিক স্ফৃত্তিতে যে 
উপায়গুলিকে অগ্নকুল মনে করিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়াছেন। ইহার জন্য 
আছ্ুষ্ঠানিক ভাবে তাহাকে ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইলেও তিনি ক্ষুণ্ন 
হন নাই। তীহার পদত্যাগ পত্রকে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল 
রূপে গ্রহণ করা যায়। ইহাতে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে সার্বভৌমিক ধর বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । বাজনারায়ণের ব্রাঙ্গ ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্মের উন্নত সংস্করণ, 
বিজয়ের ব্রাহ্মধর্ম তেমনি অলাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম। উনবিংশ শতাবীর শেষ 
দিকে সমাজ, জীবন ও ধর্মে যে সমন্বয়ের সাধনা হইয়াছিল, বিজয়কঞ্চ তাহার 
সার্থক সুচনা কবিয়াছেন। তিনি উদার ভক্তিবাদে সব কিছুকেই গ্রহণ করিতে 
চাহিয়াছেন। অষ্টবিভূতি সম্ুদ্ধ গুরুদেব ব্রদ্ধানন্দ স্বামী তাহাকে যে সাধন পথের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা একান্তই আধ্যাত্মিক অন্নভূতির বিষয় । সেই জন্য তর্ক 
বুদ্ধিতে তাঁহী পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজনই তাহার হয় নাই। এমনি প্রত্যেকটি 
দিকে, দেবপৃজা, মৃত্তিপূজা, পট নিরীক্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় তাহাকে 
আধ্যাত্মিক সমুক্নতি দিয়াছিল বলিয়াই তিনি সেগুলিকে উপায় হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রবলতম্ন আপত্তি গুকুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “প্রত্যেক মন্ুষ্যের 
মধ্যেই যোগশক্তি বর্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন 
জাগ্রত শক্তিশালী ন্চুযোর সাহায্যের আবশ্ক। :.'যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান 
দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যর্দি কোন কুটী পড়ে তাহা অন্তের দ্বারা না উঠাইলে চলে 
না ।”৭২ প্রতিমা পৃজ। প্রপঙ্ষে তিনি বলেন, “দেবতার মন্দিরে কালী হূর্গা ৰা 
অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আবার ব্রহ্ধস্ফৃত্ি হয় তবে সেইখানেই আমি আত্মহার 


হিমু জ'গৃতির স্বরূপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৮৭ 


হইয়া যাই ও আমার ইঠ্টদদেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেইখানে গভাগড়ি দিয়া 
চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী, স্থততরাঁং আমি যেখানেই তাহার দর্শন পাই 
সেইখানেই মু হই, স্থানের বিচার থাকে না।৩ আবার ভক্তের উপাসনাকালে 
ভগবানকে বিভিন্ন নামে ড'কিলে তিনি আপত্তির কোন কারণ দেখেন না। এই 
বিভিন্ন নামচিস্তার মধ্যে তিনি রাধাক্কষ্চভাবকেই সবিশেষ মূল্য ধিয়াছেন-_-প্রাঁধা” 
কষের ভাবের মত ধর্ম ও যে।গপথের সহায় অন্ত কোন ভাব নাই মনে করি। 
রাধাভক্ত, কৃষ্ণ উপ স্য দেবতা পরমেশ্বব , এজন্ত সর্বপ্রধত্কে আমি এভাব সাধনের 
চেষ্টা করি ও ধাহারা এ আধ্যাত্সিকভ'বে উপকার পান তীহার্দিগকে লইয়া একত্রে 
রাধাকফের গান করিয়। থাকি 1১৭৪ 

অতঃপর বিজয়কষ্ের পিছ্ধিলাঁন। ঢাকার উপকণ্ে গে গারিয়ার নির্জন অবণ্য 
গ্রাস্তবে তাহার যে কৃচ্ছ সাধনা তাহা প্রাচীন পঞ্চতপা! সাধনাকে ম্লান করিয়! 
দিয়াছে । সহআ্র লোভ প্রলোভন জয় করিয়া, অনিদ্রা অনাহারে দেহধর্মকে পীডিত 
করিয়। তিনি যোগ সাধনায় সিদ্িলাভ করিলেন। জীবনীকার তীহার এই 
সময়কার অবস্থা বণনা করিয়াছেন-_“তিনি কালত্রয়দর্শা হইলেন। স্থান ও কালের 
ব্যবধান তাহার নিকট হইতে তিরোহিত হুইযা গেল। ব্রন্মাণ্ডেব কোন ঘটনা ব। 
তত্ব তাহার অজ্ঞাত বহিল না। অই্টসিদ্ধি দাদী হইয়। তাহার পরিচধায় নিধুক্ত 
হইল। তিনি শবব্রহ্ষম ও পকক্রহ্মব্দি হইলেন। উপনিষদের তত্ব অর্থাৎ বিঞাট 
ব্রহ্ম পরমাত্মা ও পবব্রদ্ধ তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন ।”+৫ 

বিজযকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ শ্িঃসন্দেহে যোগ সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু এই 
মিদ্ধিজনিত এখর্য গ্ুকাশ তিনি করেন নাই। তিনি ভক্তিপথে উপামন। 
করিয়াছেন। বৈষ্বধমের নব প্রবক্তাবূপে তিনি তীর্ঘে তীর্থে রসন্বরূপ ভগবানকে 
খু'জিয ফিরিযাদছন। ঠাহার আধ্যাত্মিক জীৰন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া একটি 
পরিণতিতে পৌছাইয়াছে। প্রবল অধ্যাত্ম জিজ্ঞামায় তিনি যেমন স-কে 
অন্বেষণ করিয়াছেন, তেমনি প্রগাঢ উপন্ব্ধিতে সেই অন্থিষ্ট সত্যকে লাভও 
করিয়াছেন। বাংলার ধর্মীয পুণর্জাগরণের ক্ষেজে বিজয়কষ্ণ, রামএসাদ রামকৃষের 
মতই দিদ্ধ পুরুষ । তাহার ভক্তিবাদ নিঃসন্দেহে স্বমার্গাত্মৃখী জাতীয ম'*সকে 
আপন ধর্ম ও বিশ্বাসে স্থিতধী হইবার মহামন্ত্র দিয়াছে। 

শ্রীরামকষ্খ- বিবেকানন্দ 

অতঃপর শ্রীরামক্কষ-বিবেকানন্দের অত্যুজ্জল আধ্যাত্মিক আদর্শ ও দেশজীবনে 
তাহার স্থবিপুল গ্রভাবের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের হিম্টু জাগৃতির পরিণতি লক্ষা 


১৮৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিতে পারি। ভারতধর্মের ইতিহাসে এশী উপলব্ধি ও ভাগবত সাধনার এক 
একটি পরিণতি দেখা যাঁয়। দেশকাল বিস্বত লোকাচার ও শাস্ত্রীয় অুজ্ঞা নৃতন 
বোধ ও বুদ্ধির আলোকে সমালোচিত হুইতে থাকে। নৃতন প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে পুরাতনের সত্যন্বরূপটি উপেক্ষিত হইয়া গ্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদাত্মক কর্মপন্থা 
অহুহত হয়। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে মনাতন ধর্মাদর্শের ধারণ! থাকিলেও 
সংস্কারের সুত্র ধরিয়! বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের হৃচন! হইয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে 
আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই আন্দৌলনের বিরাম নাই । সনাতন বিশ্বাস হইতে বহুদুরে 
সরিয়! আসিলে ঘে স্বাভাবিক বিষ্ৃতি ও উৎকেন্জ্রিকত1 মাথা তুলিয়া দাড়ায়, 
তাহা জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। জাতীয় জীবনের এইরূপ সংকট 
মুহুর্তেই এক একবার ভাগবত সাধনার পরিণতি দেখ! দিয়াছে। আচার্য শঙ্কর 
এইরূপ একটি পরিণতি, মহাপ্রভু শ্রচৈতন্ত এইরূপ আর এক পরিণতি, শ্ররামকষ্চ 
পরমহংসও এইবূপ অন্ত এক পরিণতি । পরিণতির অর্থ পরিসমাপ্তি নহে । ধর্মেরও 
একটি গতি বা বিকাঁশ ব্ূপ আছে। ইহাদের সাধনায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা শ্বাশ্বত 
মহিমায় সংশয়াচ্ছন্ন যুগমানলে নৃত্তন রূপে অভিব্যক্ত হুইয়াছে। 

শ্ররামকৃষ্ণের দিব্য জীবন নিঃসন্দেহে ভারতীয় সাধনার চরম অভিব্যক্তি । 
ভারত দর্শন যাহা বলিতে চায় সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, অন্তর্িতে ঈশ্বরের স্বরূপ 
উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অঙ্থভূতি--তাহাই তাহার মধ্যে 
মূর্ত হইয়াছে । আর এই উপলব্ধিতে পৌছাইবার যে সথবিপুল ধারা! বিচিত্রভাঁবে 
ভারতধর্ষে প্রবহমান, তাহা অভিনব। বেদ, উপনিষদ, যোগ, তত্ত্র_-সব কিছুই 
সেই চরম লক্ষ্যকে অন্বেষণ করিয়াছে । এইগুলিই সনাতন জীবনচিস্তার উপকরণ। 
গ্ররামকৃ্ণ গভীর অন্তর্ঘটিতে সাধনার বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির 
সুর্ঘতোরণে পৌছাইয়াছেন। 

তবুও শ্রীরামফ্ণ একটি তত্ব। বিভিন্ন তত্ব অন্ত্বেণ করিয়া বছ বিচিত্র পথ 
পরিক্রমণ করিয়া তিনি নিজেই একটি তত্সার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 
ভারতীয় সাধনার হৈতরূপ--ধ্যান ও প্রকাশ, যোগ ও কর্ম, স্থিতি ও গতি সম্পূর্ণ 
করিবার জন্য উহার দ্বিতীয় রূপের প্রয়োজন ছিল। গীকার শ্রী সব হইয়াও 
যেমন সব নয়, অর্জনকে তাহার প্রয়োজন ছিল ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে, সেষ্টরূপ 
ররামক্ক্জ সব হইয়াও সব নয়, তাহার দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল উপলব্ধ 
সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠীর'জন্য । ম্বামী বিবেকানন্দ তাহার সেই দ্বিতীয় শক্তি। 
শ্রধামকষের দিব্য জীবন নিঃক্ত যে মহৎ ভাগবত বাণী তাহা বিশ্বসমক্ষে 
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প্রচারের গ্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ সেই প্রচারক । দক্ষিণেশ্বরের সাধন গী'ঠ 
যে সিদ্ধি তাহার মহাঁফলকে বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকায় সম্প্রসারিত 
করিয়াছেন। 

শ্ীরামকষ্ণের সাধন। হিন্ু ধের বৃহৎ ও ব্যাপক রূপের সাধনা । এই ব্বপ 
এত বিরাট যে তাহ1 হিন্ুপাধনার বিচিত্র পথ ত গ্রহণ করিয়াছিলই, তদপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য যে তিনি ইহার মর্গ উপলব্ধি করিয়! অন্ঠান্ত ধর্মমতের মর্মেও সহজে 
প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুর গভীরতা, উদারতা ও সর্বস্বীকরণ 
ক্ষমতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার তত্বতাঁৎপর্য ত্বাহার অন্য ধর্মমতের 
সারসত্যকে গ্রহণ করিতে অন্তরায় স্থট্টি করে নাই, পরস্ত সেগুলি উদঘাটন করিতে 
সহায়ত। করিয়াছে । 

অতঃপর আমর! শ্ররামকৃষ্ের হিমুসাধনার বিভিন্ন স্তর পরিক্রম! ও সে সমস্ত 
হইতে বিভিন্ন ধমমমতের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং পরিশেষে তাহার সর্ধধর্ম সমন্বয়ের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচণ1 করিতে চেষ্টা করিৰ। 

শ্রীরাম বিশেষভাবে বৈদাস্তিক ভাবধারার উত্তর সাধক । বাংল। দেশের 
শক্তিতত্ব বহুলাংশে বেদান্ত নির্ভর । বেদাস্তের ব্রহ্ম নির্বাণ ৰ' ব্রহ্মলয়ের অন্ুবূপ 
বাংলার শাক্তগণও একটি অতয়তত্বে আত্মলীন হইতে চাহিয়াছেন। অন্ত্রমতে 
সাধন! করিয়া দেহমধ্যে শিৰশক্তির অছ্বয় মিলন বহুলাংশে বেদাস্তের জীব ও ব্রহ্ষের 
একাত্মতার অনুরূপ, শাক্তগণ আরাধ্য বিগ্রহকে এইজন্য 'ব্রক্মময়ী ম।” বলিয়াছেন। 
শক্ত সাধনতত্বের এই নিশ্ছিদ্র জ্ঞানবাদে ভক্তির অবকাশ নিতান্তই অল্প। বেদাস্ত 
তত্ব পরবর্তীকালে যেমন ্বৈতবাদী দাশনিকদের দ্বার! ব্যাখ্যাত ও গৃহী- হইয়াছে 
এবং পরিশেষে ভক্তিৰাদী বৈষবধার1 বেদান্তের জান স্বরূপকে রসম্বরূপে প্রকাশিত 
করিয়! সাধারণ্যে পৌছাইয়। দিয়াছে, দেই শাক্ততত্বের অয় বোধও বিশেষ ভাবে 
ছ্বৈতবাধী ভক্তি চেতনার দ্বারা নিষিক্ত হইয়াছে । আবার বাংল! দেশে তক্তিবাদী 
চেতনার প্রবল বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে প্রচৈতনুদেবের ছারা । সাধনার ক্ষেত্রে 
জ্ঞানবাদ যথেষ্ট নয় বিবেচনা করিয়। তাহার মধ্যে ভক্তিবাদের আশ্রয় অপরিহার্য 
হইতেছিল। ইতিহাসের ধারায় বাংলাদেশে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটিতেছিল। 
বাংল! দেশ ও বাঙ্গালীর মানস প্রতি নিগুণ ব্রহ্মতত্বকে সর্বসার বলিয়! গ্রহণ 
করিতে চ'হে নাই। এইজন্যই শাক্ত সাঁধনতত্বে ভঞ্জি খাদের বিরাট তরঙ্গ আসিয়া 
পড়ে। প্রবামরুষ্ণের ভক্তিবাদ এইরূপ বাংল! দেশ ও জীবনের ম্বাভাবিক 
তক্তিবাদ। মূল বৈদান্তিক চেতনা বাংলার শাঁক্তধার! ও তান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত 


১৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


হইয়া ভক্তি আশ্রয়ী ব্রক্ষচিন্তায় পর্ধবপিত হ্টাছে। ইহাই প্রীরামকষ্ের মাতৃ 
উপাসনা । মাতৃ উপাপনার মধ্য দিয়। তিনি ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, ব্রন্মে'পলন্ধির 
মধ্য দিয়া সর্বধর্ম সত্যকে হাদয়ঙ্গম করিয়াছেন। 
দক্ষিণেশ্বরের মাতৃবিগ্রহ শ্রীরামক্কষণের জগন্মাতা । পৌরাণিক প্রতিমাপূজার 
এ এক অভিনব অর্থ ব্যঞ্না। তাহার কাছে ইহা কোনদিনই নিশ্চল বিগ্রহমৃত্তি 
নয়, ইহা একেবারে জীবন্ত মাতৃমৃত্তি। এই মায়ের আবাধনার মধ্য দিয়। তিনি 
সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। 
তাহার সাধন জীবনের কাল পরিক্রমায় দেখা যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
শ্বাদশ বর্ষ তাহার সাধন কাল, ইহার পর তীর্থ দর্শন ও পরিশেষে দক্ষিণেশরে 
প্রত্যাবর্তন। প্রথম চারি বৎসরের সাধনকালে তিনি ঈশ্বর দর্শনের অপরূপ 
ব্যাকুলতা বোধ করিতেন। ইহাই যে ভাগবত অনুভূতির সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীয় 
উপাদান, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। লীলাচরিতকার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 
“সকল সাধন প্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তখন তাহার 
একমান্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল । কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের এজগদস্বার 
দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহা কোন বিষয়ের সহায়তা না 
পাইলেও একমাত্র ব্যাকুল'তা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাত হইতে পারে।%৭৬ 
বস্ততঃ ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই একাস্তিক বাসনাই সাধকের পরম পাথেয় 
এবং ইহার জন্য তাহাকে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করিতে হয় ন!। 
স্থগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে এই সময় তিনি আব্রক্বস্তত্ব বস্ত ও ব্যক্তি 
সকলকে জগন্নাতার প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন এবং স্বণা, আত্মাভিমান, 
অহংকার প্রর্ৃতি মানবিক বিকারগুলিকে সম্পূর্ন রূপে পরিহার করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। বলিতে গেলে এই পর্যায়েই তাহার সাধনার সিদ্ধি ঘটিয়াছিল ; ইহা! 
অপেক্ষ। আধ্যাত্মিক সমুগ্রতি মানবিক কল্পনার অতীত। তবুও কেন তাহার 
পরবত্তাঁ সাধন পরিক্রমা চলিয়াছিল, এসম্বন্ধে লীল! চরিতকার ইঙ্গিত দিয়াছেন £ 
কেবল মাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা! সহায়ে যাহ! তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া" 
ছিলেন তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী 
অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শান্ধ বলেন, 
গুরুমূখে শ্রুত অনুভব ও শাস্থে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের মাধককুলের অন্ভবের 
সহিত সাধক আপন ধর্মঘ্বীৰনের দিব্য দর্শন ও অলৌকিক অহ্ুভবনকল যতক্ষণ 
না মিলাইয়া সয সমান বলিয়া দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্িন্ত 
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হইতে পারে না। এ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়। দেখিতে 

পাইবামান্র সে সর্বতোভাবে ছিন্ন লংশয় হইয়! পূর্ণ শাস্তির অধিকারী হয়।? 

সাধনার দ্বিতীয় স্তরে তাহার তন্ত্র সাধনা । ভৈরবী ব্রাঙ্ষণী বোগেশ্বরী 
ঠাকুরাণী তাহাকে তন্ত্র সাধনা করিতে প্রবুদ্ধ করেন এবং ছুই ব্থমর ধরিয়া তিনি 
তন্ত্রোক্ত সাধন বীতিগুলি যথাবিধি অনুষ্ঠান করবেন । লীলাচরিতকার সিদ্ধান্ত 
দিয়াছেন যে ব্রাক্ষণীব নির্দেশই তাহার তন্ত্রপাধনের একমাত্র কারণ নহে। সাধন 
প্রহ্থুত যোগদৃষ্টি প্রভাবে তিনি ব্বদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে শান্বীয় প্রণালী অবলম্বনে 
জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় আসিয়াছে। ভক্তি প্রণোদিত চিত্তই ব্রাহ্মণী 
নির্দিষ্ট সাধন পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। পরবর্তী চারি বৎসর তাহার 
বৈষুব সাধন! । অবশ্ত ইহার পূর্বে তিনি দ্াম্তভক্তির সাঁধন। করিয়াছেন। 
যাহা হউক, এই পর্যায়ে তিনি বৈষ্ণব শান্বোক্ত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত 
মুখাভাবহুয় সাঁধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । এই সময় রামলীল! বিগ্রহ সেবক 
জটাধারীর [ি+৮ হইতে ভিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যভাবের সাধনায় 
সিছিলাভ করেন। মধুর ভাব সাধন কালে তিনি ছয় মাস কাল রমণী বেশ 
ধারণ করিয়াছিস্নে এবং বাধারাণীর শ্রীমূতি ও চবিত্রের গভীর অনুধ্যানে তিনি 
নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়৷ ফেলিতেন। 


এই সমস্তই তাহার ভক্তি পথের বিচিত্র সাধনা । সব কিছু সাধন'ব সাক্ষীরূপে 
সক্মুথ তিনি তাহার মাতৃবিগ্রহ জগন্মাতাকে রাখিয়াছেন। অতঃপর তাহার 
ভাবসাধনের চরম ক্ষেত্র উপস্থিত হুইয়াছে। ইহাই তীহার বেদাস্ত সাধন বা 
ব্রহ্ম উপলন্ধি। মধুর ভাব সাধনের পর তাহার অহ্বৈত সাধনের . ক্তযুক্ততা 
সম্বদ্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত দিয়াছেন।"” অছৈতর'জ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ 
রূপে ভাবরাজ্যর দর্শন স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা 
অব্যক্তেরই আনন্দঘন অভিব্যক্তি। মানবিক সম্পর্কের সীমায় গভীরতম 
হদয়োপলব্ধিতে অনন্তের আভান ফুটিয়া উঠে। মধুর ভাবের সাধনায় ভাবরাজ্যের 
চরম ভূমিতে উপনীত হইলে ভাবাতীত অদ্বৈতভূমিকেই আশ্রয় কর! এক মাত্র 
উপায় বলিয়! তাহার নিকট প্রাতভাত হুইয়াছে। বস্ততঃ এই অৈত ব্রদ্মপাধনাই 
হিন্ু লাধনার শেষ লক্ষ্য এবং প্রীশ্রীরামকষ্ণ ইহার মধ্যে তাহার বিভিন্ন দাধন 
পরিক্রমার পবিণতি দেখিয়াছেন। তাহার আধ্যা;গ্রক মনোভূমি যখন সঞ্ণ 
উপাননায় সম্পূর্ণ শুদ্ধ হুইয়৷ গিয়াছিল, বাহা জগতের বস্তনিচয় বখন নাস্তার্থক 
ূশ পাইয়াছিল, বিবেক ও বৈরাগ্য তিনি বখন পূর্ণ অনাসক্তি লাভ করিয়াছেন, 


১৯২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গনাহিত্য 


ঠিক দেই সময়ে নির্ষিকল্প সমাধি সিদ্ধ পরিব্রাজক চার্য প্রীমৎ তোতাপুরী তীর্ঘপর্ধটন 
পথে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হন। তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ শ্রীরামক্কষের 
জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । জ্ঞানমার্গে নির্বিকল্প সমাধিলাভের একাস্তিক 
্রশ্নাস সম্বন্ধে তিনি আলোচন! করিয়াছেন। ইহ! আর যাহাই হউক, ভক্তি পথের 
সহজ সাধনা নহে। হৈতান্থভৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগন্মাতার 
যে চিন্সয় মৃত্তিরপ ও তাহার যে নাম রূপের সহিত তিনি তদগত ছিলেন, 
এই অহ্বৈত চিন্তা সেখানে সহজে অন্ুপ্রবিষ্ট হইবার নহে। তিনি বলিয়াছেনঃ 
ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্ট। করিফ্1ও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গপ্তি 
ছাড়াইতে পারিলাম না । অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আমিতে 
লাগিল, কিন্তু এরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদদ্বার চির পরিচিত 
চিদ্ঘনোজ্জল মৃত্তি জলম্ত জীবস্ততাবে সমূদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামনূপ ত্যাগের 
কথা এক কালে ভুলাইয়৷ দিতে লাগিল।”**৯ কিন্তু দীক্ষাগ্তরু অ'চার্ধ 
তোতাপুরীর নির্দেশে মনকে কঠোর সংযত করিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন এবং 
সিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি বলিয়াছেন, “পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করিয়া! ধ্যানে 
ৰসিলাম এবং জগদম্বার শ্রীমূতি পূর্বের নায় মনে উদ্দিত হুইবামাত্র জানকে অনি 
কল্পন! করিয়া উহা! দ্বারা এমৃর্তিকে মনে মনে ছিখণ্ড করিয়! ফেলিলাম। তখন 
আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু ₹ু করিয়া উহ! সমগ্র নামরূপ 
রাজোর উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্র হইলাম 1৮ 

তবুও শেষ কথা এই যে অতৈতভাবের তদ্মলীনতায় তিনি সর্বক্ষণ আবিষ্ট 
থাকেন নাই । সময়ে সময়ে তিনি অদ্বৈত তত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হইয়া নিজেকে, 
নিগুণ বিরাট বর্ষের বা জগন্মাতার অংশ বলিয়া! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার 
ক্ষেত্রে ব্রন্মোপলব্ধি ও ভাবোপলব্ধি বৈপরীত্য রচনা করে নাই। সাধন ক্ষেত্রের 
গ্রচলিত ক্রম কেন তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই, এ সম্বন্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। সাধারণ ক্ষেতে জানলাভের পর সাধক ত্াবস্থাতেই অবস্থান করেন 
এবং চিত্ত সর্বপ্রকার বাসনাশূন্া হওয়ায় সে অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন হয় ন!। 
কেবলমাত্র আধিকারিক পুরুষেরাই সর্বতো ভাবে শঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়! বহুজনহিতায় 
এঁ শক্তি সকলের প্রয্মোগ সঙয়ে সময়ে করিয্না। থাকেন ।৮১ শ্রীরামকঞ্চ সেই লোকোত্তর 
আধিকারিক পুরুষ । সেইজন্য তাহার ক্ষেত্রে নি্বিকল্প সমাধি এবং ভাবাদর্শন ছুই-ই 
সম্ভব হইয়াছে। এইজন্ত' ব্রদ্মোপলব্ধির পরেও তিনি ইসলাম সাধনায় মনোনিবেশ 
করিতে পারিয়াছিলেন এবং পরে গ্রীষটীয় সাধনায়ও সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন। 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৯৩ 


প্রীরামকষ্খের ধর্ম সমন্বয়ের উপলব্ধি এই অহ্ৈতচেতনারই ফল। অহৈত 
সাধন। করিয়া! তিনি দেখিলেন সর্ববিধ সাধন পদ্ধতির একটিই গম্যস্থান, তাহ! 
হইল পরম সত্যের উপলব্ধি। হিন্দু মতের বিভিন্ন নাধনাঁ পাকার ও নিরাকার 
সাধনা, যোগ, তস্ত্র, বৈষ্ব আবাব মূললমান মতের সাধন ও খ্রীষ্টায় সাধনা, আগে 
পবে তিনি যাহা করিয়াছেন, সব কিছুরই এক প্রতীতি ও প্রতায়। এই চর 
উপলব্ধি হইতেই শ্রীরামক্্জ ধর্ম জগতে তীহার শ্রেষ্ঠ অবদান দ্িযাছেন-__পর্বমত 
সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ষের অন্তনিহিত সত্যতা । ইছাই তাহার সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের 
কল্পন। ৷ তিনি শিষ্যবর্গকে ইহার প্রসঙ্গে বলিতেন---“উহা! শেষ কথ! বে শেষ কথা , 
ঈশ্বর প্রেমের চবম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাঁধক জীবনে স্বহঃ আসিয়! উপস্থিত 
হয, জানিৰি সকল মতেরই উহ! শেষ কথা! এবং ষত মত তত পথ ।"৮২ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মাশ্রিত কেশবচন্দ্রের 'নববিধান, 
ধর্মমতের সমন্বয় সাধন প্ররুতির একটি প্রাসঙ্গিক আলোচন' করা যায়। অনন্তর 
প্রকৃতির দিক 'দিয়। খাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'নববিধান' ধর্ম একটি নিছক 
সারসংগ্রং। ইহার মূলে একটি উদার ও সার্বভৌমিক ভাৰ বিদ্তমান থাকিলেও 
ইহা বস্ততন্ত্রহীন একটি ভাঁবকল্পন! মাজ্জ। সামাজিক ভেদবুদ্ধির উধ্র্ধে এইবপ 
একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা থাকিলে ধর্মনীতির সংঘধ প্রবল থাকিবে ন।। ইহা 
বিশেষ ভাবে বুদ্ধি প্রন্থত, কোন হৃদয়াস্থভূতি জাত নহে। শ্রীবামকৃষ্ণেরে সমন্বশ্ 
সত্যবস্তর উপর ভিত্তি করিয! নির্ণাত। ইহা ধর্মকলছের উপর বুদ্ধি প্রস্থ 
সমাধান নহে, ইহা! বোধি ও উপলব্ধির বিষিয। শ্রীরামকুষ্ণ নিজ সাধনায় প্রতাক্ষ 
ভাবে পরিণতির এঁক্য অচ্ছভব করিষ সমন্বয় ধর্মের কথ! বলিযাছেন। দ্ধ চেতনা, 
বৈষুব চেতনা, গ্রীষ্টাধ চেতনা এবং মরমী চেতনার বহুরূপ প্রকাশ ঘটাইয়াও 
কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কর্মী ছিলেন । কমার সহিত বস্তব্গন্বে সম্পর্ক কোনদিন 
নিঃশেষ হইবার নহে। শ্রীরামকঞ্চ সব কিছু চেস্তনার মধ্যে সমাধিস্থ যোগী হইয়| 
ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গশীর্ষে আবোহণ করিয়! তিনি সকল মত ও সকল 
পথকে একেবারে স্বস্ছ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইক্সাছেন। কেশবচন্দ্রের 
“নববিধান” ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের ছ।র!1 প্রভাবিত কি না এ সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। তবে 
স্রীহার আধ্যাত্মিক জীবন যে শ্রীরামকষ্জের ছার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল 
তাহীতে সন্দেহ নাই। এই প্রভাবের ফলে ব্র ক্ষ ধরে মধ্যে ভক্তির লীলাবিলান 
ও মাতৃ ভাবের প্রকাশ দেখ! দিয়াছিল। ইহার পরিণতি রূপেই হয়ত তিনি 
নববিধান? ধর্মের কল্পনা করিয়াছিলেন। তবে অন্তরদৃষ্টি-সম্ভূত ও বোধিজাগ্রত 
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প্রতাক্ষ উপলব্ধির অভাৰে কেশবচন্দ্রের ধর্ম সমন্বয় নৈর্ব্যক্তিক থাকিয় গিয়াছে। 
সেদিক হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্ম সিদ্বির পরাকাষ্ঠ' লাভ করিয়াছে । 

হিচ্দু ধর্মের সুবিশাল পটভূমি শ্রীরামক্ক্চের সাধন পীঠ। ইহার কোন সংকীণ 
রূপের উদঘাটন করিয়। তিনি হিচ্দুধর্মের গৌরব ঘোষণ! করেন নাই। স্থততরাং 
হিন্দু জাগৃতির ক্ষেত্রে তাহার মূল্য নিরূপণ স্বতস্ত্ররূপে গ্রাহছ। বৈদাস্তিক ব্রহ্ম তত্বের 
সহিত তাহার পার্থক্য নাই, পৌরাণিক ভক্তিবাদের সহিত তীহার বিরোধ নাই, 
ধর্ম সংস্কৃতির বিভিন্নতার সহিত তাহার বৈপরীত্য নাই। অততযুচ্চ উদর 
আধ্যাত্মিক সমুন্নতিতে তিনি সমূহ, লৌকিক চেতনার অতীত। হিন্দুধর্মের এই 
বৃহৎ ব্যাপকরপ যাহা ম্বীকরণ ক্ষমতায় ও সমদৃষ্টিগ্রভায় সকল মত, সকল ধর্মকে 
বক্ষে টানিয়! লইতে পারে, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবন ও সাধনা । 
ত্বামী বিবেকানন্দ এই দিগন্ত প্রসারী গতিশীল হি্ুধর্মেরই জয়ধ্বজ] বহন 
করিয়াছেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে হিন্ুধর্সের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
প্রবল শক্তিবূপে প্রতিভাত হইয়াছেন । গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই তিনিও 
বৈদান্তিক সাধনার প্রবক্তা হইয়া জীবনে ও আচরণে ধর্মের উদার ও বৃহত্রূপকে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। বস্ততঃ গুরুর সুমহান শক্তির উত্বরাধিকারীরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দ বিশ্ব দরবারে বেদান্তধর্মের সত্যন্থরূপকে তুলিয়! ধরিয়'ছেন। 

হিমু ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজির দৃর্টিভঙ্গী এইখানে আলোচনা করা যাঁয়। ইহার 
মধো কয়েকটি বিষয়ের উপর তাহার মনোভঙ্গী লক্ষ্য করিতে হইবে। বেদান্ত 
ধর্মের সার অন্বেষণ, হিন্দু ধর্মের ওঁদার্ঘ, ত্বীকরণ ক্ষমতা ও পরমত সহিষুতা, 
মার়াবাদের ধারণা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ, পাপৰোধ, আচরণগত নিষ্ঠা ও 
শুচিতা ইত্যার্দি দিকে তাহার চিন্তাধারার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে 
হইৰে। 

অছৈতবাদের ব্রদ্মোপলন্ধি একান্তই তাহার গুরুকুপা। প্রথম জীবনে কুশাগ্র 
বুদ্ধি নরেন্জনাথ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় সংশয়ী ছিলেন। যুগচিস্তয় আন্দোলিত 
হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মের গ্রৃতি তিনি আকৃষ্ও হইয়াছিলেন। ব্রান্ষ ধর্মের “সগুণ নিরাকার 
এক ব্যকিগত ঈশ্বরের ধারণা তিনি মনে মনে পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা 
তাহাকে তৃণ্ি দিতে বা তাহার সংশয় মোচন করিতে পারে নাই । এই আত্মিক 
সংকটে তিনি পরমহংসদেষের সাঙ্সিধ্যে আলেন। প্রথম হইতেই শ্রীরাম 
স্বাহাকে অইৈতবাদদ স্বন্ধে নচেতন করিতে চাঁছিলে তিনি ইহাকে একরপ 
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পাপাচরণ বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়াছেন--'আমি ভগবান, একথ! মনে 
করাও পাপ*। কিন্তু এ হেন সংশয্বাদী মনই শ্রীরামকৃষ্ণের দিবযজীবন স্পর্শে 
অদ্বৈতবাদী হইয়া! উঠিয়াছে। 
বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদাস্তভাগকেই স্বামীজি হিশ্গু ধর্ম রূপে প্রতিঠিত 
করিতে চাহিয়াছেন। ভারতের পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি পরবর্তাকালের রচিত 
শান্তগুলি এই বেদাস্ত চিন্তাকেই প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কালবশে 
লোকাচারনিষ্ঠ ভারতীয় সমাজ পুরাণাদি তন্ত্রের মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া! পড়ে এবং 
সনাতন ধর্মকে বনৃধা বিভক্ত করিয়। পারস্পরিক ভেঙদবুদ্ধিকে প্রথর করিয়! তোলে। 
এইবপ ক্ষেত্রে বেদীস্তধর্মেরই প্রয়োজন সর্বাধিক স্বামীজি বলেন, “জ্ঞানকাগ্ 
অথবা! বেদান্ত ভাগই--নিষ্ষামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায়__মুক্তিগ্রদ 
এবং মায়াপার নেতৃত্ব পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির 
দ্বারা সর্বা অপ্রদ্নি-ন থাক! বিধায় উহাই র্বলৌকিক, সার্ভৌমিক ও সার্বকালিক 
ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা! ।”৮৩ 
ভারতবর্ষের মত বিশ্বক্ষে করেও ন্তিনি এই ব্রহ্গ তত্ব চরম অন্থিষ্ট বলিয়া! ঘোষণ! 
করিয়াছেন। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্তা দেশে তিনি অপূর্ব যুক্তি কৌশলে ইহাকেই 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
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অতঃপর হিন্দুধর্ষের বিশালত! ও উদ্দারতার বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। আমেরিকার বক্ৃতাগুলিতে হি্ুধর্মের এই সার্বজনীনত্ব বিশেষ 


১৯৬ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিয়। প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়ে তিনি গুরু শ্রীরামক্কঞ্চের চিন্তাধারাঁকে বিশ্বের 
সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছেন। 
তাহার ক্রকলীন বক্তৃতায় ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে-- 
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চিকাগো বক্তৃতাতে হিচ্ছু ধর্মের এই উদারতার প্রতিই তিনি বিশ্বের স্থধী 
মণ্ডলীর দৃ্ি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন প্রত্যেক ধগজেই 
প্রাকত মানব হইতে ঈশ্বরে উপনীত হইবার কথা আছে এবং একই ঈশ্বর 
প্রত্যেকেই প্রবুদ্ধ করিতেছেন। একই আলোকরশ্মি কাঁচখণ্চের মধ্য দিয়া বিচিত্র 
বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়, হয়ত বা পটভূমির সহিত সংগতিরক্ষার জন্য এইরূপ বর্ণালীর 
কিছু প্রয়োজনও আছে । অন্ররূন ভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই সত্য আছে, 
যেটুকু বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহা স্থান কাঁল পাত্রের সহিত সঙ্গতি বিধানের জন্য। 
হিন্দু ধর্মকে এইভাবে তিনি সব সহিষ্ণুতার আধার বলিয়! বোষণ! করিয়াছেন-_ 
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স্বামীজির মায়াবাদ প্রচলিত অর্থজ্ঞাপক নহে । তাহার মায়াবাদ জড়বাদের 
প্রতিষেধক । ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ বাস্তবই একমাত্র 
সত্য নহে। জড়বাদে পাশ্চাত্য দেশ রাহ্গ্রস্ত, বিজ্ঞান ও ধর্মকে পশ্চিমী মাধ 
মিলাইতে পারে নাই। ইহাদের ইহকাল সর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধে তিনি মায়াবাদকে 
তুলিয়৷ ধরিয়াছেন। মায়াবাদের দ্বারা জড়বাদকে অস্বীকার করা যায় এবং ইহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ত্যাগ | শ্বামীজির জীবন ও সাধনায় ত্যাগের মাহ'ত্মা 
উজ্জলরূপে গ্রতিষিত। আবার ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মায়াবাদদ একটি নিশ্চল 
জীবনবিমূখত| হথট্টি করিয়াছে। ইহা সুস্থ জীবন বিকাশের পরিপস্থী। ইহার 
প্রতিষেধক রূপে তিনি সক্রি ষোগের ব্যবস্থা কৰিয়াছেন। ভক্তি যোগ, কর্মষোগ* 
জানযোগ বা বাজবে 'গে মাস্থষের তামস তপন্তা কাটিয়া বাইবে। তিনি পশ্চিমে 
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তমঃগুণের বিনাশ ও প্রাচ্যে রজ:গুণের অনুশীলনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। জীবনকে 
বলিষ্ঠ ও কর্মঠ করিতে হইবে, ধর্ম ও ধ্যান তখনই সার্থক হুইবে। 

পৌুলিকতা ও অবতারবাদের উপর ব্দোস্তবাদী ম্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী 
লক্ষণীয়। অধ্যাত্মচিন্তায় বেদাস্তকে সর্বপার রূপে গ্রহণ করিলেও পুরাণ বা 
পৌরাণিক নির্দেশকে তিনি নস্যাৎ করেন নাই। প্রতিমা পূজা ঈশ্বরোপাসনার 
একটি প্রাথমিক উপায় এবং অধ্যাত্বজীবনের ক্রমবিকাশে ই! একটি প্রয়োজনীয় 
স্তররূপে গৃহীত হয় বলিয়! উহা নিন্দনীয় নহে । বৃদ্ধ মানুষ যেমন শিশুর পরিণতি, 
সে ক্ষেত্রে শৈশব ও যৌবন নিন্দনীয় নহে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ আত্মার ক্ষেত্রে সাকার 
উপাসনাও নিন্দার বিষয় নছে। হিন্দুব আধ্যাত্মিক পরিক্রমাকে তিনি এক সত্য 
হইতে অন্ত সত্যে পদক্ষেপের কথা বলিয়াছেন, ইহার প্রাথমিক স্তর অপরিণত 
হইতে পাবে, কিন্তু "তাহা ভ্রান্ত নহে-_ 
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অবতারবাদ সম্বন্ধে স্বামীজির দৃর্টিতঙ্গী সর্বাংশে বৈদান্তিক নহে। বেদীন্ত- 
বাদী জীবকে বক্ষে উত্তরণ দেখিতে পান । ইহা! জীবের ব্রহ্ম যাত্রা এবং পরিশেষে 
ব্রন্মেব সহিত অভিন্নতাবোৌধ । পৌরাণিক অবৰতাওবাদ ইহা! নহে; পৌরাণিক 
ধারণ] বলে ব্রহ্ম জীবের উদ্ধারে মানবিকরূপ পরিগ্রহ করে। গীতার বিখ্যাত 
“সম্তবামি যুগে যুগে তত্ব এই পৌরাণিক অবতারবাদের কারণ ব্যাখ্যা করে। 
বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে পরিষষার বলিয়াছেন, 
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তবুও ম্বামীজি শ্রীরামকষ্জকে অবতার বলিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা 


১৯৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিয়াছেন, “পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্বযুগাণোক্ষা সমধিক 
সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্থিত, সর্ববিষ্ভাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতার রূপ প্রকাশ 
করিলেন ।'..এই নবধুগধর্ম প্রবর্তক শ্রাভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্তক- 
দিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাম কর, ধারণা কর।”৮৯ 
এক্ষেত্রে স্বামীজি পৌরাণিক অবতারবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদাস্ত 
ও পুরাণের তত্ব জিজ্ঞাসার দুরত্বকে তিনি সর্বদা বজায় রাখেন নাই। বেদাস্তকে 
মূলে রাখিলেও পৌরাণিক এঁতিহ্যকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন । 

পাপবোধ সম্বন্ধে স্চিরকাল পোষধিত ধারণার উপর স্বামীজি নৃতন আলোক- 
পাত করিয়াছেন। এখানে তিনি বেদাস্তকে দৃটভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। 
গ্রীষ্টানের অনন্ত পাঁপ, অনস্ত নরক এই ধারণাটি আমাদের শিক্ষিত মানসে সঞ্চারিত 
হইতেছিল, আর সাধারণ মানসে পৌরাণিক চতুর্দশ নরকের কল্পনাও ভয়াবহ । 
স্বামীজি দেখাইলেন আত্মা বখন ব্রহ্ম সংলগ্র, তখন তাহার পাপ নাই। তাই 
মানব ভুল করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য অনন্ত নরক, অনস্ত পাপ, এ সমস্তের 
কোন যৌক্তিকতাই নাই। আবার আপন হীনমন্থতা ও পাপবোধে সংকুচিত 
মনোবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা বড় ভুল। আত্মিক বিশ্বাসের উপর এই স্থগভীর আশ্বাস 
হিন্দুধর্মের জীর্ণতার উপর প্রবল প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে । আবার ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
আচার অনুষ্ঠানের অন্ধ আন্ুগত্যকেও তিনি সমর্থন করেন নাই। রীতি, নীতি, 
মতবাদ, সম্প্রদায়গত নির্দেশ-ধর্মীচরণের এই আহ্ুষ্ঠানিক ব্াবস্থাগুলি একান্তই 
গৌণ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই হইল মৃখ্য | ইহাদের প্রযুক্ততা ও অপরিহার্ধতা লইয়া 
বিতর্ক বিরোধ করিয়! লাভ নাই, কারণ প্ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়ম ও 
নছে। ধর্ম একটি প্ররক্রিয়া। মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্থই আবশ্ক । 
সেই অনুশীলনের দ্বারা আমর! শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
মুক্ত হই।”** এই মুখ্য আদর্শের প্রতি একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হওয়াই মানুষের 
কর্তব্য । 

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীপ়্ বিবিধ প্রসঙ্গে স্বামীজি এইরূপ মতামত দিয়াছেন। নব 
কিছু গ্রহণ ও শ্বীকরণ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, তাহা ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
তাহার মৌলিক অব্দানরূপে শ্বীকার্ধ । ইছা বেদাত্তের ব্র্মবত্েরই এক নবভাম্তু। 
তিনি বলিতে চাহিয়াছেন প্রতিটি আত্মা একান্তই এঁশী চেতনা সমৃদ্ধ, সেই 
অন্তর্পিহিত ঈশ্বরতাকে ফুটাইয়। তোলাই যাছষের সাধনা--.হ8৩ 8০৪1 19 ৫০ 
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হিন্দু জ।গৃতির স্বরূপ--উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৯৯ 


গয়ঘাত্রা লিখিত হইবে, পশুত্বের আক্ষালনে যোগ্যের উদ্র্তন এ মতবাদ যথার্থ 
নহে বলিয়া শ্বীকৃত হইবে। কেননা ঈশ্বরের প্রন্কৃতিই হইল মানবিক সীমায় 
প্রকাশিত হওয়!; সে ক্ষেত্রে এই সংঘাত নিতাত্তই বধিরুপাদান বলিয়া! বিবেচিত 
হইবে। 

ইহাই উনবিংশ শতাববীর বাংলা দেশে হিন্দু জাগৃতির বেখাচিন্র। যুগ যুগ'ন্তের 
হিম্ুধর্ম ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, আর সংস্কারের অক্টোপাশে বদ্ধ হইয়া নিস্তেজ হইয়া 
পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্মের কোন সতারূপ অন্বেষণ না করিয়া শুধু তাহার অভিধাকে 
গ্রহণ করিয়। শতাবধীর শ্চনা! হইতে একটি ব্যর্থ রক্ষণ প্রয়াস দেখ! দিয়াছিল। 
প!শ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের আলোকে ধর্মের বিচার ও অনুশীলন সরু হইলে হিমু ধর্মের 
বনুরূপই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু কোন্‌ অন্তর্িহিত মহা 
শক্তিতে ইহা বনম্পতির মত শতাবী ধরিয়া! মাথ। তুলিয় দাড়াইয়৷ আছে, তাহা 
অন্বেষণ কর! হয় নাই। রামমোহন যুক্তি বুদ্ধির আলোকে ইহার খণ্ডাংশ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। এামযোহনোত্তর ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারের তীব্রতা সেই 
খণ্ডাংশকেও দেখিতে চাহেন নাই। তৎপরবর্তী কালে অনেকট। প্রতিক্রিয়াত্মুক 
রূপেই হিন্দু ধর্মের পুনরুখান। ইহার মধ্যেও আবার আচষ্ঠানিক আচার বিচার 
অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্ত পাইয়াছে, মতবাদের ছন্দে কু'স্ত হইয়াই যেন ইহাদের গ্রহণ 
করা হইয়াছে । ইধাঁও এক তর্কবুদ্ধির প্রত্যুত্তরে আর এক তর্কবুদ্ধির উদগীরণ। 
তবে জনজীবন সমধিত বলিয়া হিম্পু ধর্ম বিষয়ক নীতি নির্দেশগুলি সমাজ ক্ষেত্রে 
গ্রাহা হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা সমাজচিস্তার মোড় ফিরিয়াছে। মামাজিক 
গতি পরিবর্তনের মুখে মনীষী চিন্তাবিদ ও সাধকগণ আপনাপন ? স্তা ও দর্শনের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শতাবী শেষের হিন্দু 
জাগরণের বিশিষ্ট বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

আত্তর প্রকৃতির বিচারে সামগ্রিকভাবে এই হিন্দু জাগৃতিকে পৌরাণিক 
রূপাশ্রয়ী বল! চলে। বিভিন্ন মার্গের ধর্ম ও মতবাদের বিচারে ইহাই শেষ পর্যন্ত 
গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে তর্ক বুদ্ধি ও যুক্তিই প্রধান 
উপকরণ নহে, বিশ্বাস, তক্তি ও আত্মলমর্পণ_-ইছাই এই পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় । 
জ্ঞানমাগরঁয় উপন্ন্ধি পরম সতা হইলেও মাছুষের ক্ষেত্রে তাহা সহজসাধা নহে, 
সেইজন্য দয়ানন্দ স্বামীর বেদ চর্চ| কার্ক্ী। হয় নাই, রামমোহনের বেদান্ত 
শস্থুশীলনও দুরগ্রাহা হইয়াছে, বেদাত্ত উপাসন। ব্রাহ্ম সমাজে ছতবাদী সাধনার 
রূপ পরিগ্রহ করিলেও তাহ। জনজীবনে সঞ্চারিত হয় নাই। বহ্িমচন্দ্রের ধর্মতত্ব 
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পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসািত্য 


পৌরাণিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিজয়কফ্-রামক্কক-বিবেকানন্দ 
স্বাহাদের সাধন ক্ষেত্রে পৌরাণিক ভক্তিবার্কে ত পাথেয়ই করিয়াছেন। সাধন 
ক্ষেত্রের এই তিন শিদ্ধ পুরুষ অদ্বৈত জ্ঞানকে পরমলক্ষ্য করিলেও সাকার 
উপানাকেই তাহার! সাধন তত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃ বিগ্রহ আবরাধনায় 
এই যে সিদ্ধিলাভ, ইহা! শুধু রামক্ক্জ বিবেকাননেরই সিদ্ধি নয়, ইহ! সংশয়া চ্ছঙ্ 
জাতীয় মানসের পরাজ্ঞান। সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই যে বিশ্বাসের প্রবল আহগত্য, 
ভক্তির উচ্চৃসিত তরঙ্গ প্রবাহ, মত্যমাণবের দিব্যাহভূতির বিদ্যুত চমক--ইছাই 
জাতিকে যোধুরূপ হইতে যোগীরূপের মাহাত্য জানাইয়। দিয়াছে । শতাবীর 
শেষপার্দের সাহিত্য এই ভক্তি ফোগের বিগলিত বাণীরূপ। 
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রামতন্নু লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী গৃঃ ১১১ 


এঁ পৃঃ ১৭৩ 
বাংল! সাময়িক পত্র । ১৮১৮--১৮৬৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দেযোপাধ্যাষ পৃং ১৪৭ 
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সাহিত্যস্ষ্টি ? দ্বিতীয়ার্ধের শেষপাদ 
শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গগ্য সাহিত্য 


উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালীর অন্তরজীবনে যে বহু'তর ভাবছন্দের 
আলোড়ন সরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া শতাব্ীর শেষার্ধে জাতীয় 
জীবনে একটি স্থির আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দিয়াছে ৷ সুদীর্ঘ কালের সমাজ সংস্কারের 
ভিন্নমৃখী গতি প্রকৃতির মধ্যে জাতীয় মাঁনস ধীরে ধীরে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেস্ 
সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে । এঁতিহাঁমিক সিদ্ধান্তরূপে দেখা গিয়াছে যে এই সংস্কীর 
যতক্ষণ হিন্সু ধর্মের মৌল নীতিগুলিকে আশ্রয় করিয়'ছে, ততক্ষণই তাহা ফলপ্রস্থ 
হইয়াছে । হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলি সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অন্ুক্থত 
হইয়াছে, নৈর্যক্তিক তত্ব দিয়া এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন কার্যকরী 
হয় নাই। হিন্দু জাগৃতি ব্যাপক অর্থে ধর্ম ও সংস্কৃতির এই লোকশ্রেয় বূপটিই 
প্রতিষ্িত করিয়াছে । অতঃপর আপন ধর্ম ও বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিতে কি 
পরিমাণে নবাগত বিশ্বাস ও অগ্ঠভূতিকে গ্রহণ করা যায়, তাহাই জাতির লক্ষ্য 
হইয়াছে । প্রথম যুগে সংরক্ষণের শুচিবায়ুতে কিংবা সংস্কারের উত্তেজনায় জাতীয় 
সংস্কৃতির কোন শষ অনুশীলন সম্ভব হয় নাই । মত্তামতের তর্কে ইহার ভিতরকার 
রূপটি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মনীষিবৃন্দ তাহাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও জাগ্রত 
চেতনাকে প্রধানতঃ জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সংস্কৃতির ব্বরূপ ব্যাখ্যায় 
নিযোজিত করিয়াছিলেন। সমাজ আন্দোলনের বহুবিধ -কত্নপ্রচেষ্টায় জাতির 
অন্তর্সিহিত স্জনীশক্তির এইভাবে স্থগ্চুর অপব্যয় ঘটিয়াছে। এইবার লক্ষ্য স্থির 
হইলে এই অপচয়ের নিরসন ঘটিল। অত্তঃপর জাতির অস্তনিহিত স্জনীশক্তি ভূরি 
গ্রমাণ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে । আমরা এই শতাব্দীর শেষ 
পাদের গদ্ সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের 
এই বিশ্বাস ও বোধের প্রতিফলন দেখিতে পাইব। 

গন্ের মধ্যে চিন্তাভাবনার সহজ ও খজু প্রকাশ সম্ভব বলিয়া! এই অধ্যায়ের 
গন্ত সাহিত্যে জাতীয় চিন্তা সর্বাপেক্ষা ম্পষ্টূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । মননশীল 
হি ও সমালোচনায় মনম্বী লেখকবৃন্দ সমাজের সপ্মুখে একটি আদর্শ তুলিয়া 


শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গগ্ভ সাহিত্য ২৫ 


ধরিতে চাহিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের মহত্তর আদর্শ ও তাহার জন্য স্মৃতি পুরাণ 
ও শাস্ত্র মমধিত জীবনচর্ধা এই যুগ ও জীবনে অভিনন্দিত হইবার যোগ্য, ইহাই 
তাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তৃদেবের প্রবন্ধাবলী, বন্কিমচন্্র ও বন্কিম 
গোষ্ঠীর সাহিত্য সম্ভার, সমদাময়িক পত্র পত্রিকার ৯ৎসাহ উদ্চোগ এই হিন্দু 
সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়াছে । শতাবী শেষে স্বামী বিবেকানন্দের 
বিশ্ব পরিক্রমা ও বিজয়সাফল্য হিন্দু জাগৃতির সমূহ আয়োজনের পরিপূর্ণতা 
আনিয়াছে । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় || হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর তিন প্রধানের অন্যতম ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় আচার ধর্মে ও মনোভঙ্গীতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তাহার ছাত্র জীবন 
হিমু কলেজের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত 
সন্তর্পণে ইহার উত্তাপকে কাটাইয়! গিয়াছেন। যধুস্থদনের মত তিনিও প্রথম দিকে 
মিশনারী প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পিতৃদেব বিশ্বনাথ 
তর্কভূষঘণের সজাগ প্রহরায় তিনি স্ববঞজে আস্থা কিরিয়! পাইয়াছিলেন। মধুসদনের 
পা্চাত্ত শিক্ষা যেমন তাহাকে দেশ ধর্ম হইতে দুরে লইয়া গিয়াছে, ভূদেবের 
পাশ্চান্তা শিক্ষ। তেমনি তাহাকে দেশ ধদের গভীরত! উপলব্ধিতে সহায়ত 
করিয়াছে । একই যুগাবহ তাহাদের ভিন্ন প্ররুততির উপর ভিন্ন প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। 

হিমু সংস্কৃতির অন্যতম রক্ষকরূপে ভূদেৰ তাহার পরিচয় রাখিয়া! গিয়াছেন । 
তরুণ বি্ছ্ঠার্থী সমাজ তীহার শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকগুলিতে জ্ঞান আহরণের বনু 
উপকরণ দেখিতে পাইয়াছে। “এঁতিহাসিক উপন্যাস ও ্বপ্রলঙ্চ নরতবর্ষের 
ইতিহাসে" তাহার সাহিত্যগ্ুণও স্পষ্টভাবে পরিষ্ফুট। কিন্তু বাংলার সমাজ 
জীবনে ও গার্হস্থ্য জীবনাদর্শে তহার যে গ্রন্থগুলি আলোকবত্তিকার কাজ 
করিয়াছে, সেগুলি হইতেছে তাহার “পারিবারিক প্রবন্ধ", «সামাজিক প্রবন্ধ” ও 
“আচার প্রবন্ধঃ। বাংলার সমাজ জীবনে যে রক্ষণশীল চেতনা বরাবর কাজ 
করিতেছিল, ভূদেবের এই গ্রন্থগ্ুলির মধ্যে তাহা হুসংস্কত 'ও মাজিত হইয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

ধর্ম সম্বন্ধে ভূদেবের বিশিষ্ট দৃহি তাঁহার “সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইক্জাছে। 
সেখানে তিনি বলিতেছেন, “যেমন দেছের শিরোভ।শ, মধ্য ভাগ এবং হস্তপদাদি 
অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্মের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া, মধ্যভাগ, নীতি 
ব্যবহার লইয়া, এবং হস্তপদার্দি আচার প্রণালী লইয়! সংঘটিত মনে করা যাইতে 
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পারে। উহার পরস্পর পৃথক হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয় ।৮১ ধর্মকে এই 
ভাবে তিনি মতবাদ, নীতি ও আচারের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন এবং 
তাহার প্রধান তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে ইহাদের বিশ্লেষণ ও আলোচন! করিয়াছেন । 

ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে তিনি কোনরূপ সংশয় রাখেন নাই। স্পষ্টতঃই 
ভিনি বলিয়াছেন যে আর্ধধর্মই সকল ধর্মের মধ্যে উদার । ইহাতে বিভিন্ন জাতি 
ধর্মের উদ্দেশ্য ও আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিতে পারে। ভারতধর্মের সহিত 
ইউরোপীয় ধর্মের যে সংঘাত, তাহাতে ভারতধর্মের অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “অতীন্জ্রিয় ভাবের একাস্ত বিরোধী যে সক্কীর্ণ জড়বাদ 
এক্ষণে ইউরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইউরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ী 
বলিয়া! মনে করেন না এবং এঁ ইউরোগীয় জড়বাদ এদেশে আমিলেও ভারতবর্ষের 
প্রশম্ত অৈতবাদ ছারা পরিশুদ্ধ হুইয়াই যাইবে । অতএব ইউরোপীয় সংশবে 
এবং ইংরাজ আধিপত্যে আমাদের ধম মতবাদের কোন মৌলিক পরবর্তন 
সংঘটন হইতে পারে না।৮২ অর্থাৎ তিনি ইউবোপীয় গ্রভাবকে কোনবূপ ধ্বংসাত্মক 
শক্তিরপে কঙ্পনা করেন নাই । এদেশের বিছ্বান হইতে সাধারণ অনেকেই যখন 
ইউরোপীয় ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি 
ভারতীয় ধর্মের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা পোষণ করিয়াছেন । 

ছ্বিতীয়তঃ হিমু ধর্মের নীতিবাদ অত্যন্ত প্রথর। মনুক থিত ধর্মের দশলক্ষণকে 
তিনি ধর্মের অস্তনিছিত নৈতিক ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ধৈর্য, ক্ষমা, 
দম, অচৌধ, শৌচ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ_-এই নৈতিক 
আদর্শগুলি হিন্ু ধর্মের সহিত সম্পৃক্ত । এই নীতিগুলির ছারা মানুষের মধ্যে 
শান্তি, দৃঢ় লা ও পবিত্রতা আমিবে। লোক ব্যবহারের প্রতি হিন্ুধর্মে নৈতিক 
নির্দেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । হিঙ্ষুধর্মে শাত্বীন্ অনাত্মীয় নিহিশেষে সকলের 
প্রতি আপন ব্যবহার করিতে বলে । ভূদেবের মতে এই নৈতিক নির্দেশই যুগপৎ 
ইহার শক্তি ও দুর্বলতার কারণ হইয়াছে। সর্বভূঁতকে আত্মবৎ মনে করায় ইহার 
মত অসাস্প্রদাপ্নিক মতবাদ আর কোথাও নাই । কিন্তু স্বক্লাধিকারীর নিকট ইহা 
একটি প্রবল ক্রটি হ্থ্টি করিয়াছে । এই একটি বৃদ্ধ পথেই ভারতে বনু ধর্মবিপ্রব ঘটিয়! 
গিয়াছে । হিন্ছু ধর্মের খনিষ্ঠ সান্নিধো থাকিয়! ইহার অসাম্প্রদায়িকতার স্থযোগে 
আছ্বঙ্ষিক ধর্ম গুলি বনুলাংশে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। 
হিন্দু ধর্মের উদার নীতিবাদের এই এঁতিহাসিক পরিণতিকে ভূদেব ছুন্দর ভাবে 
বিশ্লেষণ কবিষ্লাছেন। 
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সর্বশেষে ইহার আচারের দিক। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি একেবারে 
নিরর্থক নহে বলিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই আচার পালনের সাক্ষাৎ 
ফল এঁহিক। ইহা মানুষের ভূয়োদর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসম্প্‌ ক্ত নহে, অর্থাৎ 
প্রকৃত অভিজ্ঞত। এবং বিজ্ঞান যাহ! বলিবে, প্রন্কত সদাচারও তাহ! হইতে ভিন্ন 
হইবে না। এই আচারগুলিকে ভূদেব কয়েকটি ভাগে শ্রেণী বিভাঁগ করিয়াছেন। 
ভক্ষ্যাতক্ষ্য নির্ধারণ, দুরশবিধ সংস্কার, ব্রতা হৃষ্ঠান, আশ্রমভেদ বক্ষা ও শ্রাছধ পূজাদি 
ক্রিয়া এইগুলি মানুষের অবশ্য পালনীয়। ধর্মরক্ষার প্রধানতম উপায় ছিসাৰে 
আচারগুলিকে গ্রহণ কর! যায়, এগুলির যথাঁষথ প্রতিপালনে জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা 
হয়, বিপরীত ভাবে ইহাদের লংঘনে মানুষ ক্ষীণায়ু হয় এবং ফলগ্বরূপ সমগ্র দেশ 
ও জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। ধর্মের শরীর হিসাবে আচারগুলি অপরিহার্য 
বলয়! তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: “বস্তুতঃ আচার ধর্মের শরীর । দশসংস্কার 
পৰিআরতার ব্যওক। ব্রতান্নষ্ঠান ইঞ্জিয়দমনের বিকাশ। আশ্রমভেদ অধিকারী 
ভেদ স্বীকৃতির "গিচায়ক এবং শ্রাদ্ধ পূজার্দি পূর্বাগতদ্দিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রদর্শন । অত্তএৰ সমগ্র আচার লোপে নীতিলোপও অবশ্থাস্তাবী ।+,৩ 

তৃদেব হিন্দু ধর্মের মুল প্ররুতি লইয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্ষণ্য ধর্ম 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহা কতকগুলি স্থির বিশ্বাসকে স্বীক্কৃতি দিয়াছে। 
সমগ্র পৌরাণিক জীবনচর্ধা এই বিশ্বাসগুলিকে সযত্বে লালন করিয়াছে । ইহাদের 
একটি হইল কর্নফলবাদ, অপরটি হইল বর্ণাশ্রম নীতি । এই ছুই প্রধান স্থত্র সমগ্র 
জাতিকে অদ্ভুত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । কর্মফলবাদ হিম্ণু জীবনকে মহৎ লাত্বনা 
দিয়াছেন। ইহ! তাহাকে ধর্মভীরু ও শাস্তিশীল করিয়াছে, তাহার ধ্যকোন 
প্রকার আত্মিক ক্ষোভ বা অভিযোগের সৃষ্টি কবে নাই। আঁচারে পবিত্রতা ধর্ 
তীরু ₹", আত্মলংমম, ক্ষমা, দয়া; ধৈর্য প্রভৃতির হবার! যে অস্তঃশাসন ও তাহাতে লব্ধ 
যে শান্তি ইহ! হিম্মু জীবনকে একটি স্থির লক্ষ্যে বাধিয়! রাখিয়াছে। বস্ততঃ তাহার 
সখ দুঃখের কেন্দ্রবিদু্তে মে আপনার কৃতকর্ষকে রাখিয়া দিতে চাহিয়াছে। 
“সেই শান্তর শিখাইলেন যে, বর্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্তমানের 
ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্পবিত হইয়া সমাজস্থিত জনসমূহছকে একটি 
সাম্বনার এবং একটি উত্তেজনার বাক্য বলিল--গ্রাক্তনের সুকৃত থাকে, বর্তমানে 
ভাল থাকিবে, দুক্কৃত থাকে, ভাল থাকিতে পারি. না, আর বর্তমানে সৃকৃত 
করিতে পার, পরকালে তাল থাকিবে, স্থকৃত না করিতে পার, ভাল থাকিবে 
না।৮* আপন ইচ্ছাশক্তির উপর ইহকাল পরকাল সন্্ধীয় শুভাশুভের ধারণা 
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হিন্দু জীবনকে কার্ধকারণ সংযুক্ত একটি ব্যবহারিক নীতি শাহের সন্ধান দিয়াছে। 

অতঃপর বর্ণাশ্রম ধর্ম তথা জাতিভেদ প্রথা । এঁতিহানিক পর্যালোচনা 
করিয়! ভূদেব দেখাইয়াছেন যে এই প্রথা সংরক্ষণের একটি সামাজিক উপযোগিতা 
আছে। বৈদিক ভারতে জাতিভেদ প্রথা তেমন প্রকট হয় নাই এই কারণে যে 
প্রথম দিকের আর্ধবুল সমাজে ভিন্ন বর্ণের লোকের তাদৃশ সমাবেশ হয় নাই। 
সুতরাং তখন বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রণের বাস্তব সমস্যা উপস্থিত হয় নাই। পরে 
সর্ঘদিকে আর্ধ সভ্যতার বিস্তার ঘটিলে বিভিন্ন বর্ণের অবাধ মিশ্রণে সমাজের 
আর্ধরক্ত যাহাতে দুষিত না হয়, তাহার জন্য পমাজ ব্যবস্থাপকগণ জাতিভেদ্‌ 
প্রথা প্রবর্তন করিলেন। ন্ুতরাং জাতিভেদ প্রথার মূল কারণ শ্রমব্ভাগ নহে, 
মূল কারণ বিবাহভেদ | এই বিবাংভেদকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যান) ভেদের 
ব্যবস্থ' হইয়াছে। ভারতবর্ষের জাতিভেদ তত্ব বিবাহ ভেদ্কে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়াছে । বিবাহ যত সমান ক্ষেত্রে হয়, ততই জাতির মঙ্গল। কারণ, “ক্ষেত্রে 
বীজের বৈষম্য হইতে পূ পুরুষের দৌধাদি সম্ত'নে প্রত্যাগত হইবার অধিক 
সম্ভাবনা--এইটি মৌলিক তথ্য ।* 


ভূদেবের এই মতামতগুলি নিছক তত্বালোচনার মধ্যে পীমাবদ্ধ নহে। তাহার 
অভিমতগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন 
গঠন করিতে চাছিয়াছেন। গৃহাশ্রম ধর্ম মন্থর কাল হইতে এদেশে পরম সমাদৃত 
হইয়া আসিতেছে । কোনরূপ উচ্ছুংখলতা ও নৈতিক ব্যভিচারিতা দ্বারা এই 
জীৰনকে কলুষিত করা উচিত নহে। তাহার “পারিবারিক প্রবন্ধ' কল্যাণপ্রস্থ 
আদর্শের ভিত্তিতে অপ্রমত্ত গার্থস্থ্ধর্ম গ্রতিপালনের নির্দেশ দিয়াছে । ইহা সত্যই 
নবযুগেব বাঙ্গালীর গৃহ্যম্ত্র। ভূদেবের সমসামস্িক কালেই বাঙ্গালীর গাহস্থা 
জীবনে ফাটল ধরিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের অভিশাপ । পারি- 
বারিক বন্ধন ক্রমশই শিথিল হুইয! পড়িতেছিল। উগ্রব্যক্তিস্বাতন্ত্রা ও নীতি 
ধর্মের শিথিলত1 সমাজদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয় দিতেছিল | ভূ্দেব সেই ক্ষেত্রে 
বোধ কবি ম্মার্ত রঘূনন্দনের খবশাননে উন্মার্গগামী সমাজনীতিকে আর একবার 
শৃংখলাবন্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ইহ! তাহার একান্ত সর্বস্ব রক্ষণশ্ীলতা না বিকাঁর- 
গ্রস্ত সমাজ জীবনের নিরামঘ়-প্রতিষেধ তাহাই ভাবিবার বিষয়। “আচার 
প্রব্ছে' তিনি সদাচার পালনের হ্ুদীর্ঘ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিত্যাচার 
ও নৈষিত্তিকাচারের খু'ঁটিলাটি বিবরণ দিয়া এগুলিকে তিনি জীবনে নিষ্ঠা 
সহকারে বহন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মাহষের পশুখর্ম বা জড়ধর্ম পরিহার 
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করিতে হুইলে শান্্াহমোদিত কর্মধারাঁর অনুসরণ করিতে হইবে । আচার ধর্ম 
পালনে তিনি স্থির সিদ্বা্ত দিয়াছেন যে জীবনে “অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া 
অপেক্ষা বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয় ।১৩ 

স্থদেবের এই নীতি নির্দেশ, সদাচার ও অন্থশাঁসনের এই আন্রগত্য নিঃসন্দেহে 
তাহাকে ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির নব পুরোধা রূপে পরিগণিত করিয়াছে । কিন্তু সত্যই 
কি তিনি 'রঘুনাথ ও বঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অতুযজ্জল ব্রণক্ষণ-পণ্চিত শ্রেণীর 
শেষ আদর্শ? একথা ঠিক, ভূশ্বের পরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন 
গঠনের ক্ষেত্রে তাহার মত কুলপগুরুব আবির্ভাব আর হয় নাই। তাহার আদর্শকে 
বহন করিবার ধথার্থ উত্তরসাঁধক আসে নাই। এদিক দিয়! ভূদেবের আধুনিক 
আবেদন কিছুট! খর্ব হুইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে স্থতিবিধানের বাংলা দেশ 
সচেতন ভাবে তাহাকে ম্মরণ না করিলেও অজ্ঞ'তসারে তাহাকে মনে করিবে। 
উনবিংশের যুগচিস্তায় ভূদেব যাঁদী যথার্থ নিরাময় ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়' থাকেন, 
তবে আজিও তাহার উপযোগিতা নি:শেষিত হয় নাই। সমস্ত সামাজিক 
বিধি ব্যবস্থার স্ৃট্টি ও উৎপত্তি প্রাচীন যুগে। সেগুলির প্রভাব কোনদিন 
সম্পূর্ণভাবে শেষ হইতে পারে না। ভূদ্দেব আধুনিক যুগের প্রাকালে যদি প্রাচীন 
দ্রীপবন্তিকাকে একটু উজ্জল করিয়া দেন, তাহ! হইলে কি তাহাকে রক্ষণশীলের 
রুদ্ধকক্ষে অস্তরীণ রাখা সমীচীন হইবে? 

ভূ্দেবের “পুষ্প'গুলি" গ্রন্থটি “কতিপয় তীর্থ দর্শন উপলক্ষে ব্যাস-্খাক্ণের 
সংবাদচ্ছলে হিন্ুপর্মের বৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন।” ইহাতে পৌরাণিক ৫.1পটে 
ভারততত্ব সন্ধানের চেষ্টা কবা হইয়াছে এবং পরিণতিতে জাতীর়তাবোধ 
উদ্দীপনের ছ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করা হইয়াছে । ইহাতে চিন্রত বেদব্যাস 
স্বজাতি-অঙ্গরাগের, মার্কগডয় জ্ঞ!নরাশির এবং দেবী মাতৃতমির প্রতিরূপ। ছুই 
মহাপুকুষের তীর্থ পর্যটনের মধ্যে লেখক দুইটি ভিন্ন যুগের চিত্র জ্রাকিয়াছেন। 
কলিযুগোপযে'গী বর্তমানের ব্রাহ্মণবেশী যাহা দর্শন করিয়াছেন, শান্ত ও পুরাণবেত্র। 
প্রাচীন বেদব্যাস তাহার মধ্যে তত্ব ও তাৎ্পর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। এইভাবে 
বিভিন্ন তীর্থের মধ্যে পৌরাণিক ভারতের যে মর্মবাণী লুক্কায়িত আছে, তাহাঃ 
এই সংবার্দ কথনে পরিস্ফুট হুইয়াছে। 

পুষ্পাঞ্জলিতে বধিত কয়েকটি তত্বদর্শনের উল্লেখ করা যায়। প্রভাস তীর্থে 
মার্কপ্ডেয় বলিতেছেন, “যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহেন্ছরিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, 
তেমনি অন্তরিক্দ্িয়গণের ' অন্ুভূতিও বিভিন্নরূপে। কোন পদার্থে স্বাচ প্রত্যক্ষ, 
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কাহারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, কাহারও শা প্রত্যক্ষ এবং কাহারও স্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। 
তেমনি বিষয় ভেদ্দে কাহারও অনুভব যুক্তি দ্বারা, কাহারও স্থৃতি দ্বারা, কাহারও 
আশা ছার' হইয়া থাকে। "বুদ্ধির বিষয়ীভূত ন! হইলেই কোন ব্যাপার 
অলীক এবং অসত্য বলিয়া! অবধারিত হইতে পারে ন1।%* আলোচ্য ক্ষেত্রে 
পুরাণপ্রোক্ত প্রজ্। ও তজ্জন্তি আশাবৃত্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে । 

আবার ক্কন তীর্থে শিবৰভক্তের মুখে শোনা যায় : “কষ্টম্বীকার সর্বধর্ষের 
মূল ধর্ম। সহিষুঠত সকল শক্তির প্রধান! শক্তি । যে ক্লেশস্বীকার করিতে পাবে, 
'তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাঁথ দেবাদিদেব চির তপন্বী, এইজন্য 
মহাশক্তি তগবত্তী তাহার চিরসঙ্গিনী ।”* আলোচ্য ক্ষেত্রে সহিষুতার জয়গান 
করা হইয়াছে। সাধনার ক্ষেত্রে সহিষ্ণু! অপরিহার্য । সহিষুতাই রামচন্্র 
ও যুধিষ্ভিরকে বিজয়ী করিয়াছে। 

অতঃপর কুমারিকা তীর্থের মৃত্যু তত্বটি অপূর্ব ' মৃতাদেবতা বেদব্যাসকে 
যুধিষিবের প্রতি আরোপিত প্রশ্ন গুলিই জিজ্ঞাদ' করিলেন £ বার্তা কি? আশ্চর্য 
কি? পথকি? সুখকি? স্ষ্টি জগতে মহাকালের অঙোঘ শাসনের কথা যুধিষ্তির 
বার্তারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভৃদেবের বেদব্যাস ইহার উত্তর দিয়াছেন £ 
“সংসারবূপ বিচিত্র উদ্যানের প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুব্ূপধারী 
বিধাতা! তাহাতে নিত্য নৃতন স্থির বিধান করিতেছেন। জগতের প্রক্কত চিরস্তন 
বার্তা এই 1৯ হৃটি ও বিনাঁশের ধারা ব্রদ্ধাণ্জে অব্যাহত, ইহাই যুগ যুগান্তের বার্ত। | 
আশ্চর্য বলিতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন-_নিত্য প্রাণীকুলের মৃত্যু দেখিয়াও মাহুষ 
চিরজীবী হইতে চায়, ইহাই পরম আশ্চর্ঘ। বেদব্যাস উত্তর দিয়াছেন, “পঞ্চভূত 
পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে এবং সেই জীব ক্রমশঃ পরিণত হইয়! ঈশ্বরত্তের 
অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃতাপতির পালন গুণে এতাদুশ সমূহ 
মঙ্গল সাধন হইতেছে, লোকে তাহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়া বোধ করে। 
ইহা অপেক্ষা মধিকতর আশ্চর্য কি ?”১* যুধিষির যাহাকে অবধারিত বলিয়াছেন, 
বেদব্যাস তাহাকে মঙ্গলের নিদান বলিয়াছেন । মৃত্যু সম্বন্ধে এই চিরপোধিত শঙ্কা 
মানুষের সহজাত--একটি গ্রুব পরিণতিকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি সত্যই 
ঘআশ্চর্ষের বিষয় । 

গৃঢ় ধর্মকে চিনিবার উপায় নাই, ভিন্ন ষ্টার ভিন্ন মত। সে ক্ষেত্রে মহাজন 
নিগিষ্ট পথই প্রকৃত পথ--ইহাই ছিল যুধিষ্ঠিরের উত্তর । স্ষ্ি-স্থিতিস্লায়ের মহা 
বৃত্তকে ব্দেব্যাস পথ বলিয়াছেন। যুধিষ্তির ধর্মমতের দিক হইতে প্রশ্নের উত্তর 
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দিয়াছেন, বেদব্যাস দিয়াছেন জাগত্তিক বিধানের দিক হইতে। তাহার পথ 
সৃতি তত্বাহগ। 

অথণী ও অপ্রবানীকে যুধিষ্ঠির সুখী বলিয়াছেন। তাহার উত্তর সাংসারিক 
দিক হইতে। বোব্যাস উত্তর দিয়াছেন দার্শনিক দিক হইতে । মাহছষ জন্ম 
পারস্পর্ষের সুত্রে আবদ্ধ। ইহা ম্মরণ রাখিয়া! নিরভিমানচিত্তে স্বীয় অংশধর্ম 
প্রতিপালন করিলেই সে সুখী । 


হিন্দু সংস্কৃতির আচার ধর্মগুলি যেমন ভূদেবের প্রবন্গুলিতে ব্যক্ত, তেমনি 
ত্বাহার পৌরাণিক গ্রজ্ঞা ও ভারতবোধের পরিচয় তীঁহার পুষ্পাঞ্লি। পৌরাণিক 
রূপক আখ্যান ও কিংবাসন্তীর নৰ বিশ্লেষণে ভূদেব স্বজাঁতি অন্কুরাগীকে তাহার 
ধানগমা দেবীমূ্তি মাত ভূমির সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র।। আমর। ইতিপৃবে বঙ্কিমচন্ত্রকে হিন্ুধর্সের অন্ততম প্রবক্তারূপে 
আলোচন! করিয়াছি । বুস সাহিত্যের অনুপম স্থষ্টির সমান্তরালে তিনি শান্ত 
ও ম্বধর্মের মাজিত অন্ধুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জীৰনের 
শেষ দশ বত্মর তিনি এসম্পর্কে গুঢ় পর্যালোচনা স্থুক করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ 
প্রচার ও 'নবজীবনঃ পত্রিকাঁতেই বঙ্কিমের ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি প্রকাশিত 
হইত। এইগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । কক্ষ্যমান অধ্যায়ে ইহাদের 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে। 

হিন্টু ধর্ম সম্বম্বীয় বস্কিমের গ্রন্থগুলি হইল ধর্মতব*, “কৃষ্ণচ এ” 
এ্রীমস্তগ বদগীতা+ এবং “দেবতত্ব ও হিন্দু ধর্ম” | ধর্মতত্ব গ্রন্থে ধর্মের তত্ব'লোচনা, 
“কৃষ্ণ চরিত্রে” তাহার বাস্তবায়িত আদর্শ, শ্রীমন্তগবদ্গীতা'তে কৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম 
ব্যাখ্যান এবং “দেবতত্ব ও হিন্দু ধর্ম" গ্রন্থে বৈদিক দেবতত্ব ও হিন্দুধর্মের সাধারণ 
ভিত্তি ভৃমির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

ইহাদের মধো “দেবতত্ব ও হিন্মু ধর্ম” গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী পূর্বোক্ত ধর্মগ্রস্থগলি 
হইতে বিষয়বস্তর দিক দিয়! শ্বতজ্্র। বঙ্কিমচন্ত্রের জীবিত কালে ইহ! পুস্তকাকারে 
গ্রথিত হয় নাই। পৃথক পৃথক কয়েকটি শিরোনামে ইছার গ্নন্ধগুলি প্রচারে, প্রথম 
ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাবাঁছিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাহার তিরোধানের পরে ইহা 
সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের উদ্মোগে জনসাধারপের গোচরীভূত হয়।১১ বৈদিক 
ধর্মের বিভিন্ন টৈপিষ্ট্য নিরূপণ এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য । ইহাদের মধ্যে বন্ধিমচন্্ 
বৈদিক দেবতত্ব, ঈশ্বরত্ত্ব ও উপাসন! রীতি সম্পর্কে কিছু কিছু পর্যালোচনা 
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করিয়্াছেন। তিনি বৈদিক ধর্মের তিনটি স্তর লক্ষ্য করিয়াছেন ১১২ 

১। «প্রথম, দেবোপাসনা--অর্থাৎ জড়ে চৈত্তন্ত আরোপ এবং তাহার উপাসনা 

২। ঈশ্বরোপাসন। এবং তৎ্দঙ্গে দেবোপাসন! 

৩। ঈশ্বরোপাগনা এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয় | 

অর্থাৎ বেদের ঈশ্বরতত্ব একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্টিত করিয়াছে । বিশুদ্ধ বৈদিক 
ধর্ম তেত্রিশ দেবতার উপালন। নহে কিংবা! তিনদেবতারও উপাসন! নহে । তাহা 
মূলতঃ এক ঈশ্ববেরই উপাসনা । এই ঈশ্বরোপাসনার ধারাই হিন্ুধর্মে গৃহীত 
হইয়াছে। বহুরূপ ও বিচিত্রতার মধো ইহাই হিন্দুধর্মের স্থির চিস্তা। বেদ 
উপনিষদ হইতে পুরাণ সংহিজ! ইত্যাদির মধ্যে এই এক ঈশ্বরের কথাই প্রবন্তিত 
হুইয়াছে। গীতার কৃষ্ণোক্ত ধর্মের মধ্যে ইহা! স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে £ 
“ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্ত দেবতাকে তজনা করে সে অবিধিপূর্বক 
ঈশ্বরকেই ভজন করে ।৮১৩ 

বৈদিক ধর্মের তত্ব ও তাৎপর্য লইয়! বঙ্কিম বিশেষ আলোচনা! করেন নাই। 
এগুলি একান্তই প্রাসঙ্গিক আলোচনা । বঙ্কিম-চিন্তা ধীরে ধীরে একটি বিশিষ্ট 
বিষয় আশ্রয় করিয়! পুষ্ট হইতেছিল। ইহা! হি্দুধর্মের পৌরাণিক চেতনা । ইহ! 
হইতে তিনি সথগতীর তত্ব ও আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাহার ধর্মতত্ব ও 
“কৃষ্ণচরিত্রঁ ইহারই ফল, গীতা ব্যাখ্যা এই অস্বিষ্ঠ তত্বাদর্শের টাকা ভাষ্য। 
সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পুরাণ ধর্মকে অভিনব উপায়ে গ্রহণ করিয়াছেন দেখ! 
যাইবে। 

এসম্বত্ধে মোছিতলালের সিদ্ধান্ত গ্রণিধানযোগ্য । তিনি রূপ স্থত্টিকে 
শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম বলিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ নিরবয়ব ভাববস্তকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ 
করিয়া তোলাই কবির কাজ । আাবাতীয় বেদান্তদর্শন স্থকঠিন ভাববস্তকে নিরবয়ৰ 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছে । ভারত ধর্মের ইতিহাস নানা শুন্ধবাদ বা নাস্তিকা- 
দর্শনের কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর শঙ্করাচার্ধ এই 
নাস্তিক দর্শনের প্রতিবাদে যে দার্শনিক ওত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাও একাস্তরূপে 
তত্বকেন্দ্রিক । ইহাতে জনসাধারণ সত্যিকারের মুক্তি প্রেরণা পায় নাই। 
জাতীয় জীবন এই সময়ে একটি জীবন্ত তত্বার্শন দেখিতে চাহিয়াছে। তাহার 
এই আত্মিক সংকট মৌচনের দায়িত্ব লইয়াছে পৌরাণিক সাহিত্য ৷ ছুর্জের ব্রহ্ধ- 
তত্ব বা আত্মতত্বকে ইহা সহজ সরল করিয়া জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছে। 
জাতীয় সংকট মুক্তির ইহা এক অভিনব উপায়। বঙ্িমচন্্র এই পৌরাণিক 
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কবিকর্মের ধাঁরাই বহন করিয়াছেন। মোহিতলালের ভাষায়, «“মেই পৌরাণিক 
কৰি প্রতিভা এ কালের ভারতে আবার এক মহা যুগসঙ্কটের সন্ধিক্ষণে হস! 
বাঙ্গালী জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভুম হইয়াছিল-_বহ্কিমচন্দ্র সেই প্রেরণাই অহ্থভৰ 
করিয়াছিলেন। সেই প্রেরণার বশেই তিনি আর এক যুগের মৃক্তি, ৰা সাধন বিগ্রহ 
নির্মাণ করিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইছার একট! সাক্ষ্য প্রমাণও আছে-_ 
বঙ্কিমচন্্র এ পৌরাণিক ধর্মকেই হিন্মু ধর্মের পূর্ণ পরিণতক্বশ বলিয়া! ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন । অতঃপর তিনি এই মাঁরেক যুগের অভিনব বিপ্লবী প্রবৃত্তিকে এ ফুরোগীয়, 
প্রকৃতি সর্বন্ব, অন্ধ জীবনাবেগের ছুরন্ত দাবিকে স্বীকার করিয়া! তাহারই জবানীতে 
ভারতের সেই নিত্য সনাতন পুরুষ আত্মাকে প্রতিঠিত করিতে চাহিলেন। তিনিও 
বন্ষন্ত্ব হইতে মৃশ্তিতত্বে নাঁমিয়। আমিলেন।*১* পাশ্চাত্যের যে প্রকৃতি ধর্ম 
আধুনিক যুগে সর্বজয়ী শক্ত ধারণ করিয়াছে, ইহাতে জীবনের যে বলিষ্ঠ বাস্তবতা! 
প্রকাশ পাইয়া্গে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাঁকে স্বীকার করিয়। তাহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত কবিয়াছেন। সনা'তনের নিরাকারকে যুগের আকারে সাকার করিয়া 
তিনি প্রাচীন নতব্বদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার কৃষ্ণচরিত্র এই 
সাকার কল্পনা--ভারতায ধ্যান ধারণার পরম আশ্রয়কে তিনি যুগপটে বাখিয়া 
নুতন করিয়। বিচার করিযাছেন । 

বস্তনঃ ধর্মতর” কিষ্ণচরিত্র ও এশ্রমস্তগব্দগীতা" সম্মিলিতভাবে তত্ব ব্যাথ্য' 
ও -ত'হার সাকার পবিপৃর্ক বূ'প গৃহীত হইতে পাবে। আবার ধর্মতত্বের 
তকন্যাখ্যাও একান্তভাবে 'তবালোচনা নহে। মহাভারতে পৌরাণিক "্বনচিন্তা 
যেন তত্ব ও আদর্শের সঙ্গমকেন্দ্র, তেমনি তাহার ধর্মততও হত্ব ও 
আদর্শের মিলনকেন্ত্র । তথাপি ধর্মতত্ব এককভাবে সঠিক আদর্শকে 
প্রতিফলিত নাও করিতে পারে, এইজন্য পথকভাবে “রুষ্চরিভ্রের? কল্পনা । 
আবার “কৃষ্ণচবিত্রে” যে আদর্শ অভিব্যক্ত ও আচরিত হইয়াছে, তাহার অনুব্যাখ্যা 
হিসাবে ভ্রীমন্তগবদ্গীতা*। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে তত্ব হইতে আদর্শে আবার 
আদর্শ হইতে সত্যে উপনীত হুইয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্রভাষে ইহাদের আলোচনা 
করিতে চেষ্টা করিৰ। 

ধর্মতত্ব । 'ধর্মতত্ব' ও “কুষ্ণচরিত্র' ছুইটি পরিপরক রচনা । ধর্মতণের 
প্রবন্ধগুলি প্রথম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে 
থাকে। ইহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ গ্রীষ্টাকজে। কালাহুক্রমিক বিচারে 
যদিও ইহা কুষ্চচরিত্রের পরবর্তী রচনা, তথাপি কৃষ্চচরিত্রের ততবাংশ ইহাতে 
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হুত্ররূপে গ্রধিত হইয়াছে বলিয়৷ ইহার স্থান “কৃষ্ণচরিত্রের” পূর্বে হওয়াই সমীচীন । 
কষ্ণচরিজ্রের বিজ্ঞাপনে ইহা উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্জর লিখিয়াছেন £ “আগে 
অস্থশীলন ধর্ম পুনর্ম্ক্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচবিত্র পুনসূদ্রিত হইলেই ভাল হইত । 
কেননা অ্থশীলন ধর্মে যাহা! তত্ব মাত্র ফঞ্চচরিত্রে তাহ। দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে 
যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত 
বুঝাইয়া, তারপর উদ্দাহরণের দ্বার ম্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই 
উদ্দাহরণ ।১৮১৫ 

ধর্মতত্বের প্রধান ভিত্বিভূমি শ্রীমস্তগবদ্গীতা। বস্ততঃ শ্র'স্ভগবদ্গীতা 
বন্কিমের নিকট কোন পরোক্ষ প্রভাবরূপে স্বীকৃত হয় নাই, প্রত্যক্ষ প্রেরণারূপেই 
গৃহীত হইয়াছে । এইজন্যই বোধ হয় ধর্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রে গীতার ধর্ম সম্যক 
পর্যালোচনা করিয়াও তিনি অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছিলেন, যাচার জন্য স্বতত্ত 
ভাবে তিনি গীতাভাস্তে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

গীতাকেই মূল কেন্দ্রে রাখিয়া বঙ্কিম তাহার বক্তবা উপস্থাপনায় বিভিন্ন তব ও 
চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার শেষ বক্তব্য হইল, হিন্দু ধর্মের 
সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদৃগীতা যে অনুশীলন তত্তের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সবোৌৎক্কষ্ট। উহা মানুষকে মৃক্তি অভিমুখী করে, “যে মুক্তি 
সখমাত্র নছে, একেবারে আত্যন্তিক সখ ।, 

মনম্বী হীরেন্্রনাথ দত্ত 'ধর্মতত্ব'কেই বঙ্কিযের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান 
বলিয়াছেন। এই অভিমত সর্বতোভাবে সমর্থন যোগ্য । কারণ ইহাই বঙ্কিষের 
ধর্মচিত্ত। ও দার্শনিক প্রত্যয়ের 'ভিত্তিভূমি | ধর্মতত্বের খ' ক্রোড়পত্রে তিনি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর বিবিধ ধর্ম ব্যাখ্যা অহ্থসরণ করিয়! ভগবদ্গীতার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ 
ৰলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীষীদের ধর্মব্যাখা। প্রসঙ্গে 
তিনি অস্ত কোম্তের বক্তব্যকে সর্বাপেক্ষ! সমীচীন বলিয়! মনে করেন £১৬ 
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কোম্তের চিন্তাধারার সামীপ্যে তিনি গীতার মধ্যে ধর্মের পূর্ণপ্রকৃতি লক্ষ্য 
করিয়াছেন :১৭ “্যর্দি কেহ মহ্য্যদেছ ধারণ করিয়া! ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে 


শতাব্ধীর শেষপান্দের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২১৫" 


ধ্যান এবং মহুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমস্তগবদ- 
গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকুষ্ণের উক্তি কি কোন মমুষ্য- 
প্রণীত, তাহ! জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রক্কৃতি ব্যক্ত ও 
পরিস্ফুট হুইয়! থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগ বদ্‌গীতায় ।» 

ধর্মতত্বে বঙ্কিম ম'হুষের অন্তশিহিত বৃত্তিগুলির সামগুস্তের কথ! বলিয়াছেন । 
এই বৃত্বিগুলি চারিটি ভাগে বিভক্ত--শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্ধকারিণী ও 
চিত্তরঞ্জিনী। ইহার! পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং ইহাদের যথোচিত অগ্শীলন ও 
পরস্পরের সামঞ্জস্তের মধো মন্গষাত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব--ইহাই ধর্মতত্বে বন্কিমের 
মোটামুটি বক্তব্য। ইহার আম্ুযঙ্গিক বক্তব্য, বৃত্তিপমূহের লামগ্রস্তে চিত্তের 
ঈশ্ববমুখীনতা। “সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পন ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই 
প্রকৃত কষ্ধার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিফাঁম ধর্ম, ইহাই স্থায়ী সুখ, ইহারই নামাস্তর 
চিত্তশুদ্ধি। ঈতারই লক্ষণ “ভক্তি গ্রীতি শাস্তি, ইহাই ধর্ম, ইহা! ভিন্ন ধর্মাস্তর 
নাই 1১১৮ 

অনুশীলনের উদ্দেশ যে আতস্তিক সখ, "হা লাভ করিতে হইলে কোন 
বৃত্তিকে একেনারে তুচ্ছ এবং কোন্টিকে বিশেষভাবে কল্যাণ প্রদ ভাঁবিলে চলিবে 
না। আমাদের কথিত নিক বৃভিগুলিও উচিত যাজায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় 
অধর্ম॥। এ সম্বন্ধে গীতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সেখনে কৃষ্ণের 
যে উপদেশ, তাহাতে ইন্জ্িয়ের উচ্ছেদ উপপিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। 

অতঃপর বিভিন্ন বৃত্তির উপর বঙ্কিমের বক্তব্য আলোচনা করা « "তে পারে। 
প্রথমে শারীরিকী বৃত্তির কথা। প্রথমতঃ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন * শারীরিক 
বুক্তি-সকলের সমূচিত মন্থশীলনের মভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত লয়। তারপর 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি প্রভৃতির সম্যক অনুশীলনের জন্য ও শারীরিক বৃত্তি সকলের অস্ুশীলন 
আবশ্তক, যেহেতু শারীরিক শক্তির হ্বাপবৃদ্ধিতে ইহাদের হ্বাসবৃদ্ধি হয়। তৃতীয়তঃ 
আত্মরক্ষার্থে শারীরিক বৃত্তির * রিচর্ধা অত্যাবশ্ঠক । বলাভাবহেতু ধাস্সিক ব্যক্তিও 
অনেক সময় ধর্মের শ্রাশ্রয় গহণ করেন। যুধিষ্িরের মিথ্যা ভাষণের পশ্চাতে এইক্জপ 
বলাভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি স্বদেশ বক্ষা । যদি আত্মরক্ষ। এবং শ্বজনরক্ষা 
ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। পবস্ত ইহা অ-ও গুরুতর ধর্ম, কারণ এখানে 
আপন ও পর উভয়কে রক্ষা করিতে হয়। শারীরিক বৃত্তিগুলি অনুশীলনের জন্ত 
ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইঞ্জিয় সংযম সম্বন্ধে অবস্ত পালনীয় নীতিগুলি মানিয়া 
চলিতে হয়। এইরূপে তিনি দেখাইয়াছেন, “শারীরিক ও মানসিক বৃতিগুলি 
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পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, একের অনুখীলনের অভাবে অন্তের অন্থশীলনের অভাব ঘটে । 
অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্ট! কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই 
ক্ষান্ত তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পুর্ণ ।”১৯ 

জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে বঞ্িমের বক্তব্য হইল, এ বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম-নিরদি 
সখ সম্ভব। তারপর জ্ঞানোপার্জন ব্যতীত অন্য বৃত্তিরও সম্যক অনুশীলন কর! 
যায় না। সর্বোপরি জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না এবং ঈশ্বরের বিধিপূর্বক 
উপাসনা! করা যায় না। এই জ্ঞান পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে হইতে পাবে, 
ইহার অন্থশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের 
পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনস্ত জ্ঞান ভাগ্ার নিহিত অছে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞ'নার্জনী 
বৃত্তি সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ক্রুটির উল্লেখ করিয়।ছেন। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য 
জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে । এইব্বপ জ্ঞান কল্যাণ প্রদ নহে, পীড়াদায়ক | অজীর্ণ 
জ্ঞান মাহষের ৰিপদ ডাকিয়া আনে। জ্ঞ'নভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি 
করিতে হয়, তাহা! জানে না। জ্ঞাত বস্তগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাদের 
সমবায়ে ফল কি, তাহা! জানা একান্ত প্রয়োহন। এইরপ জ্ঞানার্জনই ধর্মের একটি 
প্রধান অংশ। 

অতঃপর কার্ধকারিণী বৃত্তির কথা । এই বৃত্তির কাজ কর্মে প্রবৃত্তি দেওয়া । 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ-_এই বৃত্তির অস্তর্গত। ইহাদের মধ্যে 
ভক্তি প্রীতি ও দয়াকে বঙ্কিমচন্দ্র উত্রুষ্ট বলিয়াছেন। ভক্তিবৃত্তির প্রসঙ্গে ধম- 
তত্বের অন্যতম প্রতিপাগ্ঠ “বিষয় “ভক্তিতব" আলোচিত হইয়াছে। ধর্মতত্বের 
দশম হইতে বিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিতত্বের স্থদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে । 
বন্কিমের ভক্তিতত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছে । মনুষ্য মধ্যে 
পিতা*মাঁতাঁ, রাজা, আচার্ষ-পুরোহিত, সমাজ শিক্ষক, ধামিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই 
ভক্তির পাত্র। ইহাদের কেন্ত্র করিয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়। 
পরিশেষে ভক্তি আশ্রয়ী চিত্তকে ঈশ্বরমুখীন করিতে হুইবে। ঈশ্বরভক্তি সম্বতঃ 
তাহার কথা-_-“ইঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমান্র উদ্দেশ্য সেই 
ঈশ্বরে ভক্তি।”২* বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমস্ভগবদ্গীতাকেই সর্বপ্রধান ভক্তিতত্বের গ্রন্থ 
ৰলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । ভক্তির সর্বপ্রধান কথা বৃত্তিনিচয়কে ঈশ্বরমৃখীন কর! । 
গীতার বিভির অধ্যায়ে চন্নবৃত্তি এইরূপ ঈশ্ববাঁভিমুখী হয়, সেই জন্য ইহ! শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ । * 

অতঃপর বিষুঃ পুরাঁপের গ্রহলাদ চরিত্রের ঈশ্বর ভক্তির কথা তিনি আলোচন' 
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করিয়াছেন। বিষ পুত্তাণের ধরব এবং গ্রহলাদ ছুইভন পরভক্ত থাকিলেও ঞ্ুবের 
উপাসনা সকাম আর প্রহনাদের উপালনা নিষফষাম। সেইজন্য ধবের উপাসনা 
নিয়শ্রেণীর, তাহা ভক্তি নহে। পক্ষান্তরে গরুহলার্দের উপাসনা ভক্তি, এইজন্ 
তিনি লাভ করিলেন মুক্তি । 

ভক্তির উৎকৃষ্ট সাধন পন্থা সম্বন্ধেও বাহ্কম গীতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। 
অন্য ভজনারছিত ভক্তিযৌগ, তদ্বারা শ্রীরুষ্ণের ধ্যান ও উপাসনা, নিবিষ্ট চিত্তে 
শ্রকষে আত্মসমর্পণ--তাহাই ভক্তি সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ। ইহার বিকল্পে অভ্যাল 
যোগ, তদ্‌বিকল্পে ঈশ্বরোষ্মোদিত কর্ম সম্পাদন ও ত্দৃবিকল্লে সর্বকর্মফলত্যাগ 
করিলেও ভক্তি সাধন করা ধায়। কে'ন জীবই একেবারে কর্মশূন্য নহে। সেইজন্ত 
কর্মকর্তার পক্ষে ফলাকাংক্ষ! ত্যাগ করিলে ঈশ্বরোপলব্ধি সহজ হইবে। 

ভাগবত পুরাণের কশিলোক্তি ব্যাখ্যা! করিয়া তিনি গীন্োক্ত ভক্তি চর্চাকেই 
গ্রতিষ্িত করিয়াছেন । সেখানে ঈশ্বরাবত্তার কপিল বলিযাছেন__“আমি সর্বভূ্তে 
ভূ্াত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞ। করিয়! মুষ্য প্রণ্তমাপুজ। 
বিড়দ্বনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে আত্ম স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যে প্রতিম। ভজনা করে, সে ভম্মে ঘি ঢ'লে।”২১ এইরুপে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্দহবে 
ভক্তির উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! কবিয়!ছেন। 

অপরাপর কার্ধকারিণী বৃত্তির মধ্যে প্রীন ও দয়ার সম্যক জ্মশীলন আবশ্তক | 
ঈশ্বরে ভক্তি ও মন্তষ্যে শ্রীতি-_ইহাকেই বঙ্কিম ধর্মের সার ও অনুশীলনের মৃখ্য 
উদ্দেশ্ট বলিয়'ছেন। আর আর্তের প্রতি গ্রীতিই ধয়ার রূপ পরিগ্রহ কপ্র। অন্যান্য 
নিকৃষ্ট বৃত্তি--কাম, ক্রোধ ও লোভের যথোচিত দমনই ইহাদের যথার্থ শীলন। 

শেষ চিত্তরঞ্জিনী বৃ্তি সম্বন্ধে বহ্কিমচন্্র বলিয়াছেন যে, ইহার সম্যক অনুশীলনে 
এই লচ্ছিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্মধ সচ্চিদীনন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্ভূতি হইতে 
পারে। ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দধ বিশিষ্ট চিত্তরঞ্রিণী বৃত্তির যথার্থ অনুশীলনে এই 
অনস্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। আর এই সৌন্দর্ষের অন্থৃভূতিতেই ত্বাছার 
প্রতি আমাদের প্রেম বা ভক্তি জন্মান সম্ভব৷ | 

এই ভাবে ধনূতত্বে বঙ্কিম বৃত্তিনিচয়ের যথোচিত অনুশীলন ও ইহাদের 
সামঞ্জশ্যের কথা বলিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বক্তব্যকে সংহত করিয়া চিত্তের 
ঈশ্বরমূখীনতার কথা বলিয়াছেন। চিত্তের এই অংস্থাই তক্তি। স্থৃত্রাং বৃত্তি 
নিচয়ের সামঞ্তশ্ত ভক্তিসাধনের বিশিষ্ট উপায়রূপেই গ্রাহথ। ধর্মতত্বে বস্কিম 
গ্নীন্চোক্ত অনুশীলন ধর্মকে একইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


২১৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ক চরিত্র || কৃষ্চচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণপ্রসঙ্গে সর্বশ্রেঠী রচনা ) 
ইহাতে তিনি নবযুগের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের অযুতযুগ বরেণ্য কুষ্ণ চরিত্রকে 
নৃত্তন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন। মহাভারত-পুরাণের পৃষ্ঠা হইতে ইহা! 
তাহার অভিনব আবিষ্ষারু। 

কঞ্ণচরিজর রচনার একাধিক কারণ আছে। 

প্রথমতঃ তাহার ধর্মতত্ে ব্যাখ্যাত অন্থশীলন ধর্মের প্রত্যক্ষ আদর্শরূপে গৃহীত 
হইতে পারে এমন একটি চরিত্র প্রীকৃষ্ণ । ভারতপুরাণের অগণিত চরিত্রে-_রাজর্ষি, 
দেবধি, ব্রচ্মবি প্রভৃতির মধ্যে কিংবা ক্ষত্রিয় বীরকুলের মধ্যে-_অচশীলন তত্বের 
আংশিক প্রকাশ হুইয়াছে। খ্রীষ্ট ওশাক্য সিংহ নির্মল ধর্মবেত্তারূপে পরিগৃহীত 
হইয়াছেন মাত্র। ইহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আসীন থাকিয়া অঙ্গশীলন ধর্মের অনেকখানি 
আয়ত্ত করিয়াছেন। সেইজন্য ইহারা নিঃসন্দেহে মহুৎ। কিন্তু শ্রীক্চ এমন 
মহতে; মহীয়ান যে কেবল তাহার মধ্যেই অনুশীলন ধর্ত্ের সম্যক স্ফুরণ হুইয়াছে। 
এই তত্ব প্রমাণের জন্য তিনি কৃষ্ণ চরিত্র ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ তাহার সময়ে হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন স্থরু হুইয়াছে। প্ধর্মান্দোলনের 
প্রবলতার এই সময়ে কষ্ণচবিত্রের সবিষ্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয় । যদ্দি 
পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় বাখিবার কি আছে ন' আছে, 
তাহা দেখিয়া! লইতে হুয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও 
কষচরিত্রের সমাজে!চন! চাই, কেন না কুষ্ণকে না উঠাইয়! দিলে পুরাতন উঠান 
যাইবে না।”২ৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ধিত 
হইয়াছে তাহা জানিবার জন্ত তাহার কষ্ণচরিত্রের পর্যালোচন! | 

তৃতীয়তঃ, দেশীয় ও বিদেশী লোকের সংস্কাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষ্ণচৰিত্র 
বহুলাংশে বিকৃত। এ দেশের লোক সংস্কত পুরাণের যাবতীয় বিবরণকে একেবারে 
অভ্রান্ত বলিয়। মনে করে। আবার পাশ্চান্তয পণ্ডিতদের অনেকেই প্রাচীন 
ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইহাদের কাছে ভারতীয় ধর্ম, শান, ভাস্কর্য, 
স্থাপত্য সব কিছুই হয় মিথ্যা, নয় অন্ুকরণ। তাহাদের বিচারে শ্রীকঞ্চ আদর্শ 
চরিত্র নহে। এই ছুই চরম পদ্থীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ তুলিয়! ধরার জন্যও তাহার 
রুষ্ণচরিত্রের পরিকল্পন। 1 

সর্বশেষে, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য কৃষ্ণচরিত্রের আলোচন!। 
“যেদিন আমরা ফুষচরিত্র অধ্ধনত করিয়! লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদিগের 
সামাজিক অবনতি । জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যন্ত--. 
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মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে 
জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে । ভর! করি, এই কৃষ্চচরিত্র ব্যাখ্যায় সে 
কার্ধের কিছু আশ্নকুল্য হইতে পারিবে ।৮২৩ 

কষ্ণচবিত্রে বন্কিম যুক্তি প্রমাণাদির সাহায্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি প্রতিষ্টিত 
করিতে চাহিয়াছেন : 

১। মহাভারতের এঁতিহা দিকতা স্থাপন 

২। শ্রীক্কষ্ণের এতিহাসিকতা স্থাপন 

৩। শ্ররুষ্ণ পূর্ণ মানব 

৪। প্র ঈশ্বরের অবতার 

(১) মহাভারতের এঁভিহাদিকতা স্থাপন ॥--কষ্ণচচরিজ্রের প্রধান উৎস 
হিসাবে বঙ্কিম মহাভার-কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ এবং 
পুরাণের মধ্যে রুষ্ণ গ্রসঙ্ষের বিবিধ আলোচনা থাকিলেও মহাভারতই 
সর্বপূর্ববতী । সেইজন্য ইহাব এতিহাসিকতার দিকে বঙ্কিম সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিয়াছেন। 

মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলেও 
ইহাতে এতিহাসিক তথ্যের অভাব নাই। ইহাতে অনেক অনৈনগিক ঘটন! 
মিশিয়! গিয়াছে । প্রথমে জনগ্রতিকে কেন্দ্র করিয়। কবির যে গ্রস্থনঃ তাহার মধ্যে 
অনেক মিথ্যার অবকাশ থাকে, দ্বিতীয়তঃ পরবতী লেখকগণ মূল বচনার মধ্যে 
অনেক বন্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন । মহাভারতে এইবূপ সংযোজন খুব অল্প নছে। 

পাশ্চান্তয পণ্তিতগণের অনেকে মহীভাবতকে শুধুমাত্র মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া ইহার এতিহাসিক মূল্যকে গৌন করিয়াছেন । প্রগীণ গ্রন্থে বিবরণীতে 
মহাভারতের যে উল্লেখ পাওয়! যায়, তাহা তাহাদের নিকট এতিহামিক সত্য 
বলিয়া বিবেচিত হয় না। আবার লাসেন প্রভৃতি পরগুতগণ মহাভারতের 
এতিহাসিকতা। কিছুট। স্বীকার করিলেও পাগুবগণকে অনৈঠ্হাসিক বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ পুরাণ, আপস্তন্ব ধর্মস্ত্র এবং পাণিনি প্রসূতি 
হতে প্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীষ্টের সহশ্রীধিক বৎসর পূর্বে যুখিষ্ঠি এআদির বৃত্তান্ত 

যুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচাপত ছিল। তবে এই ম্হীভারত আধুনিক কালের 

মহাভারত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চাহিয়াছেন এতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, 
তবে তাহা! আদিম মহাভারতের। এই সম্পদ: তিনি মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত 
অংশগুলি আলোচন! করিয়াছেন। ইহ! নির্ধারণের জন্ত তাহার ব্যবহৃত স্ত্রগুলি 
এইরূপ £-. 


২২৭ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


আদিপর্বের পর্বদংগ্রহাধ্যায়ে অস্তভুক্তস্থচী ছাঁড়া অন্ত কিছু মহাভারতে থাকিলে 
তাহ! প্রক্ষি্ক ৷ আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতা এবং ব্রাহ্মণ গীতা এইরূপ প্রক্গিগ্ত। 


অঙ্গক্রমণিক! অধ্যায়ে সার্ধ শত শ্লোকে মহাভারতের সার সংকলন বহিয়াছে। 
ইহার মধ্য ষে সব প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, সেগুলি প্রক্ষিপ। 


পরস্পর বিরোধী বিবৃতির একটি প্রক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য । 


মহাভারতের বিশিষ্ট অংশের রচনারীতির সহিত অন্ত অংশের বচনারীতির 
অসংগতি থাকিলে তাহাকে প্রক্ষি্ধ বলিয়া গ্রহণ করা বায়। 


তেমনি মহাভারতের বিশিষ্ট-চরিত্্ চিত্রণের সহিত উক্তচরিজ্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
বিপরীত পরিচঘ থাকিলে তাহাকে প্রক্ষিু বলিয়া মনে করা যায় । 


সর্বোপরি, মহাভারতের অলৌকিক ও অতিপ্রারুত ঘটনাগুলি গ্রক্ষিপ্ত হইবার 

সম্ভাবন। ৷ 

প্রাফতজনের মনোরঞগ্নের জন্য পরবত্তাঁকালের কবিদের দ্বারা এই প্রক্ষিপ্ত 

অংশগুলির সংযোজন হওয়া সম্ভব । 

মহাভারতের এঁতিহাসিকতা নির্ধাবণ প্রপঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটি স্তরের 
উল্লেখ কবিয়াঁছেন। প্রথম স্তরে মহাভারতের মূল কাঠামো--তাহাতে পা গুব- 
দিগের জীবন বৃত্তান্ত এবং আহ্ষঙ্গিক কৃষ্ণ কথা ছাড। আর কিছুই নাই । এই 
অংশই তাহার মতে-_ প্রামাণিক এবং ইতিহান সম্মত । এই “স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার 
বা বিষুর অবতার বলয় সচরাচর পবিচি- নকল, নিজে তিনি আপনার দেবস্ 
স্বীকার করেন না, এবং মাহুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন 
ন11%২৪ ইছাই চব্বিশ হাজার শ্লেক সয়হ্বিত ভারত সংহিতা । 

দ্বিতীয় স্তরে মহাভারতে প্রচুর দার্শনিক তব্বের সমাবেশ হইয়াছে এবং ইহার 
মধ্যে বু অপ্রারুত ব্যাপার সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্তরে কৃষ্ণ “ম্পষ্টতঃ বিষুতর 
অবতার ব| নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অরিন, নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত 
করেন, কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে 
যড়শীল।৮২৫ এই স্তরের বিশিষ্ট রচনাগুলি উঠাইয়া লইলে মুল মহাভারতের কিছু 
ক্ষতি হয় না, ইহাতে পাগুখদের জীবনকৃ্ণ অখণ্ড থাকে । ইহা! যে প্রক্ষিপ্ত রচনা, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ইহার তৃতীয় স্তর। এই স্তর ছু শতাব্দীর 
রচনা । বহু অফ্কৃতী কবির অক্ষর্ম রচন! ইহাতে স্থ'ন পাইয়াছে। আবার ইহার 
মধ্যে লোক শিক্ষার বু উপকরণ আছে । ইহার সমস্ত রচনাই পুরাণগন্ধী। ইহার 
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রচনাকারগণ ভাবিয়াছিলেন যে শ্রীলোক ও শূত্র বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও ইহার 
সাহায্যে বেদ সম্মত চিন্ত। ও দর্শনের সছিত পরিচিত হইতে পারিবে । “শান্তিপর্ব 
ও অন্গশাঁসনিক পরের অধিকাংশ, ভীন্মপর্বের শ্রীমন্তগবদূগীতা পর্বধ্যায়। বনপর্বের 
মার্কতগয় সমন্য। পর্বাধ্যায়, উদ্ে৷গ পর্ধের গ্রজাগর পর্ধধাঁয়, এই তৃতীয় স্তর 
সঞ্চয়কালে রচিত ৰলিয়। বোধ হয়।”,* ৬ 

মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেন এই তিন স্তরের প্রথম স্তরই প্রাচীন এবং 
মৌলিক, পরবর্তী ছুই স্তর কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়! মহাঁভাবত- 
বছিভূর্ত ভাবা উচিত । 

এখন বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, মহাভাবতকে ক্ুষ্ণচবিত্রের ভিত্তি করিতে হইলে 
অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ইহার বাবহাঁব করিতে হুইবে। প্রচলিত মহাভারত 
উগ্রশ্রবা পৌতি বিরচিত। সৌতির মতে বেদব্যাম চব্বিশ ভাজার শ্লোকে 
তারত সংহিত নামে এক আদি *ম্থ বচন! করেন। ব্যাস শিল্ত বৈশম্পায়ন এ 
ভারত সংহিতা সম্প্রসারণ করিয়া পাণুৰ প্রপৌন্র জনমেজযের সর্পসত্রে পাঠ 
করিয়াছিলেন। এ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত । বৈশম্পায়নের মহাভারতে 
অষ্টাদশ পর্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ একশত পবাধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। পরে 
শৌনকের নৈমিষারণ্যে অনুষ্িত যজ্জে সেই মহাভারত সৌতি কর্তৃক সমাগত খধি 
সভার পঠিত হইয়াছিল। সৌতিই মহাঁত!রতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন।২" 
বর্তমানে এই সৌতির মহাঁভারত হইতেই কৃষ্চচরিত্রের সন্ধান করিতে হইবে। 
ইহার সহন্্র অতিরেকের মধ্য হই রুষ্ণচরিত্রের সত্য পগ্চিয় আক্ষ্কির করিতে 
হইবে। সেইজন্য ইহার প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিহার, প্রাচীন রূপের * াটন এবং 
অিপ্রকুতের অঙ্বীকারের ছারা বঙ্কিম মহাভারতের এঁতিহাপিকত৷ নির্ণয় 
করিতে চাহিয়াছেন। 

শুধু মহাভারতের মধ্যেই অকতিপ্রাক্কত নাই, পুরাঁণকারগণও ইহাকে অতি 
মাত্রায় ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ পুরাণে কৃষ্ণ কথার প্রাচুর্য আছে। পুরাণ 
সম্বন্ধে তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়'ছেন। তাহার সিদ্ধান্ত, প্রচলিত অষ্টাদশ 
পুরাণ এক্কক বেদব্যাসের বচনা নহে, আবার এক একটি পুত্রাণ এক এক জনের 
রচনাও নছে। বর্তমান পুরাণগুলি সংগ্রহমাত্র, যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । এই সংগ্রহকর্তারা৷ এত্যেকেই ব্যাম নামে কথিত 
হইতে পারেন। এইভাবে অনেক সংগ্রাহ্কই ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন। বিকল্প 
মতে কৃষ্ণ তৈপাঁয়নকে যদি প্রাথমিক পুরাণ সংকলন বর্তা ধরা যায়, তাহা৷ হইলে 
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ইহ। নিশ্চিত যে, তাহার রচনার উপর গ্রলেপ দিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর কালের শিল্ত 
গ্রশিষ্যবর্গ ইহাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের মত একই 
রীতিতে ইহার্দের মধোও প্রচুর প্রক্িগ্ত অংশের সংযোজন! হইয়াছে। 

মহাভারত পুরাণের প্রামাণিকতা বিচার করিয়া বক্কিমচন্ত্র কষ্চরিত্রের 
উৎসরূপে এই কয়টিকে আশ্রয় করিয়াছেন--মহাভারতের প্রথম স্তর, বিধু পুরাণের 
পঞ্চম অংশ, হরিবংশ ও শ্রীমদূভাগবত । ইহা ব্যতীত রাধাবৃত্তান্তের জন্য ব্রহ্ম 
বৈবর্তপুরাণ ও বিশেষ কয়েকটি কৃষ্ণ প্রসঙ্গেব জন্য বিষু পুরাণের অন্থন্থ অংশকে ও 
তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 

(২) শ্রীকঞ্ণের এতিহাসিকতা স্বাপম ॥ কৃষ্ণের এতিহাসিকত সম্বন্ধে 
বনু মত প্রচলিত আছে। বঙ্কিম সবগুলিকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন 
খখেদের কয়েকটি সুক্ত প্রণেতা একজন কচ । এ কৃ্ণ বাস্থদেব কৃষ্ণ না হওয়াই 
সম্ভব। তবে ছান্দোগা উপনিষদে আঙ্গিরস ঘোর খধি যে কৃষ্ণের কথ! বলিয়াছেন 
তিনি দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণ । প্রাচীনতর কৌধীতকি ব্রাহ্মণে 
আঙ্গির ঘোরের ও কৃষ্ণের নাম আছে। কৃষ্ণ সেখানে দেবকী পুত্র বলিয়৷ বমিত 
হন নাই, শিব্যার্থে আঙ্গিরস বলিয়! বর্ণিত। এই কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের 
দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন হইতে পারে। বঙ্কিম এ সম্বন্ধে সুক্ষ কিছু আলোচনা 
করেন নাই। তবে তিনি দেখাইয়াছেন যে পাণিনির পূর্বেই বাহ্দেৰ কৃষ্ণ সমাজে 
উপান্যরূপে গৃহীত হুইয়াছেন। ,এইভাবে বলা যায়, অবতার কৃষ্ণের পশ্চাতে 
এঁতিছাসিক কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। এ সন্বঞ্ধে সাম্প্রতিক কালের গবেষণ! 
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বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মহাভারত পুরাণ হইতে একটি 
“হুসমঞ্জস কৃষ্ণচরিত্র অস্কিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহার মতে এঁতিহাসিক 
কুফণই ইহাদের মধ্যে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, বদিও দেখ! যায় খখেদের 
কফ, মহাভারতের কষ এবং পুরাণের কষেের মধ্যে স্বিপুল অসংগতি রহিয়াছে । 
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বাধাপ্রসঙ্গের উপর বঙ্কিম আলোকপাত করিয়াছেন। কৃঞ্চের অবিচ্ছেচ্ 
শক্তি রাধা, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্ম পুরাণ ও বিষুপুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। 
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই রাধাকে সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণে বাঁধা 
বৈধী রীতিতে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্ী। কৃষ্ণের সাঁইত তাহার বিবাহ এবং 
পরে বিহার বর্ণনার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাঁণ নৃতন বৈষ্ণব ধর্ম কৃষ্টি করিয়াছে । 
অতঃপর রাধা এই বৈষ্ব ধর্মের কেন্দ্রে আমিয়! দীভাইয়াছেন। কিন্তু রাধা- 
কঞ্চের প্রচলিত ধারণাকে বঙ্কিম সমর্থন করেন না। বাঁধা অর্থে তিনি মনে করেন 
কুঞ্জ আরাধিক!। আদিম ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা তত্ব এইরূপ মিলন ধিরহাত্মক ছিল 
না নিষ্চয়। সেখ'নে রাধ! কুষণারাধিক! আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন বলিয়া তিনি 
মনে করেন। 

কষ্চরিজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পথে ইহাই বঙ্কিমের পূর্বপরস্তুতি | 
অভংপব তাঁখার »২এ সমালোম্ন। । 

€৩) শ্রীক্কষ্ণ পূর্ণ মানব ॥ রুষ্চচরিত্রের মৃখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কুফর 
মানব চরিক্র উদঘাটন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি, “কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন 
করা এগ্রন্থেব উদ্দেশ্য নহে । তাহার মানৰ চরিত্র সমালোচন। করাই আমার 
উদ্দেশ্য ৮২৯ তবে সংগে সংগে তিনি ইহাও বলিয়াছেন ষে তিনি শ্ররুষ্ের 
ঈশ্বরত্ে পূর্ণ বিশ্বাী। একটি পূর্ণ আদর্শের মানব চরিত্র কিরূপে ঈশ্বরাবতার 
হইতে পারেন, তাহাই কৃষ্ণ চরিত্রে বিবৃত হইয়াছে। 

কৃষ্ণের মানবিক সগ্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহার জন্মে" 'স হইতে 
অস্তিমকাল পর্যন্ত সময়ের মৃখ্য ঘটনাবলীর ব্যাখায। করিয়াছেন। হার দৃষ্টি- 
ভঙ্গী হইল, সমস্ত পর্যায়ের ঘটনাবলীন্ে কৃষ্ণ তাহার অলৌকিক শক্তির প্রম্নোগ 
দেখান নাই, মানৰসীমায় সম্ভবপর ঘটনাই তীহার ছারা টিয়াছে। বঙ্কিম সযত্তে 
অনৈসগিক ঘটনাগুলি পরিহার করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা 
স্বার| তথাকথিত অলোৌকিকতার উপর বাস্তবতার আলোক ক্ষেপণ করিষাছেন। 

প্রাক এতিছাসিক চরিন্ বলিয়া তাহার জন্মকুল আছে। তিনি মতুবার 
ছুবংশের সন্তান। সেখানকার অত্যাচারী রাজা কংসের ভয়ে অনেক যাদব 
মধুর! হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র বাস করিত ' বন্দে পূর্বে বলরাম এবং 
পরে কৃষ্ণকে এইভাবে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শৈশব ও 
কৈশোরের ৰহু অলৌকিক ঘটনার বাস্তব ভিত্তিভূমি আছে। পূত্তনা নিধন, 
সুণীবর্তের দ্বার! শূন্যে উৎক্ষেপণ, যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি ঘটন! ভাগবতীয় উপন্তান 


২২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ছাড়া আর কিছু নহে। কুষের কালিয়দমনের মধো একটি রূপক আছে। 
ঘোর নার্দিনী কাল শ্রোতন্বতী কৃষ্ণ সলিল! কালিন্দী । মঙ্গুস্তজীবনের ভয়ংকর 
ছু:সময় ইহার কুটিল আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মমুস্ত শত্রু ভূজঙ্গ সদৃশ । 
আমর! ঘোর বিপদাবর্তে এই ভূজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপল্ল 
ব্যতীত উদ্ধার লাভ করিতে পারিনা । কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের পিছনেও 
একটি তাৎপর্য আছে। তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ বৃছিত করিয়া গিরিষজ্ঞ প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। বদ্দি মেঘের বা আকাশের পুজা করিলে সর্বভূ তাশ্রয়ী জগদণশ্বরের পূজা 
কর! হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পৃজ্জা করিলেও তাহারই পূজা করা হইবে। 
বরং গিরিষজ্ঞের ব্ধানে দরিদ্র ও গোবখ্সগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন 
করান অধিকতর ধর্মসংগত মনে করা যায়। 

শ্রকঞ্চের গোপীবিহীর ও রাসলীলার মধ্যে যে পরকীয়া প্রীতি আছে, তাহা 
কষ্চরিত্রের একটি প্রবল প্রহেলিকা। ইহাতে তাহার চরিত্রে প্রা্কত কলঙ্ক 
আরোপিত হইয়াছে, বন্কিম ইহার মধ্যে ক্ষষ্ণের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অঙ্গশীলন 
ঘটিয়াছে মনে করেন। “যিনি আদর্শ মনুন্ত, তাহার কোন বৃত্তিই অনহুশীলিত বা 
স্ষুত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই বাঁমলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কত সেই 
চিত্তরঞ্জিনী বৃ্তি অন্সীলনের উদ্দীহরণ ।৮৩* ইহা! একদিকে অনন্ত স্ন্দবের সৌন্দর্য 
বিকাশ আর একদিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা । 

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র মথুবা-হ্বারকা, ইন্্প্রস্থ, উদ্যোগ পর্ব, কুকক্ষেত্র ও প্রভাস 
অধ্যায়ের রুষ্চজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । সর্বত্রই তিনি কিংবদস্তীর কুহেলিক! 
হইতে ফৃষ্ণচরিত্রকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘোরতর অত্যাচারী 
কংসকে বধ করিলে সমস্ত যাদবকুলের হিতসাধন হয়, সেইজন্ত তিনি কংস বধ 
করিয়াছিলেন। কংসের পর জরাসদ্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ তাহা 
প্রতিহত করিয়াছেন এবং পুরবাক্রমণকে রোধ করিবার জন্য কৃষ্ণ রাজধানী 
তুলিয়। রৈবতক শৈলে পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধ বিশারদ ও 
রাঁজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কষের বছ বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্থির গিদ্ধাস্ত করিতে পারেন নাই। 
রুক্সিণী কৃষ্ণের একমাত্র পত্রী, ইহাই ত্বাহার অভিপ্রেত সিদ্ধাস্ত। কৃষ্চের পত্রী 
তালিকায় ধাহাদের নাষ পাওয়। যায়, একমাত্র সত্যভাম। ব্যতীত তাহাদের 
ভূমিকা বিশেষ নাই বদগিলেই হয়। আবার সত্যভামার পরিচয়ও প্রধানতঃ 
মহাভারতের প্রক্ষিত অংশগুলিতে পাওয়া যায়। স্যমস্তক মণির প্রভাবে 
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স্বাহার ছুই ভার্ধার উল্লেখ পাওয়া যায় জান্ববতী ও সত্যভামা। এতঘ্যতীত 
তিনি নরক রাজার যোল হাজার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইগুলিকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। তবে কঞ্চ যে একাধিক দার! গ্রহণ করেন নাই, একথা স্পষ্ট করিয়া 
বল! যায় না। মহাভারত যুগের সমাজরীতিতে ইহা! প্রচলিত ছিল বলিয়া 
কষ্ণের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কর! অসম্ভব ছিল না। 

স্থভদ্রাহরণের মধ্যে কৃষ্ণের সমর্থনের কারণটি বঙ্কিম উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
এ বিবাহ বাক্ষদ বিবাহ । ইহা! নিন্দনীয় বটে, কিন্তু দেকালের ক্ষত্রিয় সমাজে 
ইহা প্রশংদিত ছিল। কৃষ্ণ অ্নকে এই বিবাহের পরামর্শ দিয় মন্দ কিছু করেন 
নাই। ইহাতে “তাহার পরম শান্তজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রাস্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের 
মানসশ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।*৩১ 

এইরূপ জরাসন্ব-বধ ও শিশুপাল-বধের মধ্যেও কিছু যৌক্তিকতা আছে। 
কংসের মত জরাসদ্ধও অত্যাচারী ছিল। জরাসন্ধ-বধের মধ্যে কৃষ্ণের ধর্মরাজা 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন লক্ষ্য করাযায়। শিশুপাল যজ্ঞের জীবন্ত বিশ 
ছিল, যেখানে শ্রী যজ্রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে দেখ! 
যায়, যাহারা আন্ুরী শক্তি লইয়া সমাজে, বিশেষত, সমাজের অধ্যাত্ম চিন্তায় 
বিশ্ব স্বরূপ হুইয়! প্রবল উৎপীড়ন করিয়াছে তাহারাই প্রীকঞ্ণ নির্ধারিত ন্যায় ও 
ধর্মের যুপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হুইয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণের অলৌ কিকতা৷ 
কিছুই নাই, বাহুবল, নীতিবল ও আদর্শবলে তাহার জয়ের প্রতিষ্ঠা ছইয়াছে। 

উদ্ভোগপর্বে আসঙ্গ কুকক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের ভূমিকা ব্যক্ত হইয়াছে. লোক- 
বিশ্বাস কষ্ণকে পাঁগুব সহায়, কুচক্তরী ও যুদ্ধের প্রধান পরামর্শশীতান্ধপে গ্রহণ 
করিয়াছে । বঙ্কিম দেখাইয়াছেন উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ লর্বদোষশূন্ত। [তিনি যুদ্ধের 
সম্পূর্ণ বিরোধী, ক্ষমার জীবন্ত বিগ্রহ এবং সর্বর সমদর্শা। নিরন্্ভাৰে অজুনের 
সারথ্যগ্রহণে তাহার জিতেন্দরিয়তা ও ত্যাগ প্রকাশ পাইয়াছে। 

কৌবরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনকে বঙ্কিম “কুকবির প্রণীত অলীক 
উপন্তান* বলিয়া! পরিত্যাগ ক।রতে চাহিয়াছেন। ভগব্দ্গীতাতে বে বিশ্বরূপ 
দর্শনের কথা আছে, তাহা মহৎ কবির মহৎ কাব্য । কিন্তু কৌরব সভায় এইরূপ 
ভীতি প্রদর্শনের কোনরূপ সার্থকত। নাই। মা্ুষী 'ক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ 
কর্ম করেন, কৌরব সভাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই অলৌকিক চিত্র 


 অশক্ত কবির প্রক্ষি রচনা মাত্র। 
১৫ 


২২৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে কবি কৃষণকে ঈশ্বরাব তার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
উদ্দার কষ্ণচরিত্র এই স্তরে ক্ষুত্র সংকীর্ণ ও কৌশলময় হইয়া! গিয়াছে। বঙ্কিম 
সিদ্ধান্ত করেন এই স্তরে কৃষ্ণ চরিত্র থেষ্ট বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৌরবরথীদের 
নিধন ব্যপদেশে মহাভারতের কৰি সর্বত্র এই ঈশ্বর প্রেরণ। অনুভব করিয়াছেন। 
গ্রত্যেকটির পিছনে স্বাভাবিক ঘটনা এঁশিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 
কবি «জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন ভ্রান্তি ঈশ্বর প্রেরিত, ঘটোত্কচ ৰধে দেখা ইবেন, 
তরবৃদ্ধিও তীহার প্ররিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, ছুর্যোধন- 
বধে দেখাইবেন, অন্তায়ও তাহা! হইতে ।”৩২ 

এই এশিক বিধানের প্রাধান্তের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতার অন্থুনন্ধান 
করিয়াছেন। এই যে কৌরবপক্ষের শোচনীয় পরাজয়, ইহ'র জন্য পা গুবদের বাহুবলই 
সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য, সেই বাহুবলেই পাগুবগণের 
প্রতিষ্ঠা । দ্বিতীয় স্তরের কবি ঈশ্বর-বিধানের প্রতি আহ্বগত্য জানাইলেও 
বাস্তবকে পরিহার করেন নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাহুধলের মূল্য স্পষ্টীকত 
করিবার জন্ত এই স্তরে মৌষল পর্বের স্থচন]। 

যুদ্ধশেষে শাস্তিপর্বে মহাভারতের তিন স্তরই সম্গিৰিষ্ট হইয়াছে বলিয়া! বস্কিম 
মনে করেন। শান্তিপর্বে কৃষ্ণের ভূমিক' গুরুত্বপূর্ণ । মানব কৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপন । বরণজয়ের ছারা ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন 
হইয়াছে মাজজ। এই রাজ্য বক্ষার জন্য ধর্মাহমত ব্যবস্থাদির প্রয়ো্গন। “তাহার 
শ'সন জন্ত বিধি ব্যবস্থাই প্রধান কার্য । কৃষ্ণ সেই কার্ধে ভীম্মকে নিধুক্ত করিলেন ।*৩৩ 
আদর্শ নীতিজ্ঞরূপে তীন্নই কৃষোর উদ্দেস্ত বুঝিতে সমর্থ। এইজন্য কৃষ্ণ তত হাকে 
ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকায় স্থাপন'করিয়াছেন। 

যুধিিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে কৃষ্ণ পুনর্বার হস্তিনায় আগযন করিলে অভিমস্থা- 
পত্বী উত্তরার সম্থপ্রস্থত মৃত পুত্রকে পুনর্জীৰিত করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে কোন 
এশী শক্তির পরিচয় আছে, এমন বল! ঘায় না । কৃষ্ণ আদর্শ মনুস্ত, এজন্য সর্বপ্রকার 
বিদ্যা ও জ্ঞান তীহার অধিকৃত হইয়াছিল। এইবরূশ কোঁন বিদ্যার সাহাষোই তিনি 
মত সম্তানকে বাচাইতে পাবিয়াছিলেন । 

যছবংশ ধ্বংস সম্বন্ধে কৃষ্ণের নিষ্পৃহতাকে বঙ্কিম মমর্থন করিয়াছেন। 
যছুবংশীয়েরা আত্মকলহে জর্জরিত ছিল এবং ভয়ানক অধার্মিক হইয়। উঠিয়াছিল। 
হততরাং ইহাদের ধ্বংসকে রোধ করা স্তায়নিষ্ঠ কৃষ্ণ আবস্তাক বোধ করেন নাই। 
কুঝের মহাপ্রয়াণ সন্ধে বলা যায়, জরাব্যাধের আঘাত তাহার জরাব্যাধি। তবে 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গণ্ঠ সাহিত্য ২২৭ 


এই ঈশ্বরাবতার পুরুষ শ্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই বন্কিমের অভিমত । 

কেন্তরিক্ক ঘটনাবলীর বাস্তব তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহারে বঙ্কিম 
বলিয়াছেন যে, আদর্শ মানব বলিয়া তীহছার মধ্যে বৃত্তিসমূছের সম্যক্‌ স্ফুরণ 
হইয়াছিল। 

প্রথমতঃ শাঁরীবিকী বৃত্তির অনুশীলনে কৃষ্ণ অমিত বলবাঁন ছিলেন। তাহার 
বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে এই বলের ক্রমীগত পরীক্ষা হইয়াছে । ইহার সহিত 
মিলিয়াছে তাহার দৈনাপত্যগুণ বা দুরদর্রিতা। রণজঘী কৃষ্ণের সাফল্যের পম্চ তে 
এই বাস্তবসম্মহ কারণগুলি আছে। 

ছিতীঘতঃ ভঁ'হার মধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরমোৎকর্ষ ঘটিযাছে। তাহার 
প্রচারিত ধর্মই এই বৃত্তির চরম প্রকাশ। “কুচ কথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, 
সধলোক হিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় 
নাই 1”৩৭ এই ধর্মের মধ্যে তিনি অনন্ত জ্ঞ'নের আশ্রয লইয়াছেন। গ্ীঁতোক্ত 
সার্বজনীন পর্ন ভাডাও রাজনীতি, চিণকিৎসাবিগ্য , সঙ্গীতবিষ্ঠ। ইত্যাদিতে কৃষ্ণের 
জ্ঞানস।ধন! পরাকাষ্ট! লাভ করিয়াছিল। 

কষ্ণচরিত্রে কার্ধকারিণী বৃত্তিরও সম্যক্‌ অনুশীলন ঘটিয়াছে। তাহার সমগ্র 
জীবন কর্ম সম্প'ণনেব এক বিচিত্র ইতিহাস । সত্য, ধর্ম, দযা, গ্রীতিতে তাহার 
চরিত্র সমুজ্জা। উহার ক্ষমা অপরিসীম আবার দগ্তবিধান অকুপ্ঠিত; তিনি 
্বজনপ্রিষ, কিন্তু লোক ছিতার্থে স্বজন বিনাশেও কুষ্টিত নহেন। 

আবার চিত্তরঞ্জিণী বৃত্তিকেও তিনি অবহেলা কবেন নাই। শৈশব কৈশোরে 
বৃন্দ'বনে ব্রঙ্জলীলা, পরিণত বষসে সমুদ্র বিভার, যমূনাৰিহ ₹ বৈবতক বিহার 
ইত্তাদির মধ্যে তিনি এই বৃত্তির অস্শীলন করিয়াছেন । 

ধ্ঃতবে বঙ্কিম এই অন্থশীলিজ চিত্তকে ঈশ্বরমূখীন কনিয়াছেন। সেখানে 
ভক্তিই প্রধান হইয়া! দীভাষ। হষ্জের চিত্তেও তাই এই ভক্তির বিকাশ 
হইমাছে ; তবে তাহ! নিজের প্রতি, যেহেতু তিনি নিজেই ঈশ্বরাবতার । 

(৪) শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার ॥| কৃষ্ণ চরিত্রের শেষ বক্তা তিনি পূর্ণ মান 
হইঘাই ঈশ্বরাবতাঁর। কৃষ্ণের এতিহামিকতা সম্বন্ধে বন্কিম ধেমন নিঃসংশয, তেমনি 
তাহার স্থির দিদ্ধান্ত যে শ্রীক্ণ ঈশ্ববের অবতার । কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এই ছুইটি 
চিন্তা সমান্তরালে চলিয়াছে। তাহার সমস্ত কার্ধ মানবিক শক্তি ছার সংঘটিত, 
আবার তীহার ভগবন্তাও সন্দেহাতীতভাবে স্বী্কৃত। এই বৈপরীত্য নিরসনের 
ধ্ন্ত বন্ছিম যে যুক্তি উত্বাশিত করিয়াছেন, তাহা! এই £ “যে কর্মের দ্বার সকল 


২২৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বৃত্তির সবাঙ্গীণ স্ফৃতি ও পরিণতি, সামঞ্জন্ত ও চরিতার্থত1 ঘটে, তাহ! ছুরহ। 
যাহা ছবরহ, তাহার শিক্ষা! কেবল উপদেশে হয় না--আদশ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের 
সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বব আমাদের আদর্শ 
হইতে পাবেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তি শুন্ ; 
আমরা! শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিশ্ব । ছিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, 
আমর] সাস্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব বদদি ঈশ্বর স্বয়ং সাস্ত ও শরীরী হইয়া 
লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে 
পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন ।*৩৫ বঙ্কিম এই কথাই বিশেষ 
ভাবে বলিতে চাহিয়াছেন যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় মাহষের স্বভাবধর্মে হইতে 
পারেনা। এইজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু অনন্ত প্রতি ঈশ্বর 
উপাসকের প্রথমাবন্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারে না । এক্ষেত্রে ঈশ্বরশক্কি 
বিশিষ্ট মানুষকে বাঞ্চনীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কর! যায়। পৃথিবীতে বহু 
মহাপুরুষ মানব সীমায় এক এক দিকের অনুশীলনে এই ঈশ্বর শক্তিকে প্রকাশ 
করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কৃ্ণই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । তাহার মধ্যে সমস্ত বৃত্তির যথার্থ 
অন্থঈীলন হইয়াছে । তাহাকে শ্রেঠ মানব ভাবিয়া ঈশ্বর শক্তির অবতার বলিয়! 
গ্রহণ করা যায়। 

হীরেক্্রনাথ দত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই অবতাররূপের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত 
করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আদর্শের মৃততি বিশিষ্ট বলিয়াই কি গ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরাবতার ? 
বঙ্কিমচন্দ্র গীতার সেই ,«মমপাধর্ম্যমাগতাঃ, ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেন নাই বোধ হয়, 
যাহারা গ্রয়োজন বশে উর্ধ্ধলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। 
ইপ্হারা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ । সে ক্ষেত্রে বহ্িমের শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ 
বলিয়াই কি তিনি ঈশ্বর হইবেন? তিনিও ত এপ সারপ্য প্রাধ্ধ মুক্তাআ্ম 
হইতে পারেন। বঙ্কিম এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়। কিছু আলোচনা করেন নাই। 
তিনি বৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতারই বলিয়াছেন ।৩৬ তবে মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্ত 
শক্তির আশ্রয় তিনি কোথাও গ্রহণ করেন নাই। এই মানুষ জাগতিক সীমায় 
পূর্ণ মানব, ইহা অপর কোন মুক্তাত্মার অবতরণ নহে এবং পূর্ণ মানব বলিয়াই তিনি 
ঈশ্বরতা যুক্ত, প্রাকত মানৰ নহেন। 

ইহাই বঙ্কিমচগ্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। ইছা একাধারে তাহার ভারতকথা, পুরাঁণ- 
কথ! ও তত্বকথা। কিন্তু যে দুরূহ তত্বটিকে তিনি এখানে উদাহরণ দিয়া 
উপস্থাপিত করিতে চাহিক্লাছেন, তাহাতে সর্বাংশে সফল হইয়াছেন কি ন 


শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ভ সাহিত্য ২২৯ 


ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিম এক প্রকার হৈতবোধের 
টানাপোড়েনের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ছের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি মানবিকতার 
সীমা অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং এশী শক্তিকে খর্ব, করিয়াছেন। 
আবার তাহার ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় তাহার উপর ইশ্বরত্ব আরোপণে কোন সংশয় 
রাখেন নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানবসত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াছেন। 
ইহার ফলে তাহার ফষ্চচরিত্র মানবতা ও ভগবত্তার একটি অসংগতিপূর্ণ সমন্বয় 
হইয়াছে। মহাভারতের আদি স্তরের মানব শ্রকুষণ যখন বঙ্কিমের দৃষ্টান্ত, তখন 
তাহাই এন্রিহাসিক ও প্রামাণিক, আবার শ্রীরুষ্ণের ঈশ্বরত্থের সমস্ত পরিচয় 
পরব্তাঁ দুই স্তরে প্রকট । অথচ সেই স্তরগুলিকে গ্রহণ করা যাইতেছে না। এমত 
অবস্থায় মহাভারতের প্রথম স্তরেই বঙ্কিম পরবর্ত কালের শ্রীক্ষ্ের ঈশ্বরতা 
€ অবশ্ত নিজন্বরূপে ) আবোপ করিয়াছেন। কবিদের যুগ যুগান্তের প্রলেপ এবং 
কল্পনায় যে শ্রকৃষ্ণের ঈশ্বরতা৷ ঘটিয়াছে, তাহাকে বঙ্কিম একেবারে অবতার তত্ব 
বলিয়। আগেই চাঁপাইয়া দিয়াছেন । বস্কিমের আলোচনায় এই এঁতিহামিক ক্রমের 
অভাৰ লক্ষিত হয়। একটি ভক্তি অর্চনার দেব বিগ্রহকে বঙ্কিম যুক্তি গ্রাথ 
দেববিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীরষ্ণের সমন্ত কার্ধই মানৰিক 
শক্তিতে হইয়াছে । অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু পরিচর্ধায় সেগুলি সার্থকভাবে সংঘটিত 
হইয়াছে বলিয়াই তিনি অবতার এই সিদ্ধান্তে বন্কিমের মৌলিকত্ব । কিন্তু ইহা 
মহাভারতের সহিত সংগতি রক্ষা করে নাই । বঙ্কিম মহা'্চারতী শ্রীরুষ্ণকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, নিজের অস্বিষ্ট আদর্শ পুরুষকে মহাভারতের ঘসদেশ হইতে 
আহরণ করিয়! সত্রে মনের ম্বাধুরী দিয়! অক্কিত করিয়াছেন। 

স্রীমত্তগবদ গীত111 অনুশীলন তত্ব ও কৃষ্ণ চবিত্রের চিন্তাধারায় বন্কিমের শেষ 
রচন' তাহার গীতাভাম্ত । প্রচার পত্রিকায় তাহার গীতাভাম্ত দ্বিতীয় 
অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হুইয়াছিল। অত:পর চতুর্থ অধ্যায়ের কিছুট1 অংশ পর্যস্ত 
পাওুলিপি অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমের তিরোধানের পরে কালীগ্রসন্ধন দিংহের 
অবশিষ্টাংশ অনুবাদের ছ্বার। সমস্ত গীতাভাহ্য প্রকাশিত হয় । 

আমাদের দেশে প্রাচীন টীকাভাযষোর অভাব নাই। কিন্তু নবা শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইহার রস আস্বাদন করিতে সব সময় ,ক্ষম নহে বলিয়া বন্কিম আধুনিক 
পদ্ধতিতে যুক্তি চিন্তার আলোকে গীতা ব্যাখা। করিয়াছেন। 

গীত! সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সমস্যা এবং গীতাতত--ছুই দিক হইতেই বহ্কিমচজ্জ। ইহার 
থালোচন৷ করিয়াছেন। গীত! প্রসঙ্গে যে সমন্াগুলি বিশেষভাবে উঠে, সেগুলি 


২৩৬ পৌঁবাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


হইল গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ কি না এবং গীতোক্ত ধর্ম সবই কুষণ কথিত 
ধর্ম কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের সম্পর্কে আপন মতামত দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
কষ্ণচরিজ্রে তিনি বলিয়াছেন £ “যাহা আমরা ভগবদগীত। বলিয়া পাঠ করি, 
তাহা কৃষ্ণ প্রণীত নহে। উহ! ব্যাস প্রণীত বলিয়! খ্যাত ও 'বৈয়াসিকী সংহছিত। 
নামে পর্দিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের 
মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। উহাকে 
মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীত' কৃষ্ণের 
ধর্ম মতের সংকলন, ইহ! আমার বিশ্বাস। তীছার মতাবত্ম্বী কোন মনীষী কর্তৃক 
উহা! এই আকারে সংকলিত এবং মহাভারতে প্রক্গিগ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, 
ইহাই সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় ।”৩৭ অর্থাৎ গীতোক্ত ধর্ম প্রক্ষিপ্ত হুইয়। প্রচারিত 
হইলেও ইহা! যে কৃষ্ণ কধিত ধর্ম তাহাতে সন্দ্হে নাই। গীতার কৃষ্েজি যে যুদ্ধ 
প্রান্কালে কথিত হইয়াছিল, ইহ! সম্ভব ন1 হওয়াই স্বাভাবিক | বঙ্কিম এ বিষয়ে 
নি্ধান্ত দিয়াছেন যে গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সংকলিত হইয়াছে সন্দেছ নাই, 
কিন্তু গীতা গ্রন্থখাঁনি ভগবৎ প্রণীত নহে, অন্ত ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । এই অন্য 
ব্যক্তি আদি মহাভারতকার কিংবা! পরবর্তাকালের কোন ব্যক্তি, সে বিষয়ে নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়। বায় না। তবে তিনি যে গীতাকে মহাভারতের সহিত সুন্দরভাবে 
ংযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার ধর্ম একটি সার্বজনীন মনুষ্য ধর্ম । 
ইহাই কৃষ্ণকধিত ধর্ম। "সংযোগকারী কবি কৃষ্টোক্ত সার্ধজনীন ধর্মকে কৌশলে যুদ্ধ 
সংক্রান্ত কথার অবতারণা করিয়। মহাভারতের সহিত ধারাবাহিকত: রক্ষা করিয়াছেন। 
এই সমস্যা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বস্কিমের আলোচন। হইযাছিল। 
সেখানে বদ্ধিম বলিয়াছেন যে তাহার ধারণ! গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তী 
কালের যোজনা, উহার! মৌপিক গীতার অন্তর্গত নহে। শেষ ছয় অধ্যায়ের 
ভাষার ভঙ্গীতে ইহা স্পষ্ট ভাৰে প্রমাণিত হয়। এই জন্য তিনি মনে করেন 
বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাঞ্চি হওয়া উচিত ।৩৮ 
এখন প্রশ্ন হুইল, ঘ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত তক্তিযোগকে গীতা। বহিভূত করিলে 
গীতার সমস্ত মাহাস্থ্য নষ্ট হইয়! বায়। বস্কিমের অভিমত চিত্তবৃত্তির পূর্ণ অন্থশীলনে 
মাহুয ঈশ্বরমূখী হইবে। স্থৃতরাং ভক্তিই অনুশীলনের শেষ লক্ষ্য। আর শুধু দাদ 
অধ্যায়ের ভক্তিযোগের প্লাঁকগুলিই নহে, শেষ ছয়টি অধ্যায়ের অনেকগুলি 
ক্োকেই গীতার মূল বক্তব্যের সহিত পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে। হীযেন্ত্রনাথ দত্ত 
এই গমস্তার মীমাংসা! করিয়াছেন £ “এ সমস্তার পৃরণ এই যে, মূল তগবদগীত! 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ভ পাহিত্য ২৩১ 


তাহার অধ্যায় ও ক্লক সংস্থান অন্রূপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ 
সংস্থানের সময় কতকগুলি গ্লোক বিপর্যস্ত হইয়। ছাদশ €ইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে ।*৩৯ 

গীতার এঁন্হাপিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধারণ। অনেকখানি অনুমান প্রস্থত 
কলিয়। মনে হয়। বিশ্বরূপ দর্শনে বদ্দি অর্জুনের মোহমুক্তি ন' হয়, তাহ! হইলে 
পরবতী অধ্যায়ের উপযোগিতা৷ থাকে না, ইহাও সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না। 
গীতোক্ত ধর্ম যে একাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমত বলা যায় না। 
অর্জনকে বিভিন্ন দিক হইতে আত্মপচেতন করা যেমন কৃষ্ণের প্রাথমিক লক্ষ্য 
ছিল, তেমনি এই প্রপঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি “সম্পূর্ণ ধর্ম” উপস্থাপিত করাও 
তাহার লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববূপ দর্শনের পরবতাঁ যোজনা এই ধর্মের সম্পূর্ণতার 
জন্যই প্রয়োজন । বিশেষতঃ ইহার মধ্যে ভক্তি যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, 
্রদ্ধাত্রয় বভাগ যোগ খা মোক্ষ যোগের মত সারগর্ভ বিষয়গুলি মস্তভুক্ত 
রছিয়াছে। ইহাদের সব কিছুই পূর্বে কথিত হইয়াছে এবং পরে পুনধিন্যস্ত হইয়া 
অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা একান্তই অনুমান সাপেক্ষ। 

অতঃপর গীতার ধর্মব্যাখ্যা। গীতার ধর্ম বার্জনীন মন্ুষ্যধর্ম (তিলক )1 
ইহাতে যেমন তৎকালীন সমাজ বিধান ও ধর্ম-কর্তব্যের নির্দেশ আছে, তেষনি 
ইহা সবকালের ধর্ম ও কর্তব্যের নির্দেশিকা । গীতোক্ত অন্থশীলন তত্বই বঙ্কিমের 
যাবতীয় ধর্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা । তবে এই আলোচন] অলম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে 
ত'হার সিদ্ধাস্ত সমাযক্‌ উপস্থাপিত হয় নাই। 

গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মনত্বের আলোচন! নাই, তবে পাহছিত্য |নার্শন হিসাবে 
ইহা! অপূর্ব। বন্ততঃ আসন্ন সমরকালে ৰীরনায়কের যে চিত্ুপ্থৈধ, হৃদয়ে ষে করুণ 
ও প্রশান্ত ভাব, তাহা এই অধ্যাঁয়কে অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য দান করিয়াছে। 
ছিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের মাংশিক আলোচনার মধ্যে বঙ্কিম জ্ঞান ও 
কর্মযোগ ব্যাখ্যা করিবাব স্থযোগ পাইয়াছেন। তবে বঙ্কিমে+ নিকট গীতা 
সুননরততম ভক্তিগ্রন্থ। ৬মুশীলন ধর্মের চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইলে যে ভক্তি জাগ্রত 
হয়, সেই তক্তিতেই ঈশ্বর ভজনা, ঈশ্বরে আত্মপমর্পণ। ইহা বঙ্কিম আলোচ্য 
গীতাভাস্তে অন্তভুক্ত করিতে পারেন নাই। 

বৃত্তির সঞ্চালনে জ্ঞান ও কর্ম মানুষের আবস্তিক আশ্রয় । ছিতীয় অধ্যায়ে 
সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যায় বঙ্কিম জান ও কর্ম বিষয়ে বিশদ আ.লাচন। করিক্াছেন। 
মন্থধা মাত্রে জান বা কর্ম'নুলাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক বা পরিচারক 


২৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ধর্মী । এই বযড়বিধ কর্মের মধ্যে ধিনি যাহা! গ্রহণ কবেন, উপজীবিকার জন্য 
হউক অথব! যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই 
তাহার অনুষ্ঠেয় ধর্ম। গীতা ইহাকেই ্বধর্ম পালন বলিয়! নির্দেশ দিয়াছে । বঙ্কিম 
যুক্তি ও চিন্তা দ্বার! গীতোক্ত ধর্মের দর্শনাত্মক দিকগুলিও আলোচন! করিয়াছেন। 
আত্মার অবিনাশিতা, জন্মানস্তরবাদ, সুখছুঃখের অনিত্যতা, সাকার নিরাকার 
ঈশ্বরোপাসন! ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি নিষফাম কর্মতত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়াছেন। বস্ততঃ গীতার ছইটি দিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন--একটি 
নিষ্ষাম কর্মতত্‌ ও অপরটি ভক্তিবাদ। তাহার প্রথম চিন্তাটি আলোচ্য টীকাভাষ্যে 
বিশেষভাবে প্রতিষিত হুইয়াছে। 

এই কর্ম কোনরূপ বৈদিক বজ্ঞাদি কর্ম নহে $ যে কর্ম জীবনের নিয়ম, প্রকৃতিজ 
গুণে বাহা আমরা করিয়াই থাকি, ইহা তাহাই। কর্ম সদসৎ থাকিতে পারে, 
তৰে কর্ষ বলিতে বুঝিতে হুইবে অনুষ্ঠেয় কর্ম। অনুষ্ঠেয় কর্মের সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান, ইহা! এক প্রকার যোগ । গীতা এই কর্যোগের তত্ব প্রচার 
করিয়াছে । তবে সাংখ্যযোগে জানের কথাই প্রধান। ইন্দ্রিয় সঘম ও কামনা 
পরিত্যাগের মধ্যে জ্ঞানমার্গের সার্থকতা দেখ! যায়। চিত্তের এই অবস্থা 
্রহ্ষনিষ্ঠ', ইহার সহিত নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান নিকট মম্বন্ধ যুক্ত। বস্ততঃ ইহাই 
গীতার মূলতত্ব তথ' হিন্দুধর্মের সারভাগ | 

অসম্পূর্ণ এই চীকাতাষ্যে জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। ভক্তি 
সম্বন্ধে এখানে কিছুই নাই । কিন্তু ধর্মতত্বে বঙ্কিম গীতার ভক্তিবাদ অ.লোচনা 
করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তি যোগের কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়৷ তিনি ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন : “ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিষ্ুমান জানিয়! যে আপনার চরিত্র পৰিষ্র 
ন! করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরাঙরূণী নহে, সে ভক্ক নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র 
ভক্তির ভ্বার শাদিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি 
ঈশ্বরমূখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীচোক্ত ভক্তির স্থল কথ! এই । এরূপ 
উদ্দার এবং প্রশস্ত তক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাইণ”৪* বঙ্কিমের 
সীতাভাষ্যের অঙুক্ত পিদ্ধান্ত যে ইহাই, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

জৌপদী॥ মহাভারতী চরিত্র জ্রৌপদীর উপর বঙ্কিম নৃতন আলোকপাত 
করিয়াছেন । ছুইটি প্রস্তাবে ও দশ বৎসরের বাবধানে আলোচনাটি রচিত। 
প্রথমটিতে ভ্রৌপদীর চরিত্র এবং ছ্বিতীয়টিতে ত্রৌপদী চরিত্রের তত্ব ও তাৎপর্য 
বিশ্লেধিত হইয়াছে । 


শতান্ধীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৩৩ 


বন্ধিমচন্্র দেখাইয়াছেন যে আর্ধ সাহিত্যে নারীচরিত্র একটি বিশেষ আদর্শে 
গঠিত হইয়াছে। সেই আদর্শের প্রতিষৃত্ি সীতাচরিত্র। এমন মু ও কোমল, 
ত্যাগ স্বভাবা মধুর চরিত্র আর নাই। রামায়ণোত্তর শ্রেষ্ঠ কাব্য কাহিনীতে সীতার 
অরূপ চরিত্রই অঙ্কন করা হইয়াছে। শকুন্তলা, দময়স্তী, বদ্বাবলী প্রভৃতি চরিত্র 
সীতারই অন্করণ। কিন্তু ভ্রৌপদীর চরিত্র সম্পূর্ণ শ্বতস্্র। এমন দীপ্যময়ী 
নারীচরিত্র আর নাই। সতীধর্ষে উভয়েরই গৌরৰ প্রতিঠি'ত থাকিলেও তেজধর্ে 
ত্বৌপদী মহাভারত তথা! প্রাগীন সাহিত্যে অনন্যা | 

ধর্ম ও গর্বের স্সামঞ্রস্তাই দ্রৌপদী চরিজ্রের রমণীয়তার প্রধান কারণ। এই 
গর্ব বা দর্প ভ্রৌপদীর কোনরূপ ক্ষতি করে নাই, পরস্ত তাহার ধর্মবৃদ্ধির কারণ। 
্বযস্বর সভায় কর্ণের প্রত্যাখান হইতে ভ্রৌপদীর এই ওজন্িতার পরিচয় পাওয়া 
বায়। অত:পর কুরুসভায় দৃতক্রীড়া বিজিতা প্রৌপদীর মৃত্তি আরও ভয়ঙ্কর । 
কিন্ত এহ তেজস্থিনী রমণী চরম অপমানের সময় সম্পূর্ণরূপে শরীক আত্মসমর্পন 
করিলে ত্বাহার চরিত্রের আর একটি দিক স্বচ্ছ হইয়। প্রকাশ পাইয়াছে। তেজন্থিত] 
ও ধর্মান্থবাগের রমবীয় সামঞুস্তে দ্রৌপদী ভারতকথায় স্বতন্ত্র আপন অধিকার 
করিয়াছেন । এই ছুইটি গুণ তাহার জয়ত্রেথের প্রতি আচরণের মধ্যেও প্রকাশ 
পাইয়াছে। কাম্যকবনে জয়দ্রথ একাকিনী দ্রৌপদীর নিকট আসিলে প্রথমে তিনি 
মৌজন্ স্ুচক আতিথেয়ত। জানাইয়াছেন। আবার পরক্ষণেই জয়দ্রথের 
ছুরভিসন্ধি জানিয়া তাহাকে নির্মমভাবে নিগৃহীত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র যে 
স্ঠাহাকে সকল পুত্রবধূর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতেন, তাহা অযৌক্তিক নহে 

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভ্রৌপদী চরিভ্রের তত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার 
গ্রারস্তে বঙ্কিম মহাভারতের এঁতিহামিক ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাতে মহাভারতের সব কথাই যে প্রামাণিক বা ইতিহাস সম্ম₹, ইহ! বুঝিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় দ্রৌপদী যুধিঠিরের মহিষী ছিল্নে ইহ! যদি বা 
স্বীকার কর! যায়, তিনি যে পঞ্চশাপ্তব-এর মহিধী ছিলেন, ইহ! বিশ্বাম কর! যায় 
না। প্রাচীন জীবন্চর্ষায় এই প্রথা কোথাও সমধিত নয় বলিয়। ইহা ইতিহাস 
সম্মত নয়) নেহাথই কবি কল্পনা । মহাভারতকার একটি বিশিষ্ট তত্ব গুতিষ্ঠায় 
ভ্রোপদীর পঞ্চস্বামী কল্পনা করিয়াছেন । 

বন্ধিম মহাভারতকারের দৃষ্টি আলোচনা করিয়াছেন। গীতায় বাক্ত হইয়াছে 
আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইচ্জিয় সকলের দ্বারা ইন্জিয়ের বিষয় 
সকল উপভোগের'মধ্যে সংযতা স্মা পুরুষ শাস্তিপ্রাপ্ত হন। অর্ধাৎ ধিনি অনুষ্টেক্ন কর্ম 


২৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গলাহিত্য 


সম্পা্দনার্থ ইন্ত্িয় বিষয় ভোগ করেন, তিনিই নিলি পুরুষ, তিনি ভোগ্যবস্তর 
সংঙ্ি্ট নহেন। বস্ততঃ ইহা একটি দুঃসাধ্য সাধনা। পরিপূর্ণ ভোগায়োজনের 
মধ্যে আমক্তি শুন্য হইয়। জীবন অতিবাহিত কণার অপেক্ষা দুঃসাধ্য সাধনা আর 
নাই। অসংখ্য বরাঙ্গনা বেই্টিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই নির্লিগ্ততা আছে, 
তান্ত্রিকিগের সাধনারও এইরূপ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তর আধিক্য । অনুরূপভাবে 
দ্রৌপদী চরিত সম্পূর্ণ ভোগায়োজনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আসক্তিশুন্ত। 
“যেমন প্র্কত ধর্মাত্বার নিকট বহু দেবতাঁও এক ঈশ্বরমাত্র--ঈশ্বরই জ্ঞানীর 
নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চশ্বামী অনাসঙ্গযুক্তা ভ্বৌপদীর নিকট 
একমাত্র ধর্মাচরণের স্থল। তাহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই, 
তিনি গৃহ্ধর্ষে নিফাঁম, নিশ্চল, নিলিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রবৃত্ত । ইহাই দ্রোৌপদশ 
চরিত্রে অসামগসের সামগ্ীস্ত ।:৪১ অনুষ্ঠেয় ধর্ম হিসাবে শ্বামীদের একক পুত্র- 
দানের মধ্যে তাহার কর্তব্য সম্পাদিত হইয়] গিয়াছে, তাহার পরে নির্লেপবশতঃ 
অন্ত সন্তান গর্ভে ধারণ করেন নাই। 

মহাভারতী কথ! লইয়! বঙ্কিম যাহ! কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে একটি দিকেই 
তাহার অবিচল দৃষ্টিপাত হইয়াছে । তাহ! কষ্চচরিত্র। এইজন্য চিত হিসাবে 
শ্রফ, তত্ব হিসাবে অন্থঈীলন তত্ব ও ধর্ম হিসাবে গীতোক্ কষ ধর্মই তীহার আদর্শ 
ও প্রতিপাদ্য বিষয় । মহাভারতশ্গীত*ভাগবতের জান কর্ম ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ 
ীঞ্চ বঙ্কিমের নিকট পুরুষোত্বম, তিনিই ত্রিভুবনে মহত্রম আদর্শের প্রতিমৃত্তি। 
তাহার আদর্শায়িত স্বভাব প্রাপ্তিই মান্গষের কামন", তাহাতেই তাহার মোক্ষলাভ। 
বঙ্কিমের ধর্মেষণা জাতিকে দেই মোক্ষের সন্ধান দিয়াছে । 

রমেশচন্দ্র দত্ত || বঙ্কিম প্রভাবিত গোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চার গ্রসঙ্গে রমেশ- 
চন্ত্রের নাম প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। অনন্সাধারণ প্রতিভা লইয়া রমেশচঞ্জ 
রাজকার্য, দেশসেবা ও সাহিতাসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতের 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি তিনি বিশেষভাবে পর্যালোচনা! করিয়াছিলেন। 
রাজকার্ধের প্রয়োজনে তাহাকে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার সহিত পরিচিত 
হইতে হইয়াছিল, আবার দেশের সামগ্রিক পরিচয়লাভের জন্য তিনি সংস্কৃতি ও 
এতিহাচর্চাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দেশ জাতির মধ্যে 
এতিহ্থাহরাগ হি করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্ট। 

ইংরাজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম 
দিকে তিনি ইংবাঁজীতে লিখিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই তিনি বাংল! লিখিতে 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গদা সাহিত্য ২৩৫ 


স্বরু করেন। এইজন্য বঙ্কিষের সাহিত্যচিন্তা ও সংস্কৃতিচর্চা বমেশচন্্রকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করিম়াছিল। 

আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে রমেশ»,ভ্ত্রর কীত্তি ঠিক প্রচলিত 
ধারার নহে। ভারতীয় সংস্কতির মর্মাইপন্ধান করিয়া দেশে বিদেশে তাহার সম্যক্‌ 
প্রচার ও প্রনাররের জন্যই তিনি চেষ্টা করিযাছেন। এইজন্য তাহার ইংরাজী 
রচনাও এই ক্ষেত্রে আলো5নার যোগা। প্রাচীন আর্ধ শাস্থ ও সাহিত্যকে 
বাংল! ও ইংবাঁজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি ব্বদেশ ও বিদেশের স্ধীজন দরবারে 
পরিবেশন করিয়াছেন । 

খথেদের অনুবাদ, হিন্দু শান্বের স'কলন ও ছুইটি মগ্াকাব্যের অগ্বাদ 
( ইংরাজী)-_এই কয়টি অতুলনীয় হৃষ্টিব মধ্যে রমেশচন্দ্রের এতিহ্যান্থবাগের উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর বহিয়াছে। 

খথেদের প্রথম অষ্টকের অনুবাদ তাহার অক্ষয় কীত্তি। এই অনুবাদ কাধে 
তিনি বিগ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে অন্নগ্তাণিত হুইয়াছিলেন। 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যে তখন অন্মবাদের উপযোগিত। স্বীকৃত হুইয়াছে। 
বিষ্ভাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এ বিষয়ে পথিরুৎ। তমেশচন্দ্রের যধ্যে তাহারই 
একটি পূর্ণতা লক্ষা কণা যায়। একদিকে তিনি প্রাচীন আর্ধ সাহিত্যের অপরূপ 
নিদর্শনকে লোকসমক্ষে তুলিয়! ধরিজ্েন ও অন্দিকে সাবলীল অগ্গবাদ ক্রিয়ায় 
ভাষা সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষম তাঁকে শক্তিশালী করিলেন । 

ইহার পর তাহার হিন্কু শান্ের সংকলন । তাহার তত্বাবধ হিন্দু শান্ত 
নয়টি ভাগে শাহজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বাবা সংকলিত ও অনুদিত হুইযাছে। বিষ্যাসাগর 
যেমন তাহাকে খথেদ অনুবাদের অস্ঠপ্রেরণা দিয়াছিলেন, হিন্দু শান্ত সংকলনে 
তেমনি তিনি বস্কিমচন্দ্রের দ্বার! উৎসাহিত হইযাঁছেন। বঙ্কিমচন্্র ম্বয়ং এই অচ্ভবাঁদে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আকম্মিক 
মৃত্যুতে ইহা সম্ভব হয় নাই। 

হিন্বু শাস্ত্র দুইটি ভাগে সংকলিত হইয়াছে । গুথমভাগে সমগ্র ব্র'দ্ষণ্য 
সাহিত্যের ও দ্বিতীয় ভাগে সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচফ অ'ছে। 
দ্বিতীয় ভাগের পৌরাণিক সংকলনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পাবে। 

হিনু শাহের ছিতীয় ভাগে মোট চারিটি বিষয়ের অন্থবাদ আছে-রামাষণ, 
মহাভারত, শ্রমন্তগবদগীতা ও অষ্টাদশ পুরাণ। প্রত্যেকটি শাখায় কঙবি্ 
মনীবিগণ অন্গবাদ করিয়াছেন এবং রষেশচন্দ্র এইগুলি একত্র গ্রধিত করিয়াছেন। 


২৩৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


রামায়ণের অস্থবাদ করিয়াছেন হেমচজ্র বিষ্টারত্ব । তিনি স্বয়ং ইতিপূর্বে 
মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি স্থবিস্তৃত বঙ্গানবাদ করিয়াছিলেন । 
হিস শাস্ত্ের মধো তিনি ইহার একটি সংক্ষিত অন্থবাদ দিয়াছেন। তাহার 
অনুবাদ মূলাহছগ অথচ প্রাপ্ুল। মুল শ্লোকের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিল্পা তিনি 
অন্নৰাদ্দকে উপভোগ্য করিয়াছেন । 

মহাভারতের অন্ুবাদ করিয়াছেন দামোদর বিদ্যানন্দ। বঙ্কিমচন্র শ্বয়ং এই 
অংশের অনুবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার তিবোধানে ইহা হইয়া 
উঠে নাই । বিদ্যানন্দ মহাশয় প্রতিটি পৰ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। আদি 
পর্ব হইতে সৌপ্চিক পর্ব পর্ধস্ত দশটি পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণের শেষে পর্বস্থিত 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার মূল সংস্কৃত অংশ সংযোজন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা 
অন্নবাদক হূল মহাভারতের চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলির সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় ঘটাইতে পারিয়াছেন। 

সংকলনস্থিত ভগবাগীত1 অংশেরও অনুবাদ করিয়াছেন বিচ্চানন্দ মহাশয় । 
বস্িমচন্দ্র হ্বততঞ্্র ভাবে গীতার অনুবাদ কার্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথম ও ছিতীয় 
'অধ্যায় অনুবাদের পর তিনি আর অগ্রপর হইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র তাহার 
সংকলনে এই ছুইটি অধ্যায় গ্রহণের অনুমতি পাইয়ছিলেন। ইহার সহিত 
বিচ্ভানন্দের বাকী অধ্যান্বগুলি সংযুক্ত করিয়া গীতা অংশের পূর্ণ অঙ্বাদ সংগৃহীত 
“হইফ্াছে । 

অষ্টাদশ পুরাণ সংকলন করিয়াছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আশুতোষ 
শশী ও হৃধীকেশ শাহী । অস্ুবাদকঘয় পুরাণ প্রসঙ্গে একটি প্রারভ্তিক আলোচন! 
করিয়াছেন । পুরাণের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়! তাহারা বলিয়াছেন যে প্রথমে 
ইতিহাসরূপে হয়ত ইহার অংকুর ছিল, কিন্ত ক্রমে ক্রমে ইহা! দেবদেবীর মাহাত্মা 
জ্ঞাপক কাহিনীতে পর্যবপিত হইয়াছে, সেখানে ইতিহাদ একান্ত গৌণ। আলোচ্য 
অন্চবাদে গ্রস্থকারছুয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ড ছুই একটি স্থল মাত্র উদ্ধৃত 
করিয়া তাহাদের অন্বার্দ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পুরাণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুত্র 
পরিচায়িকাও প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । লোকপ্রিয় কাহিনী ও উপাখ্যান নির্বাচন 
করায় এই অস্থবাদ লোকরঞ্রনের প্রাথমিক উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে। 

রষেশচজ্জ মহাভারত ও রামায়ণের ইংরেজী কাব্যান্গবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থগুলি বদ্দিও ইংরাজীতে রচিত, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জীবনে 
ষহাকাবোর সথবিপুল প্রভাৰ সম্বন্ধে তাহার হুচিস্তিত ধারণার পরিচয় পাওয়' বায়। 


শতাষীর শেষশাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৩৭ 


উভয় গ্রন্থের অনুবাদ শেষে তিনি যে মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে । 

রামায়ণ সম্বন্ধে তাহার আলোচন! হইল ছয়টি কাণ্ডের মূল রচনার সহিত 
পরবর্তীকালে সংযুক্ত সপ্তম সর্গ লইয়া ইহাতে মোট পাঁচশত সর্গ এবং চব্বিশহাজার 
শ্লোক আছে । বামশীতাঁর অপরূপ চরিন্র কথনে এবং প্রকৃতি পরিবেশের সৌন্দর্য 
অস্কনে ক্লান্তিহন কবিবৃন্দ যুগে যুগে ইছার কলেরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই 
মহাকাব্যের একটি অপূর্ব আকর্ষণ রহিয়াছে । সংঘর্ষ বা সংগ্রামের উগ্রতায় নহে, 
গৃহধর্মের প্রশাস্তি ও সিগ্কতাঁর পরিচয় দিয়া ইহা লক্ষ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে 
আসন পাতিয়াছে। সবোপরি ইহাতে আছে রামচরিজ্রের মহৎ নীতি নিষ্ঠা ও 
কর্তব্যপরায়ণতা এবং সীতাচরিত্রের পাতিব্রত্য এবং সহনশীলতা । ইহাই 
ভারতীয় জীবনাদর্শের পূর্ণতাকে প্রকাশ করিয়াছে £ 
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এই অঙন্গবাদের প্রকরণ হইল একটি সংক্ষিপ্ত রামকাহিনী বিবৃত করা যাহ! 
মূলের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত অথচ যাহা অতিব্যান্তি দুষ্ট নছে। এইজন্য 
তিনি ছুই হাজার গ্লোরকের মধ্যে অস্বাদকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। 

পরিশেষে তিনি ভারতীয় জীবনে বামায়ণের অতুলপীয় প্র-বের কথা 
বলিষ়্াছেন। এ দেশের নীতি শিক্ষার ভিত্তিভূমি এই রামায়ণ এবং ০চাটি কোটি 
ভারতবামীর জীবনের সহিত ইহা অবিচ্ছেন্য ভাবে সংযুক্ক । যুগ যুগ ধরিয়া 
ইহার অজ অন্কুবাদ ভারতবাঁসী বংশ পথম্পরায় আশ্বাদ করিয়। চলিয়াছে। 

মহাভারতের ক্ষেত্রেও অন্থুরূপভাবে সংযোজন ও পরিবর্ধন চলিয়াছে। 
ত্রয়োদশ ব! চতুর্দণ খ্ীষ্ পূর্বান্ধের ভারত যুদ্ধের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। 
পরে হয়ত কোঁন উৎসাহী নরপত্ির আশ্কুল্যে ইহা! একটি সম্পূর্ণ কাব্য রূপে 
গড়িয়া! উঠে। 

অতঃপর উপকথা, পুরাকথা, পৌরাণিক ১ নীতিকথা--এক কথায় 
প্রাচীন ভারতবর্ষের লৌকিক, পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ছারা ইহার 
কলেবর পুষ্ট হয়। পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের পর ফৃফোপানার প্রধানত 


২৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাতারতেও যুগের চিহ্ন স্পষ্ট হয় এবং কৃষ্ণচেতনা ইহার 
অন্তরনিহিত ধ্বনিরূপে পরিস্ফুট হয়। 

মূল সংস্কত মহাকাবো চরিত্র ও ঘটনাকে অবিফ্লুত রাখিয়া রমেশচন্দ্র ইহার 
ক্গোকগুলি নির্বাচিত করিয়াছেন । এই নির্বাচনের মধো তাহার সংকলন ক্ষমতার 
সার্থক প্রকাঁশ ঘটিপ্লাছে। নব্বই হাজার শ্লোককে তিনি ছুই হাজার ক্লৌকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 

রষেশচন্দ্র মহাভারতের চরিত্র, ঘটনা, প্রকাশ রীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত 
অথচ সাঁরগর্ভ আলোচনা! করিয়াছেন। ইহার চরিব্রগুলি একেৰারে জীবস্ত ও 
স্পষ্ট হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। ইনার! কোনরূপ এক পর্যায়তুক্ত চবিত্র নহে, স্ব স্ব 
চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনে প্রত্যেকেই হ্বত্তন্ত্র। ইহার ঘটনাগুলিও বিশেষ চিত্বা- 
কর্ষক; ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে সংঘটিত দৃশ্যাৰলী নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী । 

রামায়ণ"্মহাভারতের প্রভাব আলোচন৷ করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র ভারত ধর্মের 
একটি বিশেষ সতোর সন্ধান পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ বছদেববাদের দেশ। 
তবুও এই বিচিত্র দেবসাধনার মধ্যে ভারতবাসী এক অয় ভগবানের অস্তিত্ব 
কল্পনা করিয়াছে । মহাকাবোর বীর নায়কবৃন্দ ত'হারই প্রতিরূপ $ রমেশচন্দ্রে 
ভাষায়, 
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রমেশচন্দ্রের তিনটি অন্ুবাদই বিশেষ সাফলামণ্ডিত হইয়াছে | খর্েদ ও হিন্দু 
শান্থের বারা তিনি দেশের জনসাধারণের সমক্ষে আপন সনাতন ধর্মের একটি 
অন্দর পরিচয় উপস্থাপিত কৰিয়ছেন এবং মহাঁকাব্যছয়ের ইংরাজী অচ্চবাদের 
মধ্যে তিনি ইউরোপীয় সমাজে আর্ধভাপতের একটি বিশ্বস্ত পরিচয় দাখিল 
করিয়াছেন। বঙ্কিম গোঁঠীর মধ্যে বমেশচন্ত্রই বে'ধ করি একক এবং অনন্য 
বিনি দেশের এঁতিহ্া ও স্বদেশ ধর্মের যথার্থ পরিচয়কে দেশ সীমার ৰাহিরে বৃহৎ 
সারহ্বত সমাজে উপস্থাপিত কবিয়াছেন। 

অক্ষয়চন্জ্র সরকার || বহ্কিম পরিম গুলের অন্যতম উজ্জল জ্যোতি অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রভাৰ বিস্তার করিয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্ত্রের একটি বড় ফুতিত্ব এই যে তিনি সাহিতা চর্চার সমান্তরালে একটি 


শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্চ সাহিত্য ২৩৯ 


শক্তিশালী সাহিত্যিক গোঠী হ্যা করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ইহারা 
আপনাপন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আবার ইপ্হাদের অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে 
গুরুর আশীর্বাদ বহন করিয়া সাহিত্োর হাল ধরিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র নরকার 
তঠাহাদেরই একজন। সাহিত্য সাধক চরিতকার তাহার সম্বদ্ধে বলিয়াছেন 
“অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাহার অকুত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ প্রীতি, বাঙ্গালীর 
যাহ! কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান কত্রিতেন, তাহাকেই তিনি সকল আক্রশ্নণ 
হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া! চলিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা! শেষ পর্যস্ত 
অনেকট জেদে দীড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল নৃ-হনদের কাছে অক্ষয়চন্দ্র গৌডা 
বলয়া নিন্দিত হইয়াছেন।”৪৪ সেই যুগে শিক্ষিত মনীষীদের অনেকেই 
স্বদেশের চিন্তা ও ধর্মকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অমিত প্রতিভাবলে 
জাঁতিকে সত্য সন্দর্শনের পথ দেখাইয়াছিলেন | কিন্তু তিনি যে ভাবে যুক্তি ও 
চিন্তাভিত্বিক উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহ' 
অন্যান্যদের শাধা ছুলতিছিল। পাশ্চান্তের যুক্তি বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের ধর্ম 
এঁতিহ্যের মধ্যে তিনি অদ্তুতভাৰে সমন্বয় সাধন করতে পারিয়াছিলেন। ত্বাহার 
অনুবতীদের মধ্যে এই দুরূহ কাজটি করা সম্ভব হয নাই। তাহারা উগ্র দেশাত্- 
বোধ ও জাতীম "বোধের দ্বাবা প্রবুদ্ধ হইয়া দেশধখে যাবতীয় উপকরণকে 
মহৎ ও অভাবনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র যে স্বদেশ চিন্তা ও স্বধর্মাম- 
রাগকে একান্ত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কাবণটিই লক্ষ্য 
করা যায়। সর্ববিধ আলোচনার মধ্যে দেশ জাতির সমক্ষে তাহার আপন পরিচয় 
ও বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়! ধরাই তাহার লক্ষ্য ছিল। 

অক্ষয়চন্দ্র সনাতন ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মের মধ্যে অ 'রবর্তনীয় যে 
গুণ তাহ! সনাতন। ইতিহাগ ও সমাজের বহু পরিবর্তনের যধ্যে এই সনাতন 
শক্তিটি অব্যাহত থাঁকিয়। যায়। দেইজন্য সমাঁজেন আশ্রয় এবং অবলঘ্ধন এই 
সনাতনী শক্তি। তাহার মন্তে সমাজকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই ধর্মের 
ধর্মত্ব। আত্মরক্ষার জন্য, সমাজ বক্ষার জন্য এই ধর্মের যাঁজন' কর। সকলেরই 
সাধামত কর্তব্য । 

হিন্দুধর্মের সংরক্ষণে তান এক প্রকার উগ্র চিন্তাধারার (8988199819৩ 
৫১০9৪) পরিচয় দিয়াছেন। যেমন দেশকান্লর গণ্চীতে এই সনাতন ধর্মের 
বিশিষ্ট ক্ূপকে তিনি খপ্ড ধর্ম বলিয়াছেন এবং মানুষের উপকার চেতনাকে আশ্রয় 
করিয়া যাহার অবস্থিতি তাহাকে ধর্ম বলিয়াছেন। এই ধর্মের একট! গ্রমারণ- 


২৪০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


শীলতা আছে, তাহা সর্বক্ষেত্রে সাজ সংসারকে গ্রাহা করে না। সে ক্ষেত্রে খণ্ড 
ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক | ধর্ম ও স্বার্থের সামঞ্জন্যের দ্বার! সমাজ রক্ষা হয়। হিন্দু 
ধর্মকে এইরূপ খণ্ড ধর্মরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের সমাজ ও দেশের পক্ষে মঙ্গল 
হইবে ।৪€ 

হিন্দু ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ধর্মোক্ত কর্মবাদের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। ম্বৃতি পুরাণে ভারতবর্ষকে কর্মভূমি বলা হইয়াছে, অন্যান্য 
দেশ যেখানে ভোগকেই জীবনের মুখা লক্ষ্য করিয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষ ইহাকে 
কেবল মাত্র আচ্গষঙ্তিক রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভোগ এখাঁনে কোন ক্ষেত্রেই 
প্রধান নহে। অতঃপর হিমু ধর্মের বম নিয়মের অনুষ্ঠানও লক্ষণীয়। নিত্যধর্মের 
কতকগুলি লক্ষণ যমের অস্তভুস্ত আর আচার ধর্মের কতকগুলি লক্ষণ নিয়মের 
অস্তভূক্তি। যমাহুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিয়ম ভজন করিলে মানুষের পত্তন 
হয়। তবে কেবল সদাচারেরও একটি বিশেষ উপযোগিত| আছে। প্রাচীন খধি- 
মনীষীগণ ঘে সদাচার পালনের ফলে দীর্ঘজীবি হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিচ্ছুধর্ম সম্বন্ধে অক্ষয়চন্্রের প্রধান গ্রন্থ “সনাতনী” । ধর্মের বহিল“ক্ষণ কিছু 
কিছু পরিবর্তিত হইলেও ইহার সনাতন প্রকৃতি কিতাবে অটুট রহিয়াছে, 
হিন্দুধর্মীবজ স্বীদের কাছে আচার ধর্মের গুরুত্ব কতখানি বা নিত্যধর্মের অন্থুশীলন কেন 
আবশ্তক ইত্যার্দি বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । সমাজে বর্ণধর্ষের বদি 
অধঃপতনই ঘটিয়া থাকে, শাস্োজ্ত পুরুষাকারের সাধনায় তাহা! পুনরুজ্জীবিত 
করিতে ছইবে। সনাতন ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলে জড় জগতে শৃঙ্খলা, 
ভাৰ জগতে সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক জগতে মঙ্গল বর্ধিত হইবে । বঙ্কিম- 
অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র, হিন্কু ধর্ষের তত্ব ও আচরণ--উভয়দিকের একটি ব্যবহার 
যোগ্য নির্দেশ দিয়! গিয়াছেন। 

পুরাতত্ব প্রসঙ্গে অক্ষ্নচন্দ্রের “উদ্দীপনা, প্রবন্ধটী এখানে আলোচন! করা বাইতে 
পারে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পরে তীহার «সমাজ সমালোচণ? 
গ্রন্থের অস্তভুক্ত হয়। ইহাতে তিনি ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ অভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল উদ্দীপনার অভাব। উদ্দীপনা বলিতে তিনি 
বুঝাইয়াছেন--দ্যদ্বারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে 
ৰস উদ্ভাবন করা বা অন্যকে কার্ধে লওয়ান যায় তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে।*৪৬ 
ইহা কাব্যের উদ্দীপনা হইতে পৃথক। অক্ষয়চন্্র ভারতবর্ষের সমাজ বিভাগ 
ও জীবন ধারা পর্যালোচনা করিয়! দেখাইয়াছেন বে, এই ভূগোলের ভাগের মত 


শতাষীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৪১ 


সমাজের সহজ বিভাগীকরণে--ভারতীয় জীবন নদীশ্রোতের মত স্বাভাবিকভাবে 
অগ্রপর হুইয়াছে। সেখানে কোনরূপ অভাৰ বোধ ছিল না, সেইজন্য কোনরূপ 
উদ্দীপনার অবকাশ ছিল না। ভারত-পুরাবৃত্তে তিন সহশ্ব বৎসরের মধ্যে 
উদ্দীপনা-প্রবল কাল তিন বার মান্র আপিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত রচনার 
মূলে এই উদ্দীপনার সঞ্চার ছিল, পরবর্তাকালে বৃদ্ধদেবের ব্রাঙ্ষণ্য বিরোধী 
ধর্মীন্দোলনের মধ্যেও অন্রূপ উদ্দীপন ছিল। 

প্রাচীন ভারতের নিস্তরঙ্ত জীবন যাত্রার মধ্যে রামচন্দ্রের মানবিক কর্মশক্কির 
স্কুরণ প্রবল উদ্দীপনা-সপ্তাত। বামচন্দ্রের কার্ধাবলীর মধ্যে, তাহার দক্ষিণ 
বিজয় চরে, রাবণ বধ চরে, রাক্ষস ধ্বংস চরে, প্রয়োজন, বিপদৃদ্ধার, মহৎ কার্ধলাধন 
প্রভৃতির উদ্দেশে উদ্দীপন। অত্যাবশ্ক ছিল। উদ্দীপনা তাড়িত মহৎ মানবের 
কার্ধকথা এই বামায়ণ। 

অঙ্থরূপভাখে ৩ঃবতযুদ্ধের কার্ধাবলীও উদ্দীপন! অন্থপ্রাণিত। এই মহাগ্রন্থ 
সে কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রীচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতযুদ্ধ ও 
পরবত্তাকালের অশ্বমেধ যজ্ঞেব মধ্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক স্তরে বাধিবার 
আয়োজন হইয়াছি । এই মহতী প্রচেষ্টার কুশীলববৃন্দ যে শক্তি ছার! অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন, তাহাই উদ্দীপনা । শুধু মহৎ ও বৃহৎ চরিক্রপুঞ্জেই নহে, বহু 
অখ্যাত ও সাধ'রণ চরিত্রে মহাকবি বোব্যান এই উদ্দীপনার জলস্ত স্বাক্ষর 
রাখিয়াছেন। শকুস্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীন্ম বচনে, ভীমের ভৎ“মনে, 
খাগুবদাহনে, ভ্রৌপধীর রোদনে এই উদ্দ'পনার পরি আছে। কাক 'র বস ও 
উদ্দীপনার রস মিলিয়া মহাভারতকে অপূর্ব গ্রন্থ করিয়া তুলিয়াছে। 

এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ নিবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র ভারতীয় সাহছিড) ও সংস্কৃতির 
মর্ম সন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। তাহার এই মানসওঙ্গীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় 
দিয়াছে তীভার সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা। আমর] প্রসঙ্গাস্তরে তাহ! হত 
ভাবে আলোচনা করিব। 

চন্দ্রনাথ বনু ॥ বঙ্কিম শমসাময়িক চন্দ্রনাথ বনু সমাজ ও শা সম্পর্কে 
সাঁরগর্ভ আলোচনা করিয়া সুধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়্াছিলেন। 
হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পোষণে তিনি এমন ধৃতাহ্ব হই সংগ্রামে নামিয়াছিলেন যে 
সকল সময়ে তিনি যুক্তি বুদ্ধিকে মানিয়! চলিতে পারিতেন না। তাহার 
প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু ধর্মের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্গুলি আলোচন! 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহার তত্ব ও আচার, ন'তি ও নিষ্ঠা, ইহার 


১৫ 


হগ্২ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


লাধনা ও লক্গ্য ব! উপাসনা রীতি-সৰ কিছুর মধ্যে এক অনাধারণ মৌলিকতা। 
বছিয়াছে, তাহাই হিচ্দুধর্মকে শ্রষ্ঠাত্বের মর্ধাদা দিয়াছে । আবার যুগজীবনের 
সংঘাতে আমাদের সমাজে ও শ্বাচরণে যে দাকণ বিপর্যয়ের সুচনা হইয়াছে, তাহ। 
হুইতে মুক্তিলাভের একটি মাত্র পন্থ' আছে বলিয়া! তিনি মনে করেন। তাহ! 
হুইল ভারতীয় জীবন সাধনার পথ, মহাজনদের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ । অতঃপর 
তিনি ভারত-পুরাণের দুটি অবিশ্মরণীয় চরিত্র সমালোচন! করিয়া তাহাদের 
অন্তর্নিহিত তত্ব ও তাঁৎপর্ধ উদঘাটিত করিয়াছেন । হিচ্গু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা৷ প্রতিপাদনে 
তিনি তত্ব ও দৃষ্টান্ত উভয় দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন । 

£হিচ্দুত গ্রন্থে তিনি হিন্দুর গ্রক্ক-্ ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন । হিন্দুধর্মের 
মোঁল নীতিগুলি ইহাতে শান্থ ও পুরাণের দৃষ্টান্ত দিয় আলোচিত হইয়াছে । এই 
নীতি বা লক্ষণগুলিই হিন্দুধর্মের প্রাণ, এইগুলি অহুম্থত হয় বলিয়া! হিন্দুধর্ম এত 
বিরাট ও ব্যাপক | এই লক্ষপগুলিকে চন্দ্রনাথ বন্থ সোঁহহং, লয়, নিফাম ধর্ম, গ্রব, 
তুষানল, কড়াক্রাস্তি, পুত্র, আহার, ব্রহ্ষচর্ধ, বিবাহ ও মৈত্রী এই কয়টি প্রবন্ধে 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুর দেবতা ও মূতি পৃজ। প্রসঙ্গেও ইহাতে 
দুইটি প্রবন্ধ সঙন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 

সোহহংবাদ হিন্দু ধর্মের একটি বড় কথ'। এই মতবাদের মধ্যে স্থ্ট এবং 
অঙ্টার একটি অবিচ্ছেষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকুত। এই চেতনার ছারা মানুষ জাগতিক 
স্ুলত] অতিক্রম করিয়া] "একটি পরম হ্ন্দর বূপ পরিগ্রহ করে। জগতের কোন 
লোভ বা প্রলোভন তাহার এই নির্মল সত্তাকে কলুষিত করিতে পারে ন'। 
ইহাই জীব তথা মাহুষের ব্রদ্ধে উত্তরণ বা সোহহংবাদ-ক্রন্ষাণ্ডে স্থুলত্ব থাকিলে ও 
ব্রঙ্ধাগ্ড এবং ব্রহ্ম এক--একথা বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলত ব্রন্ধাগ্ড যদি 
ব্রদ্ষকে লক্ষ্য করিয়। বলে সোহহং, তৰে সকল কথার সার কথাই বলে।”৪৭ এই 
সোহহুং ধারণাই প্রকৃত ব্রদ্ষজ্ঞান এবং আত্মজ্'ন, ইহাতে জগন্রে সমস্ত 
অসামঞ্রন্ত এবং অসংগতি বিদুরিত হয়। হিন্দু ্গীবন যে জাগতিক বৈষম্যকে 
তুচ্ছ করিতে পাঁরিয়াছে, তাহার পশ্চাতে এই 'তত্বই ক্রিয়াশীল। 

মাছষী দত্তা অতিক্রম করিয়া যে ব্রহ্ম সততায় পরিণতি, তাহাই সাধনার চুডান্ত 
পরিণতি । একনি সাধক ব্যতিরেকে অগ্ভের এই পরিণতি বা লক্ব মামিতে 
পারে না। বিষ পুরাণের ক্লোক উদ্ধত ও আলোচন! করিয়া তিনি দেখাই্লাছেন 
যে তক্তপ্রবর গ্রহলাদের জীবেন এই পরিণতি অ:পিয়াছিল। জড়ত্বের সুপ হইতে 
যুদ্ধি, ভোগালক্তির দাসত্ব হুইতে পরিআাণই জীবের ব্রহ্ধলীনতা। আনিতে পারে। 


শতাঁবীর শেষপাদের প্রভাবিত গণ্ভ সাহিত্য ২৪৩ 


হিন্দু ধর্মের এই গুঢ় তত্ব পুরাণ চরিত্রের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই লয় বহু সাধন! সাপেক্ষ, ব্রহ্মজ্ঞান বাতীত এই পরিণতিতে পৌঁছান যায় না। 
্রঙ্ষঙ্জান অন্শীলনের দ্বারা, শুদ্ধ নৈষ্ঠিক জীবন যাপনের দ্বারা এই সিদ্ধিলাভ 
করিতে হয়। 

অতঃপর নিষ্ষ'ম ধর্মবাদ । ইহা হিন্দুধর্মের লয়বাদের অপরিহার্য ও স্যায়াছছগত 
সিদ্ধান্ত । সকাম ধর্মও যে এক প্রকার ধর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু নিফষাম 
ধর্ম যাহা গীতাতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 
কারণ “কেৰল মকাম ধর্ষে মাছষের সমস্ত প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না, কারণ মানুষের 
সম্বন্ধ কেবল সংসারের সহিত নয়, ভগবানের সহিতও বটে । কিন্তু ভগবানকে 
লাভ করিতে হইলে মানুষকে নি্ষাম হইতে হয়, কারণ ভগবান নিষষায। 
অতএব নিক্কাষ ধর্ম বাতীত হিন্গুব চরম উদ্দেশ সিদ্ধ হইবার নয়।”৪৮ আমাদের 
স্বভাব জীবন ০২ স্কাম ধর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে নিষ্ষ'ম 
ধর্মে উন্নীত হুইৰার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। ত্বাহার মতে বর্তমান 
কালে ধর্মসংস্কারে এই লক্ষ্যটি সধন্ধে অবহিত্ত হওয়া গ্রয়োজন। 

হিমু ধর্মের অ'বু একটি লক্ষণকে চন্দ্রনাথ বস্ত বিশেষ করিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন ধ্রুব কথা-_পুরাণোক্ত ঞবের দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞত1 এবং দিদ্ধির কথা । ইহা! হিন্দু ধর্মের অন্তনিছিত পুকষকারের সাঁধন', 
ইহার দ্বারা অমিত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যাঁয়। “মানুষ কর্মফল ভোগ 
করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্ট! বা পুরুষকার দ্ব'র' “স কর্মফল দ্দ£ ' কম করিতে 
পাঁরে, এ কথার কিছুমাত্র অদঙ্গতি ব| অযৌক্তিকতা নাই” ৪৯ খু পুরাণে 
ধৰ সমস্ত কর্মকল তুচ্ছ করিয়া দেবছুলভ পদলাভ করিতে দৃঢ় প্রণ্দিজ্ঞ হইয়াছিলেন 
এবং 'তাহার ফলে সহন্্ বাধাবিদ্ব ও প্রতিকুলত' জয় করিয়া তাহা! লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার চরিত কথ' দুইটি সত্যের সন্ধান দেয়__ একটি এই দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞতার কথা, যাহ! নিয়তি নির্ধারিত জীবনের নির্দিষ্ট ভাগাকে বাহত করিতে 
পাবে, অপরটি ইহা! অস্থপরণকারীকে অমিত তপোবলের অধিকারী করিতে পারে, 
যাহাতে দাধনার চরম লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম নংযোগ সম্ভব হইতে পারে। 

অঙ্থুবূপভাবে কষ্টনহিষুঃততা, লুক্কাতিনুক্ম শীতিনিয়ম ৰা হদুরগ'মিত, 
আচারাঙ্ব্িত! প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি ত্বীকার করেন ইহাদের 
মধ্যে অনেকগুলিতেই শাসন সংস্কারের বাড়াবাড়ি আছে, তবে সেগুলি শান্ত 
বিদ্দের বিশেষ উদ্দেশ্টপ্রহথত বলিয়্াই মনে হয়। পাপ ব্যভিচারিতাঁর কারণ" 


২৪৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


গুলিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলে মান্য সাবধান হইতে পারিবে। এইকপ 
একটি সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! তীহারা অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশী 
করিয়াই বলিয়া! গিয়াছেন। 
অতঃপর হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে তিনি সুচিস্তিত মতামত দিয়াছেন । আলোচনার 
প্রমাণ সুত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন মছছনংহিতা, মহাভারত ও অন্যান্ত 
শাস্ীয় গ্রন্থ । এই “বিবাহের উদ্দেশ্ঠ ধর্মচর্ধ্য এবং সে বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতি 
পত্ৰীর সম্পূর্ণ একীকরণ। কিন্তু ব্বাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব ধর্মার্থ 
সামাজিকত1 একমাত্র হিন্সুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্মের লক্ষণ, হিসুত্বের লক্ষণ ।”৫* হিন্দ 
বিবাহে আত্মস্থথের স্থান নাই। ইহার মধ্যে একটি সামাজিক মঙ্গলের নির্দেশ 
আছে বলিয়া ইহ! এত মহৎ। আবার ৰিৰাহের রীতি নীতি ও নিয়ম নির্দেশের 
মধ্যে ইহার পবিজ্র উদ্দেশ্ট বার বার ম্মরণ করা! হয়। একবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া 
গেলে নরনারীর পৃথক সত্ত' আর থাকে না। স্বামী ম্বীর এই একীকরণ হিন্দু 
বিবাহের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । ইহা তীহার্দের ইহলোক এবং পরলোকের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতার জন্ত হিন্ু বিবাহ একটি 
চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের মত ইহা কোনরূপ সাময়িক 
চুক্তিমাত্র নয়৷ 
সর্ঘভূতে অহর!গ ও বিশ্বব্যাপী সমদশিতা হিস্ুধর্মের একটি মহতগুপ। গীতা 
ও বিষু পুরাণ হইতে বছ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুর এই উদার 
দৃটিভংগীর পরিচয় দিয়াছেন । এক ব্রক্ষপদার্থে নিমিত বলিয়া সকল লোক সকল 
লোকের প্রিয়--ইহাই সমদশিতার পশ্চাৎ প্রেরণা । এই সমত্ববারদেরই আনুষঙ্গিক 
প্রীতিবাদ। হিস্মুশাস্থ্ে চেতন মানুষ হইতে অচেতন বৃক্ষলতা, মৃত্তিক। প্রন্তর 
সকল পদার্কেই ভালবানিবার নির্দেশ আছে। এই শ্রীতিবাদ বা মৈত্রীবাদ হেতু 
হিন্দুধর্মের বর্ণবিস্তাস সামাজিক বিশৃঙ্খল! হি করে নাই। এই একটি মৌল 
নীতি হিন্মুধর্মের বৈশ্বিক আবেদন ও সামাজিক শৃঙ্খলার কারণ হইয়াছে। 
পৌগাণিক হিন্দুধর্মের বছুদেববাদ এবং মৃতি পূজার উপর চন্দ্রনাথ বন্ধ 
মৌলিক এবং সারগঞ্ভ আলোচন! করিয়াছেন । ঈশ্বরের নিগুণত্ব এবং নিরাকারস্থ 
বলিতে তাহার গুণহীনতা। ৰা বূসহীনত। বুঝায় না। তিনি অশেষ গুণের আধার 
এবং সর্ধনূপ সম্পন্ন । ব্ূপগুণের কোন প্রচলিত মানদণ্ডে তাঁহার রূপগ্ুণ চিন্তনীয় 
নছে। এইজন্ই তিনি নি এবং নিরাকার । হিদ্মুর কল্পনায় ঈশ্বরের এই অনন্ত, 
ও৭ ও ছনন্ত রূপ প্রতিভাত হুইয়াছিল বলিয়' তাহাকে বহবূপ দিয়া চিন্তা কর 


শতাব্ধীর শষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৪৫ 


হইয়াছে। একই ঈশ্বরের বহরূপ কল্পিত হইলেও একে অনন্ত-_এ ধারণা কিছু 
কষ্টকর, একান্ত জ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু অনেকে অনন্ত অথব! অনস্তে অনন্ত এ ধারণা 
কিছু সহজ, মামুষের পক্ষে আয়ত্ত । «দেই অনেকে অনস্তের, সেই অনন্তে 
অনস্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা । তাই হিন্দুর তত্রিশ কোটি দেবতা ৮4১ 
এই বহুরূপের মধ্যে সুন্দর ও ভয়ংকর উভয়েরই স্থান আছে। জগতের অযুত- 
রূপের মধ্যে যে পৌন্দর্য, ভীষণতা, মাধুর্য ও পুরুষতা। বিমিশ্র হইয়। রহিয়াছে, 
তাহাই তাহার বিচিত্র রূপের আধার । 

ঈশ্বরের এই বহরূণ কল্পনা হইতেই মৃত্তিপূজা। “ধিনি জগৎকে জগদীশ্বর 
হইতে পৃথক মনে কবেন না, জগত তীহার কাছে নীচ ৰ। অধম জিনিষ নয়, অতএব 
জডের সাহায্যে জগদীশ্বরের মুক্তি নির্ম*ণ করা তিনি অপকর্ম মনে করেন ন|। 
'তাই হিন্দুর কাছে মৃত্তিপৃজা দৌধশুন্ত।* ৫২. বিষণ করিলে দেখা যায় জড় 
মৃত্তিতে এশীশক্তি অর্চনা করাই মৃত্তি পৃজা। মৃত্তিপূজক আপন মানসিক ক্ষমতা 
এই শক্তি উপলন্ধি করেন। এইরূপ উপলব্ধিব নাম 05811581100 ৰ! ভাঁবাভিনয়ন । 
প্রতিমা ৰা মৃত্তিনির্যাণের মধো পুজকের চিত্তে 810810 30681199010 বা 
শিল্পব্যক্ত ভাঁবাভিনস্ণ ঘটিগ্না থাকে। ইহ' হৃদষের অপরাপর তাঁৰ ও অস্থভূতিকে 
পরিপোষণ করে। সে ক্ষেত্রে হায়স্থিত ধর্মভাবও যে ইহার দ্বার! জাগ্রত হইবে, 
তাহাতে সন্দ্হে নাই। 

অতঃপর সাধারণ্যে মৃত্তি পুজার উপযোগিতা । অস্তর্ূ্খী ভাবকল্পনায় যাহ। 
ধারণায় আসে, বহিমূ্থী প্রকাশে ত'হা স্পষ্ট হয়। সাধারণের ক্ষেত্রে এই প্রত;ক্ষ 
রূপায়ণ আবশ্যক | চন্দ্রনাথ ইহাব স্বন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। এ টৰালিকার 
হুনদর কমনীয মুখ আর অনির্বচনীয় কাস্তি দেখিয়া আমর] বলিয়া! থাকি--মেয়েটি 
যেন লক্্মী। এই বালিকার মৃত্তিটিকে ভাবুকতাঁর ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলে 
জগদীশ্ববের সৌভাগ্য মৃত্তি ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা! অন্র্পি ও মন্সয়ত। 
সাপেক্ষ । এই ক্ষেত্রেই শান্তকারেরা! রূপের বহর বাভাইয়াছেন। পুরাণকার 
অধুত সহায়-কেযুব, কটক, মেখলার আভরণে, গণ্ড, ওষ্ঠ, ভ্রু, শিরোদেশের নিখুত 
আফ্রৃতিতে, পল্পমঘ আধার ও আসনের ব্যবস্থায়--সেই নারী মৃত্তিতেই ক্ক্ীভাব 
ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহাই হিন্দুর প্রতিমা, রূপকল্পনায় হৃদয়ের একটি ভাব ভিনয়ন 
ও তদ্বারা জগদীশ্বরের সুন্দর রূপের উপলব্ধি। ।€ম্দু কল্পনায় গুতিম| পূজা! এক 
অপূর্ব ঈশ্বর আধাধনা, ইহাতে জগৎ ও জগদীশ্বরকে একত্রে পাওয়া যায়। 

উবোপীয় জীবন প্রন্কৃতির সান্নিধ্যে আসিয়! আমাদের জীবনে যে সংঘর্ষে * 


২৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


শুচন! হইয়াছিল, তাহা লইয়া! অন্তান্ত চিন্তানায়কদের মত চন্দ্রনাথ বহ্ছও আলো5ন। 
করিয্লাছেন। ভারত ও ইউরোপের কোন্‌ পথটি ঠিক, এই জদটিল প্রশ্ন তাহার 
কঃ পন্থা গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বল! বাহুল্য, এই আলোচন! একান্তই 
ধর্মভিত্তিক এবং ইছাতে চন্তরনাথের স্বভাব সুলভ নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া! যায়। 

ভারতের ও ইউরোপের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থকা আছে। ভারতের 
ইহলোকের ব্যাপার্টিতে পরলোকের চিন্তা! ভুড়িয়! দেওয়া! হয়, আমাদের কর্মক্ষেত্রে 
ইহলোক পরলোকের সম্পূর্ণ অধীন। আর ইউরোপের হর্মক্ষেত্রে পরলোৌকই 
ইহলোকের অধীন। এইরূপ পার্থকা হেতু উভয় দেশের জীবনাদর্শে এতখানি 
বিরোধ । 

উভয় দেশের জীবন প্রকৃতি পর্যালোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তাহা হইল এই যে ভাবতের সাধকশ্রেণী অধ্ধৈতবানী বা দ্বৈতবাদী ঈশ্বরোপলব্ধির 
পথে বৈরাগ্যবাদকে শ্বীকার করিয়াছে। অদ্বৈতবা্দীর নিকট ইহা ত একাস্ত 
স্পষ্ট, ছৈতবাদীর ক্ষেত্রেও জড় ধর্ম অতিক্রম করিবার কথা । সাধনার পথে 
মোহভঙ্গ বখন একাস্তই আবশ্তক তখন তাহার প্রভাৰ ইহু জীবনেও গভীরভাবে 
পড়িল। এইজন্ পার্ধিব উন্নতির ভূরিগ্রমাণ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত 
হইলেও কোন ক্ষেত্রেই তাঁছ। এই স্থির লক্ষ্যকে ভুলাইয়! দেয় নাই। ইউরোপের 
পথ ইহার বিপরীত । ইউরোপীয় ধর্মে নিষ্পাপ হওয়ার কথ! আছে, কিন্তু এইরূপ 
ত্যাগ করিবার কথা নাই। পরস্ত রাজ্যলালসাঃ অর্থলালসা, বাণিজ্য প্রবৃত্তি, 
ভোগলালসার অস্ত নাই সেখানে । পৃথিবীতে অতিমাত্রায় ভোগ করার লালসায় 
তাহার অতৃপ্তি ও অস্থিরতা । ইহাই একদিন তাহার মৃত্াদুত হইবে সন্দেহ নাই। 
কিছু বস্তর সাধন! এবং ভোগের পরিচর্যা হয়ত প্রয়োজন ; ভারতবর্ষ যে সেদিকে 
একেবারে উদাসীন ছিল, তাহাও নহছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই পথের সীম। 
সম্বন্ধে অবহিত ছিল বলিয়া তাহার আত্মিক মৃত্যু হয় নাই। এইজন্য ভারতবর্ষের 
পথই বথার্থ সংকট মুক্তির পথ। 

চন্দ্রনাথ বস্থ ভীরতীয় মহাকাবোর ছুইটি অবিশ্ববণীর় চরিত্রের সমালোচন৷ 
করিয়াছেন। মহাভারতীয় চরিজ সাবিত্রী ও শকুস্তলার মধ্যে তিনি হিন্দুধর্মের 
মহৎ ও কল্যাণকর আদর্শের রূপায়ণ দেখিয়াছেন। বদ্ততঃ সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী 
হুইতে তিনি চরিজআর দুইটি আলোচনা করেন নাই। কঠিন ও কঠোর ধর্মনীতিতে 
ত'হাদের জীবন যাচাই কর! হইয়াছে । ধর্মাচরণের শৈথিল্য বা নিষ্ঠার আন্ত 
শকুস্তল| ও সাবিত্রীকে বিচির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গস্ভ সাহিত্য ২৪৭ 


সাবিত্রীর মধ্যে ভারতীয় নারীর পাতিত্রত্য, ধর্মনিষ্ঠ। ও কর্তব্য পরায়ণতার অপূর্ব 
অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কন্তারূপে, বধূরূপে, পত্থীরূপে তিনি যে আছুগত্য, কর্তব্য- 
পর য়ণতা এবং পাক্তিব্রত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আর 
প্রতিটি ভূমিকায় তিনি যে সফল হইয়াছেন, তাধার মূলে তাহার ধর্মবল ও 
আধ্যাত্মিক শক্তি। কন্তাকালে পিতার আদেশ শিরোধার্ধ করিয়! তিনি পতি- 
নির্বাচনে বাহির হইয়াছেন, উদ্দেশ্ট ধার্মিক, গুণবান, সঘ্ব'শজাত স্বামীলাভ 
এবং তিনি অঙ্থরূপ স্বামীই মনোনীত করিয্াছিলেন। বধুধর্মকে তিনি স্ন্দর 
ভাবে পালন করিয়াছেন। পিতার এশ্বর্য ভুলিয়া! তিনি শ্বশুর গৃহে দরিদ্রের ন্যায় 
বাস করিয়াছেন, সেব1 পবিচর্ষা ছারা সর্জনের মনগ্ততি করিয়াছেন। 

যেবধুকেবল পতিতে আবদ্ধ, সংসারজনের সহিত যাহার কোন সংষে'গ 
নাই, তাহা সর্ব! নিন্দার । সাবিত্রীর বধৃধর্ম ভারতবর্ষের আদর্শ। ইহার সহিত 
মিশিয়াছে ভাভার পাতিব্রতা। স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমে তিনি প্রশান্ত ও 
গম্ভীর, চাপল্য ও চঞ্চলতা দেখাইয়া! এই প্রেমকে তিনি লঘু করিয়া ফেলেন নাই। 
অতঃপর সাবিত্রীর মেই অসশ্গবের সাধনা, যাহা বাস্তবতার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
অলৌকিক। যমে সহিত কথোপকথন এবং একে একে কয়েকটি বরলাভ ও 
পরিশেষে মৃতপতিত্র পুনজ্জীবিত করার মধ্যে যতই অলৌকিকতা৷ থাকুক, ইহার 
ব্যাখ্যা] আদৌ দুরূহ নছে। চন্দ্রনাথ বস্থ আলোচন! করিয়াছেন ষে পুরাণকাঁরগণ 
এবিষয়ে একটি স্থিত প্রত্যয় রাখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর জড়ের ক্রিয়া আছে, 
যাছ। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, আবার ঠতন্ত ৰা আধ্যাত্মক শক্তিরও ক্রিগ্না আছে 
যারা সুক্ম অথচ শন্তিশালী। সেই চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শি অধিকারী 
না হইলে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। পুরাণকারগণ সেই চেতনার অধিকারী 
ছিলেন বলিয়৷ তাহার। জড় জগতের নিশমাবলীর উপর আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয্লাকে 
জয়ী করাইয়াছেন। “সাবিত্রীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিই সাবিত্রী কথার 
প্রক্কুত -দ্বেকিকতা।।৮৫৩ তীহার চবিতে এশী শক্তিও মানবীয় রূপের অপরুপ 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অদাধারণ ধর্মবদে তাহার মধ্যে এশীশক্তির বিকাশ এবং 
গভীর মমত্ববোধে তিনি নিখিলের বৈধব্যগীড়িত নারীর মহৎ সান্বনা। যুগ 
যুগাস্তের ভারতললন! সাবিত্রীর নিকট অমোঘ নিয়তি বিধানের বিরুদ্ধে দাডাইবার 
দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। 

শকুস্তল৷ ওত্বের রহস্য উদঘাটনেও তিনি ভারতীয় নারীধর্মের আদর্শ-্তাহার 
স্বামীসংসার ও সমাজ উভগ়দিকের প্রতি কর্তবোর অপরিহার্ধতা উল্লেখ 


২৪৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


করিয়াছেন। হুনবস্ত-শকুস্তলার প্রেম পবিত্র হইলেও তাহা তাহাদের নিজেদের মধ্যে 
লীমাবন্ধ ছিল। এ প্রেমে কাহারও মঙ্গল নাই। গভীর আত্মচিন্তায় নিমগ্ন 
শকুন্তলা অতিথিকে উপেক্ষা করিয়া সামাজিক কর্তব্যে ক্রটি দেখাইয়াছিলেন। 
নৈতিক নিয়মভঙ্গেই তাহাকে শাপগ্রন্তা হইতে হইয়াছে । আবার তীহাদের 
বিবাহ রীতির মধ্যেও একটু ফাক ছিল। ভারতবর্ধ যে বিবাহ বীতিকে গ্রহণ 
করিয়াছে, সেখানে সমাজ একটি বড় উপাদদান। দুন্ন্ত এই সামাজিক অঙ্গজ 
পালন ন! করিয়া! অপরাধ ঘটাইয়াছেন। 

অতঃপর অভিজ্ঞান শকুন্তলায় সমগ্র মানবজাতির একটি আধ্যাত্মিক সংকট 
আলোচিত হইয়াছে । রিপুর তাড়নায় বাহাশক্তি অতিক্রম করার মধ্যে একটি 
ছুঃসাহমিকতা। আছে। সেখানে রিপু প্রবল হইয়! দেখ! দেয়। তবে ইহা কেবল 
মাআ দুইটি নরনারীর হ্বদয়কেই বিপর্যস্ত করিতে পাবে, তাহার অধিক ক্ষমতা 
এইরূপ বিপুর নাই । কিন্তু বিপু যখন আধ্যাত্মিক শক্তিকে অতিক্রম করে, তখন 
তাহার বিপর্ধয়কারী ক্ষমতা অসীম | ছুশ্মস্তের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রিপু 
প্রবল হইয়াছিল। ইহ! ব্যক্তি মানুষের পতন নহে, এখানে আমরা সমগ্র 
মানবজাতির সম্বন্ধে ভাবিত হই। ছুন্সন্তের বিবেক সমৃদ্ধ চরিত্রের স্খলন সমগ্র 
মানবজাতির একটি আধ্যাত্মিক মংকটের সুচনা করিয়াছে। 

শকুস্তল! নাটকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাহ! হইল এন্দ্রিয়ক শক্তির 
দমনে ষানিসিক শক্তি এবং সমাজ শক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। মানদিক শক্তির 
দ্বারা বা্তকে অবস্থার উধের্ব উঠিতে হইবে এবং নমাজের গঠন প্রণালী এবং 
সামাজিক নিয়ম এমন হইবে, যাহার ফলে সংযম প্রতিপালন সহজসাধ্য হইবে। 

শকুস্তল| নাটকে প্রকৃতির প্রতিষ্ঠ। ঘটিয়াছে, পুরুষকে তাহার প্রভাব স্বীকার 
করিতে হইয়াছে। ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রক্কৃতিতত্ব যেন এখানে 
কাব্যাকারে আলোচি'ত হইয়াছে। এইভাবে এক শকুস্তল! নাটকে সমাজতত্ব 
হইতে দার্শনিক সত্য পর্যস্ত আলোচিত হইয়!ছে। 

হিন্টু ধর্ম সম্পকায় গ্রবন্ধগুলিতে চন্দ্রনাথ বন্থ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমতা৷ ও 
শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। বে তাহার দৃ্টিভংগী রাঁজনাবায়ণ বন্থ 
বা বন্িমচন্দ্রের দৃরিভংগী নহে। রাজনারায়ণের আলোচন! মূলত: ব্রন্ধ জিজ্ঞাসাকে 
ভিত্তি করিয়া হইয়াছে । ছিতীয়তঃ তিনি উপনিষদিক জানবাদকেই প্রতিষিত 
করিতে চাহিয়াছেন। চক্্রনাথের আলোচনার ভিত্তি সনাতন হিন্ছু ধর্ম, ইহার 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণগত স্থম্জ নিয়ম নির্দেশ। তাহার আলোচনাতেও 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গপ্ত সাহিত্য ২৪৯ 


বন্ষবাদ শ্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নৈধ্যক্তিক তত্ব হিলাৰে নহে, তাহা 
হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ প্রকৃতির সহিত হিশিয়া গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম যে 
এতখানি উদার, সমদশঁ, ইহার সূলে এই ব্রহ্ম চেতনাই কার্যকরী হইয়াছে। 
অতঃপর তাহার ঝৌঁক পৌরাণিক ভক্তিবাদের গ্রক্তি। জডের মধ্যে অবস্থান 
করিয়! জড়কে অস্বীকার করিবার স্পর্ধ। আমার্দের থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
জড় বা জগৎ অবশ্যই স্বীকার্ধ। ইহাকে লইয়াই ঈশ্বর অন্কুসন্ধীন করিতে হইবে। 
এ জগৎ মায়! প্রপঞ্চ নয়, মাধুর্ষ-হ্যমা-ভয়ংকরতা। ₹ইয়। ইছাঁর বিচিত্র রূপ । 
বহুরূপে প্রকাশিত ঈশ্বরকে এই রূপের মধ্য দিয়! উপলব্ধি করিতে হুইবে। এই 
জন্য প্রকাশিত রূপকে ধ্যানের রূপ দিতে হইবে । তাহার জন্য প্রতিমা পূজা! বা 
বহু দেবতার অর্চনা! আদৌ নিন্দনীয় নহে। 

অপর দ্বিকে বঙ্কিমের সহিতও তীহার মৌল পার্থকা বছিয়াছে। বঙ্কিমের 
আলোচনায় পাশ্চাত্তা যুক্তি ও প্রাচ্য অন্তুভূতির অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। 
যুক্তি চিন্তার আলোকে আধুণিক সংশয়ী মানুষের কাছে তিনি ভারতধর্মের পূর্ণতার 
আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়ছেন। তাহার আলোচনার বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমের প্রতি 
নিন্দাভাষণ এবং কটপক্ষ নিক্দিগ্ত হইযাছে, তথাপি তাহার আলোচনার ধারাতে 
প্রাচা পাশ্চাত্তের বেতর্ক বহুল চিন্তাগুল স্বীকৃত হইনছে। চন্দ্রনাথ বস্থ এ ক্ষেত্রে 
আপোধহীন। ভারত্ধর্মের সমস্ত কিছুই গ্রাহ, আব পাশ্চাত্যের সব কিছুই 
নিন্দনীয়, এইরূপ একটি পূর্বধারণা লইয়া! তিনি বরাঁবর আলে"চনা করিয়াছেন । 
বিবাহ, জাতিতেদ, অন্থশামন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি এমন অনেক উক্তি করিয়াছেন, 
যেগুলি যুক্তি সহকারে সধত্র গ্রহণ কর যায় ন'। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী |। বর্থিমচন্জ্রের সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্যা-শিষ্য হরপ্রসাদ শ'গ্বী 
সাহিত্য স্্ট ও গবেষণ! দ্বারা বঙ্গভারতীর সেৰ৷ করিয়! গিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
পাষ্টিত্য ও রসবোধের অদ্ভুত সমন্বয় হইয়াছিল। বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধাহারা বহু 
উপাদান সংযোৌজনে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, হুরপ্রসাদ তাহাদেরই একজন। তাহার 
সম্বন্ধে ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি একান্ত সমীচীন £ “সাহিত্য, 
্রত্বনত্ব, সংস্কৃত বাত্ময়, বাঙ্গাল! সাহিত্য--ইহারই মাধ্যমে তিনি বাঙ্গাণ! দেশের 
চিন্তাধারার যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই তাহার কৃতিত্ব। তিনি 
ছিলেন অন্ততম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মানসিক 
সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন পরিচাঁলক। প্রাটীনকে বুঝিয়া আধুনিককে সৎ 
ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে যাহারা পরিচালিত করিতে প্রয়ান পাইয়াছিলেন 


২৫5 পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাছিত্য 


হরগ্রসাদ শান্মী ছিছেন তাহাদের ম'ধ্য একজন অগ্রণী ।”৫৪ 

ভারত সংস্কণ্তর সহিত তাহার পরিচয় ছিল নিবিড় । সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া 
তিনি যেষন স্থৃচিস্তিত আলোচনা করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ইতিহাস 
লইয়া" তেমনি তিনি সুগভীর গব্ষেণ! করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, নাঝায়ণ, 
বিভা গুভৃতি হইতে আরম্ভ করিঘ্া সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকা, মানসী ও মর্মবাণী, 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বন্থমতী ইত্যার্দি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাহার অসংখ্য 
রচনা গ্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাগুলির বছুলাংশ পরবৰ্তাঁকালে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রসঙ্গ লইয়! তাহার কয়েকটি রচন। আছে। 
বাল্সীকি রামায়ণের তিনি একটি অচ্ুবাদও করিয়াছিলেন । তাহার 'ভারতমহিলা+ 
ও «বালীকির জয়+ বচন! দুইটি পুরাণ চেতনাকে আশ্রয় করিয়] রচিত। 

“ভারত মহিল।” || ইহা হরগ্রসাদের প্রথম রচন! এবং স্থৃতি পুবণা-কাৰ্য 
আহত একটি গবেষণা মূলক গ্রবন্ধ। সংস্কত কলেজে পাঠকালীন মহারাজ 
হোলকার পুরস্কারের জন্ট ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি এই নিবন্ধটি রচনা 
করেন। ব্লা বাহুল্য, ভিনি ইহাতে সফলও হইয়াছিলেন। পুরস্কার প্রাঞ্চ 
রুচনাটিতে বিরোধী 'ভিউঃ আছে বিবেচনা করিয়। আর্ধদর্শন সম্পাদক মহাশয় 
তাহার পত্রিকায় ইহ! প্রকাশ করিতে চাহেন নাই ; কিন্তু বস্কিমচন্ত্র সানন্দে ইহা 
বঙ্গদরশনে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

ত্বারতযহিলার বিষয়বস্ত-_00 (1৩ 101815696 10681] 01 ভ/ 01091) 
00818066195 5৫6 10100) 10 81001506 981081010 11051, গ্রবন্থটির প্রথম 
ছুই অধ্যায়ে হরগ্রসাদ স্ৃতি শাস্ত্র সমধিত নারীধর্মের আদর্শ ব্যাথ্য। করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে তিনি প্রাচীনকালে ঘ্বীলোক্দিগের সামাঞ্জিক অবস্থা এবং 
তাহাদের আচবণীয় গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্থতিতে যাহা আদর্শপ্পে 
নির্দিষ্ট ও পালনীয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন । এইজন্। লেখক পরব 
অধ্যায়ে স্বৃতি-বিছিত আদর্শগুলির উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ছুষঈটি অধ্যায়ে 
তিনি কাব্য ও পুরাণ হইতে এবং শেষ অধ্যায়টিতে অর্ঝ:চীন সংস্কৃত সাহিত্য 
হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্য ও পুরাণ আহত নারীচবিত্রগুলি তিনি 
কিভাবে আলোচন৷ করিয়াছেন, তাহা! আঁষর! দেখিতে চেষ্ট। করিব। 

লেখক প্রাচীন আর্ধনান্বীর্দিগকে ছুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। কোনরূপ 
প্রলোভনে আফষ্ট না হইয়া ধাহারা। সার্থকভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্ম সমাধ। 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গদা সাহিত্য ২৫১ 


করিয়া গ্রয়াছেন, হারা গ্রথম শ্রেণীর অন্তভুক্ত হইয়াছেন? আর গ্রলোভনের 
মধ্যে পড়িয়াও খাহার! কর্তব্যকর্ষে কোনরূপ বিচলিত হন নাই, তীহারা ছিতীয় 
শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। চারিতরধ্ের সমৃজ্জল প্রতিষ্ঠায় শেষোক্ত সম্প্রদায়ই যে 
শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। 

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল স্থতি যুগে । শুতরাং স্থৃতিসম্মত বিধি 
নির্দেশ এই মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে পাওয়া যাঁয়। ইহাঁর পরবর্তীকালে পুরাণগুলি 
রচিত হইয়াছে। পুরাণে ম্থৃতিবিধানগুলি আরও বিস্তৃত হইরা প্রকাশ পাইয়াছে। 
স্থতরাং মহাকাব্যদ্ধসে নারী চরিত্রগ্ুলির আদর্শ বহুলাংশে স্থৃতির বিধান অগ্রষায়ী 
গঠিত হইফ়াছে। পুরাণগুলিতে এই আদর্শের বহুলতা| লক্ষ্য করা যা । লেখক 
্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণের অর্ধশত আদর্শ নারীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। বে তাহাতে 
সকল নারীর পরিচয় পরিস্ফুট হয় নাই। এইজন্ত পৃথকভাবে তিনি আরও 
কয়েকজন নারীর চরিক্র পরিচয় দিয়াছেন। লেখক প্রথমে প্রথম পর্যায়ভূক্ত 
কয়েকজন নারীর বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। রী 

এইরূপ একজন নারী হইতেছেন অগস্ত্যপত্বী জোপামুদ্রা। তাহার চরিত্রে 
সতীধর্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। খধিগণ তাহার চবিত্রের ভূয়সী প্রশংস! 
করিয়াছেন। তিণি স্বামীর অঙ্গচ্ছায়! তুল্যা। অখনে বসনে, ভূষণে আচরণে 
তিনি স্ব'মী অগস্তোর অন্তগতা। পতিনির্দেশে তিনি তাহার বাক্তিগত জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাহার কাছে স্বামী-_দবত", গুরুঃ তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিয়া। 
সেইজন্য হ্বামীর সেবাই তাহার জীবনের একমাজ্ সাধনা । কায়মনোবাকো পততির 
মেবা করিয়। তাহারা মনস্তষ্টি করিয়া! তিনি সীমন্তিন।পুলে "যশন্থিনী' াখ্যা লাভ 
করিয়াছেন। 

মহাভারতীয় শকুস্তলোপাখ্যানের শকুস্তল! চরিত্রে পাতিব্রত্যের সহিত 
সাহসিকতার দুরূহ সমন্বয় হইঘাছে। বাঁজ। দুম্মস্তের সহিত গান্র্ব মতে তাহার 
বিবাহ হইয়াছে, ইহা তাহার জীবনের মহৎ সত্য। কিন্তু লোকাপবাদ হেতু 
রাজসভায় রাজা ঘাঁহ! অস্বীকার করিয়া শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
শকুন্তলার মত্যকে রাজা মিথ্যা বলিয়া তাহার চরিত্রে দূরপনেয় কলঙ্ক আরোপ 
করিয়াছেন। ইহাতে শকুন্তল' তাহার চবিত্র ধর্মের যে দাটণ এবং সাহদিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি সাহণে , সহিত বাঁজার সঙ্গে সন্দুথ 
প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন এবং রাজার মিথ্যা ভাঁষণকে ধিকার দিয়াছেন। 
বাসীর নিকট চরম আঘাত পাঈয়াও তিনি বিমঢ় হইয়া! পড়েন নাই, অশেষ সাহসে 


২৫২ পৌবাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বাজার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আপন সতীধর্মের মহিষ! অঙ্কুর রাখিয়াছেন। 
পরিশেষে রাজার ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহার ধর্মপত্থী বলিয়৷ নিজের মর্যাদা 
এঙ্ষু্ী রাখিয়াছেন। বামায়**মহাভারতের অনেক নারী চরিত্রে এইরূপ দুর্লত 
সাহসের পরিচয় আছে। তীহারা অপাপবিদ্ধা বলিয়াই জীবনের পরম সংকট 
কালেও এইবপ ওজোময় মাহলের পরিচয় দিয়াছেন। 

অনুপম চাবিত্রধর্মের আর একটি উদাহরণ সাবিত্রী । তাহার চরিংত্র পাতিব্রতাঃ 
কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, দৃঢ় গ্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের আশ্চর্য সমন্বয় 
শ্থটিয়াছে। পিতৃ অন্যোদনে অভিলধিত পতিলাভের অন্বেষণে তিনি সত্যবানকে ই 
বরণ করিতে চাহিয়াছেন। “কন্তা বরয়তে রূপম্‌*--এই প্রচলিত রীতিতে তিনি 
সত্যবানকে আত্মনিবেদন করেন নাই । সত্যবানের নিষ্ঠা, পিতৃভক্তি ও স্থিত 
গ্রজ্ঞঙাই তাহাকে আক করিয়াছিল । তিনি ধাহাকে পতিবূপে নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন, তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন । ইহাতে যে তিনি লোকবৃত্তাস্ত বিষয়ে বিশেষ 
পারদর্পিনী ছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হয়। অতঃপর নারদের ভবিস্তৎবাণী-_ 
-সত্যবানের আম্ুদ্কাল বর্ষব্য'পী মাত্র_ ইছাতেও তিনি বিচলিত হন নাই। পিতার 

হর উপদেশেও তিনি ছ্িচারিণী হইতে চাহেন নাই, পরন্ত এই ঘ্বিচারিণীত্ব যে 

মহাপাপ তাহাই তিনি তাহাকে বুঝাইয়াছেন। তারপর সতাবানের মৃত্যুতে 
তাহার ষে নির্ভাকতা, ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখা যায়, তাহ! অতুলপীয়। তিনি 
যদি শুধুমাত্র পতিব্রতা হইতেন, তাহা হুইলে তিনি স্বামীর সহিত সহম্বাই 
হইন্তেন। কিন্তু তাহার মধ্যে অনন্যসাঁধারণ নাবীর অনেকণুণ ছিল বলিয়া তিনি 
ধৈর্য হারান নাই এবং শেষ পর্বস্ত ধর্মরাঁজের নিকট হইতে স্বামীর পুনজাঁবন বরলাভ 
করিয়াছেন। আবার এই দারুণ দুঃসময়েও তিনি কর্তব্যজানকেও অটুট 
রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্মবাজের নিকট হইতে পিত] ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। 

লেখক প্রথম পর্যায়ের নারীচরিত্রগুীর মধ্যে সাবিত্রীকেই সর্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়াছেন। তীহার জীবনে সীতা বা ভ্রৌপন্দীর মত নিষ্ঠাবিরোধী প্রলোভন 
আসে নাই সত্য, তথাপি তিনি ধেরূপ দৃঢ় মনৌবলের অধিকারিণী ছিলেন, 
তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এরূপ প্রলোভন আলিলেও তিনি তাহ সহজেই 
অতিক্রম করিতে পারিতেন। তাহার মত উন্নতচরিজ্ঞ। নারীর পক্ষে কোন 
প্রলোভন জয় করাই অসন্ভব নহে। 

অতঃপর লেখক দ্বিতীয় প্রেণীর নারী চরিঅগুলি অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাদের 


শতাীর শেষপাের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৫৩. 


মধ্যে ত্রৌপদী, দময়ন্তী ও সীতা প্রধান, প্রবৎসমহিষী চিন্তা ও ধতরাষট্রমহিষী 
গান্ধারীও এই পর্যায়ভুক্ত। ই*হারা সকলেই সহি ও সংবমের বারা অশেষ 
চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছেন। | 

দময়স্তী দেবতার্দিগেরও পরিহার করিয়া! মাষ্ঠষ নলকে বিবাহ করিয়াছেন এবং 
তাহার ফল স্বরূপ নানাবূপ ছুঃখভোগ করিয়াছেন। অহুল্য! বিবাহিতা ও পুত্রব্তী 
হইয়া ষে প্রলোভন জয় করিতে পারেন নই, কুমারী দময়ন্তী তাহা অনায়াসে জয় 
করিয়াছেন। 

পাগুৰপত্বী প্রৌপদীও অপার সহিষুত্াগুণে বড় হইয়াছেন। বাজচাত 
পাগুবদের সহিত তিনি হাসিমুখে বনবাদ যন্ত্রণা এবং দাপত্ব মহ করিয়াছেন। 
বনবাসে জয়রথ এবং অজ্ঞাঁতবাসে কীচকের হস্ত হইতে তিনি আপন সতীত্বকে 
অপূর্ব কৌশলে ভীমসেনের সহায়তায় রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তাহার স্তাক় 
তেজন্থিনী রমণী মহাভারতে ছুললভ। ভারত যুদ্ধের তিনি অন্তম উদ্যোগী, 
অন্ায় ও অধর্ষের বিরুদ্ধে নিয়ত উত্তেজন| দিয়া তিনি পাগুৰ পক্ষকে ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে 
সজাগ রাখিয়াছেন। তাহার গ্হধর্ম ও অপূর্ব। শিনি পঞ্চ স্ব'মীরই মনোরম! 
হইয়া সতীলম্ধ্ী, তিনি ধর্মপরায়ণা ও দয়াশীল!। হ্র্লত গুণরাঁজির অধিকারিণী 
ৰলিয়াই তাহার নাম প্রাতংস্মরণীয় হইয়াছে। 

তবে এই শ্রেণীর নারীদের মধো দুঃখে ও বেদনায়, সহিষ্ণু! ও সংযমে সীতা 
চরিন্ত্রই অদ্ভিতীয়। শ্রবামপান্নিধ্যে তিন ছুখেকে নিতাসঙ্গী করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় 
বনবাস গ্রহণ করিয়াছেন ও অযোধ্যার বাজন্ৃথকে তুচ্ছ করিয়া "| রাঁৰণ 
সান্নিধ্যে তাহার চরিত্রের অপর দ্দিক সমৃজ্জল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিভুবন 
জয়ী দশ/ননের প্রলোভন ও শাসন তাহার সততীধর্মকে বিশ্ুযাত্র বিচলিত করিতে 
পারে নাই। আবার লঙ্কা বিজয়ের পর স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখাাতা হইয়। তিনি 
দারুণ মন:কষ্ট পাইয়'ছেন। অগ্নি পরীক্ষার সময় ভিনি লোকসাক্ষী পাবকের 
নিকট আপন নিষ্ষলুষভাকে যেভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। 
পরিশেষে বনবাস ও যজ্জ সভায় রাঁমকর্তৃক আহ্বান, সীতা চরিত্রের মহত্বকে আরও 
উজ্জ্বল করিয়াছে । অপ্রত্যাশিত বনবামে বিমুঢ় হুইয়৷ তিনি আপন অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দিয়াছেন, কিন্তু হ্বামী রামচন্ত্রের উপর থে "ন্ধপ দৌষারোঁপ করেন নাই। 
যজ্ঞ সভায় পুনর্বার পরীক্ষার্দানের আহ্বানে তাহা সতীত্ব ও নারীত্ব অতিমানাহুত 
হইয়া! উঠিয়াছে। এখানে তীহার চরিত্রে সহিষ্ণু! ও তেজম্থিতার অপূর্ব সমস্থ 
ঘটিয়াছে। 


২৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


দুঃখের হোষানলে জীবনাহুতি দিয়া ধাহারা পবিত্র ও ভাস্বর হইয়1 উঠিয়াছেন, 
তীহ'দের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রী অগ্রগণা!। কাব্য পুরাণের অনেক চবিজে নারী 
ধর্মের দুর্লভ গুণরাঁজি প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা, 
প্রলোভনের মধ্যে সংযম, ছুঃখবোনার মধ্যে স্থৈর্ঘ সকলের মধ্যে নাই। প্রতিকূল 
পরিবেশে সীতা ও সাবিদ্রীর মধ্যে মানসিক বৃত্তি সমূহের যুগপৎ সমুক্নতি ঘটিয়াছে 
বলিয়াই তাহারা বরনারী রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। 

বাল্সীকির জয়।| ইহা একটি পৌরাণিক রূপক আখ্যান্িকা। কাব্াধর্মী 
প্রকাশ কলার জন্ত ইহাকে গছ্যকাঁবোর জক্ষণাত্বুক বলা হইয়াছে--ব্বালীকির জয় 
বাঙ্গাল! তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক নূতন ধরণের গচ্চকাব্যের প্রবর্তন বরে। 
ভারতের অন্ঠান্ত ভাষাতেও এইরূপ গন্কাব্যের রীতি ক্রমশঃ দেখা দেয়। প্রাচীন 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে এইরূপ কল্পনোজ্জল অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা 
ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে একটি অভিনৰ ব্যাপার হইয়াছিল ।”৫৫ স্বতরাং শান 
মহাশয়ের এই বচনাটির একটি এঁতিহামিক গুরুত্ব আছে। 

বশিষ্ট, বিশ্বামিআর ও বাঁলুশিকির জীবনচর্যায় এক আদশমপ্ডিত মহাপৃথিবীর 
কল্পন! ইহার ভাববস্ত। খভুগণের উদাত্ত সংগীতের “ভাই ভাই” ধ্বনি সমগ্র 
পৃথিবী পর্রম গুলকে আপ্বন্ক করিয়াছিল। দিথিজয়ী রাজ! বিশ্বামিত্র, বিদ্/াবলে 
বলবান ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ও নরহত্যাকারী বালীকি এই তিনজন সঙ্গীক্তে মরার 
বৃঝিয়া জা্ুচিস্তায় আবিষ্ট হইলেন। বিশ্বামিত্রের স্বপ্প বাহুবলে পৃথিবীজয়, 
তারপর সেখ|নে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। বশিষ্ঠ বুদ্ধি ও শাস্ত্রের মাধ্যমে সর্জাতির 
মিলন বাসনা করেন। শাস্তধর্মে তিনি ক্ষত্রিয় ব্রান্ণে মিলন ঘটা ইয়াছেন, এখন 
অন্তান্ত জাতির মধ্যে কি মিলন করিতে পারিবেন না? আর বান্মীকির অস্তর্দ।হ। 
মহ মান্ধষের শোণিতপাত্তে ষে মহাপাপের হ্তি হইয়াছে, সেখানে কি এই 
মহাম।নবের কোন মিলন কল্পন। সম্ভব? 

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিজ্রের বিরোধে বিশ্বামিত্রের পরাজয়ের মধ্য লেখক বাহুবলের 
উধ্বে” বিগ্ভাব্লকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতঃপর তাহার মধ্য দিয়! ধর্মবলের 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র তপশ্যাবলে ব্রম্াত্বর অধিকারা 
হইয়া নৃতন পৃথিবী স্থজন করিলেন । এ এক স্বপ্নের মহাপৃথিবী-আশা' তৃষ্ণা ও 
আধিপত্য বিমৃক্ত হুন্দর বাসম্থান। এই বিশ্বামিত্র এখন বশিষ্ঠ, তপোবল সিদ্ধ। 
তবুও বোঁধ হয়, তপোবলের একটি অহমিকা1 আছে। তাহাতেই তিনি আপন 
হর্‌ পরিপূর্ণতা! রচনায় বান্ম। “সব হইল, কিন্তু সখ কই?--ইহাই বিশ্বামিত্রের 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ঠ পাছিত্য ২৫৫ 


অপূর্ণতাজনিত বোনা । সংব্দনঈীল মাহুষের জন্য তিনি কাতর হইলেন। 
পুরাতন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া! তিনি আপনস্ষ্ট নৃতন পৃথিবীতে সংস্থাপিত 
করিতে চাঁছিলেন। কিন্তু নিঃশেধিত তপোঁবলে তাহা সম্ভব হইল না। মুহূর্ত 
মধ্যে তাহার নৃতন পৃথিবী মহাশূন্তে মিজাইয়া গেল। অবমল্নবিশ্বামিত্রের মৃদ্থিত 
দেহ পৃথিবীবক্ষে কৌশাস্বীর যঞ্ঞ সভায় পতিত হইল। যজ্ঞ ক্ষেত্জে বান্পীকি 
অলৌকিক শক্তি বলে বিশ্বামিত্রকে চিনিতে পারিলেন। একটি বিরাট পুকুষের 
পতনে তাহার ৰীণায় করুণ মূর্ছন! জাগিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে সিত 
ফিরিয়া পাইলেন। ব্রহ্ম বশ্ষ্ঠি সাদরে বিশ্বামি্রকে বরণ করিলেন বিশ্বামিত্রের 
জন্সাস্তর ঘটিয়াছে। অহংদীগ্ড এই মাহ্যট এতদিনে ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মনূকে যথা- 
ঘোগ্য মর্যাদা দান করিলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির মিলনে বাহুবল, 
তপোবল ও ধর্মবলের মিলন স ঘটিত হইল। বাল্সীকির সকরুণ বীণায় এই মহৎ 
মিলন সহব হ২”, ভাই বাল*কর জয়। 

এই বিরোধ ও মিলনের পশ্চাদপটে রামকাবা। রাম বাহুবলকে ধ্বংস 
করিবেন, অধর্মকে উৎখাত করিবেন, অত্যাচারীকে নিমূল করিয়! ধাস্িককে বক্ষা 
করিবেন। কিন্তু তাহাকে হৃদয় হাবাইলে চশিৰে ন!। বাল্ীকির বীণ। 
ক্ষত্রিয়ের তরবারিকে অতিক্রম কবিবে। সেই জন্য ধ্বংসের নিম্ন তম আয়োজন । 

বশিষ্ঠের ইচ্ছ' রাম পরম ধামিক হইবেন, বিশ্বামিত্রের ইচ্ছ' তিনি বীর ও 
রাজনীতিজ্ঞ হউন। বাল্ীকি তাহা শিরোধার্য করিয়া বলিলেন : 

আমি রামকে ধামিকও করিব নাও বীর ও করিব ন* রাজনশীতিড করিব না। 

স্বয়ং নারারণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ যখ হইবেন। 

তাহার চবিভ্র বর্ণনীক্রযে আমি অ'দর্শ মনুহা, আদর্শ রমণী, ব্মাদর্শ দম্পতি, 

আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদশ বন্ধু, আদর্শ রাজ আদর্শ শাসন প্রণালী, 

আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইৰ। আপনারা আশীর্বাদ করিলে আমি 

এই স্থযোগে এমন একটি মনুষ্য চ'রত্র চিত্রিত করিব যদর্শনে সবদেশীয়, 

সর্বজাতীয় ও সর্বক'লীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে 

পারিবেন ৫৬ 

ইহাই রামচরিক্র-সর্বকালের সর্যযুগের আদর্শ শাঁনব, ধরণী অবতীর্ণ পারায়ণ, 
“তপোবল-বাহুবলের উধ্বে” হৃদয়বল প্রতিষ্ঠার সার্থকতম উদাহরণ । 

শান্ী মহাশয় আরও একটু অন্ুক্রমণিক। টানিক়াছেন। পৃথিবী আজিও কি 
কলুষমুক্ত? মানুষ আজিও কি অহংহূর্ণ? “এখনও মাহষের অভিমান আছে। 


২৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্তিত, আমি মুর্ঘ, আমি ধনী, আঙি 
দরিদ্র, বলিয়! অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ মুখী হইল কই? যখন এই 
অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ স্বর্গে যাইবে ।”** ইহাই বালীকির 
প্রশ্ন । ব্রন্ষা! গ্রসাদে তিনি সবিতৃষ গুল মধ্াবর্তাঁ হিরথাস্বপুঃ এক বিরাট পুরুষকে 
দেখিতে পাইলেন। দেবদানব ষক্ষ রক্ষ ব্রদ্মাদি সকলে তাহার মুখবিবরে নিরন্তর 
প্রবেশ করিতেছে, তাহার প্রতি রোমকুপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে । 
ইহাতেই বান্মীকির সত্যদর্শন পূর্ণ হইল। কাহারও মধ্যে কোন ভেদ নাই, কোন 
স্বাতস্ত্রা নাই, কোন “অহং নাই। বাল্সীকির বীণায় এই মহাএকোর সুর বাজিয়া 
চলিল, নিখিল বিশ্বে তাহার জয় ঘে'ধি৩ হুইল । ৃ 

এই রচনাটি শুধু শান্তী মহাশয়েরই নহে, সমগ্র বাংল! সাহিত্যের একটি অপূর্ব 
হট্টি । কল্পনার অভিনবত্ব, উপস্থাপনার কৌশল এবং কাব্যধর্মী প্রকাশ তঙ্গীতে 
ইহার মৌলিকত্ব স্থচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটিএ উচ্ছৃদিত প্রশংসা 
করিয়াছেন, “কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ কল্পনায় । ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। 
খভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্রের অধঃপাঁত, কৌশামীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন 
--সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমৃজ্জল। সর্ব'পেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মৃত্তি। 
*****পৃশ্রিত হরপ্রসাদ শাহী ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্ধ শান্ত 
অতিশয় সথপপ্ডিত, তাহার মানদিক শক্তির পঠিপোষণে পাশ্চান্তা ও আর্য উভয়বিধ 
সাহিত্যই তুল্ারূপে প্রবেশ, করিয়াছে ।”৫৮ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বালীকির 
আদর্শ বোধের মধ্যে এক পূর্ণ তম জীবন দর্শনের প্রততিষ্ঠ' কল্পে তিনি ৰাল্র'কিকে 
জয়ী করাইয়াছেন। তিনি মূল রামায়ণের আদর্শ মানবত্বকে অন্ধু্ রাখিয়াছেন, 
কিন্তু ইহার সহিত বিশ্বমৈত্রী ও মহাত্রাতৃত্বের কল্পনা যোগ করিয়া! মানবতার 
আদর্শকে মহৎ ব্যাপ্তি দিয়াছেন । তিনি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বালীকির স্বতন্ত্র 
জীবনচর্য! অঙ্কন করিয়া বাল্পীকির আদর্শকে অপরূপ ভঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। স্বভাবনত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মধ্যে শাহ্ব ধর্মের একটু অহমিক! আছে। 
তবে ইহা বাছবলের আস্ফালন হইতে উৎকুষ্ট। বশিষ্ঠের জয়ল'ভ রাজসিক 
নহে, সাত্বিক। সেইজন্য ইহার কোন ঘনঘটা নাই। অপর পক্ষে বিশ্বামিত্রের 
জিগীষা পূর্ণ অহংদীপ্ত । তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ ক্ষাত্রধর্মো চিত, প্রতিটি আয়োজন 
রাজনিক, প্রতিটি তপশ্চর্যা৷ অভ্রংলিহ অহংকে তুলিয়া ধরার সাধন! । হরগ্রসাদ, 
অস্কিত বিশ্বামিত্র চরিত্রের তুলন! নাই। একমাত্র মাইকেলের রাঁবণ ভিন্ন বাংলা 
সাহিত্যে বোধ করি তাহার সমকক্ষ চরিত্রআর নাই ব্রদ্ষজঞ বশিষ্ঠেক্ব তিনি যোগ্য 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ত সাহিত্য ২৫৭ 


গ্রতিছন্দী, শর্ট! বিধাতার ছুঃসাহদিক গ্রৃতিযোগী, নৃত্তন লৌরজগৎ ও নৃত্তন 
পৃথিবীর র্টা। বিশ্বামিজের হৃষ্টিষজ্ঞকে লেখক অপূর্ণ হুন্দর করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। যোগবলে নীহারিকাপুপ্তকে একত্র করিয়া তিনি তাহাতে গতি 
সঞ্চারিত করিলেন। তাহাতে ইহার পরমাণুরাশি জলিয়! উঠিল : 

“কিয়ৎক্ষণ জলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক+, অমনি সেই 
বৃণ্যমান জলম্ত পদার্থ হইতে একখ গু বাছির হইয়া! গিয়া দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়া! উহারই 
চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহ রূপে পরিণত হইল । 
বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হুইয়াছে। অনস্তর কহিলেন, শশুক্র হউক, অমনি 
দেই জলস্ত ঘৃ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একথখপ্ড ছুটির গিয়া দুরে উহারই 
চারিদিকে খুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার 
ৰলিলেন, এসি হউক? | অমনি আবার দেই জলস্ত ঘৃণ্যমান পদদার্থরাশি হইতে 
আর একখগু ছটিয়। গিয়া "হাড় পর্যত নদ নদী ছ্বীপ সাগরবর্তাঁ পৃথিবীরূপে 
পরিণত হুইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুবাতন পৃথিবীর তুলনা 
হয় না।৮৫৯ এই বিশ্বামিত্রের অভুযদয় ও পতনের মধ্যে এক বৈশ্বিক বিধানই 
বলবৎ হুইয়াছে। *হাই স্থট্টির শাশ্বত নিয়ম । বাহুবলে মহাশক্তির অধিকারী 
হওয়া যায় না, তপোবলও অসিদ্ধ যখন ত'হা অহংমূখী হয়। একমাত্র হৃদয় বলই 
স্ট্টিকে সুন্দর করিতে পারে । তপোবল-সিদ্ধ ছ্িতীয় বিধাতা বিশ্বামিত্র কৃষি 
বিধানে এক ভাগ্যাহত প্রকাণ্ড পুরুষ । 

তিন মহধষির মিলনে রামায়ণ কাব্যের পরিকল্পনার মধ্যে ডে” রামায়ণের 
তাৎপর্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন । বামায়ণ যে নরচন্দ্রমার কাব্য, রামচন্দ্র -ঘ শুধু বীর্য 
বা ক্ষমার অবতার নহেন বালীকির কথায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

অতঃপর রামায়ণের হদয়ধর্ম ও মানবতাকে চিরকালের অস্থিষ্ট বলিয়। তিনি 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাল্ীকির বীণ! চিরদিনের মান্ষকে পূর্ণ তম সত্যোপলদ্ধির 
দিকে আকুষ্ট করিবে। অনাগত পৃথিবীর যেখানে মহামৈত্রী ও মহাভ্রাতৃত্ব সেই 
দিকে মাহুষ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়। থাকিবে । 

সর্বোপরি ইহার কাব্যময় প্রকাশ । অভিনৰ কল্পনার উপধোগী প্রকাশ কলাম 
ইহার শব ও বাঞ্জন! অপূর্ব সহিতত্ব লাভ করিয়াছে । ইহার ছত্রে ছত্রে কাব্য হুমা 
পরিস্ফুট ৷ খর্তান্তর্গত স'খ্যা চিহ্নিত অংশগুলি ত্বতন্ত্রভাবেই গীতিকাব্যের মুনা 
সমৃদ্ধ। গঞ্চ যে কিরূপ কাব্যধর্মী হইতে পারে, হরপ্রপাদ শান্বী বহুপূর্বেই তাহা 
প্রমাণ করিয়। গিয়াছেন। 

১৭ 


২৪৮ পৌাণিক সংস্কৃতি ও বসাহিতা 


সংস্কৃতি পরিচর্যায় সামস্থিক পত্র 

বজদর্শন।। প্রতি যুগের সমাজচিস্ত। স্কালীন পব্জ পত্রিকাতেই বিশেষ 
ভাবে প্রতিফলিত হয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধের উত্তপ্ত সমাজচিস্তাগুলি 
এই যুগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । সমাঁজতত্ব, ধর্ম ও নীতির 
পর্যালোচনা, নানা পথ ও মতের বিশ্বাস কলহ এই পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠ পূরণ 
করিগ্বাছে। মৌলিক কিছু আলোচন! কর! অপেক্ষা পারস্পরিক ন্ঘ কলহের মৃখখপত্র 
হিসাবে এইগুলির ব্যবহার হইয়াছে বেশী । যিশনারীর! তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
জন্ যে “দিগ. দর্শন" ও «সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিল, রামমোহন ও ভবানীচরণ 
তাহার উত্তর দিয়াছেন “সংবাদ কৌমুণ। ও “সমাচার চন্জ্রিকা+ পত্তিকায়। ঈশ্বর গুপ্তের 
সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদ পরিবেশনা ও কৌতুক রসাত্মক সাহিত্য হার অন্তরালে 
প্রাচীন রক্ষণশীলতাই সমর্থিত হইয়াছে । আর “তত্ববোধিনী" পত্রিকায় উচ্চকোটির 
প্রবন্ধ ও রচন৷ প্রকাশিত হইলেও তাহ' ত পুরোপুরিই ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্রবূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বলিতে গেলে “বঙ্গদর্শন' হইতেই বাংল! সামস্ধিক পত্রিকার গতি পরিবর্তিত 
হয়। ধর্ম, সমাজ বা অন্ান্য সাময়িক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে গিয়। ইহা! সমস্ত 
পরিবেশনকে একটি ্থজনধর্ী রচনায় পরিণ'ত করিয়াছে। ইছাই বঙ্গদর্শনের 
অনবদ্য কৃতিত্ব। বহ্ছিমচন্তর স্বয়ং এই পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইছাতে 
প্রধানতঃ তাহার উপন্যাস ও রম্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলেও ইহার লেখক- 
বৃন্দকে ন্তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় উৎ্লাহিত করিয়াছেন 
এবং তীহারাও নানা দিক হইতে ভারতীয় পুরাতত্ব ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্দীপনা! ( বঙ্গদর্শন, জৈন 
১২৭৯) প্রবন্ধে ভারতীয় মহাকাবা বচন'র পশ্চাৎ প্রেরণার বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। একটি প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়াই নিস্তরঙ্গ ভারতীয় 
জীবনে মহাকবি এক শক্তি ও বীর্ষের অমিত ক্রিয়া দেখাইতে পাবিয়াছেন। 
রাজফষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দেবতত্ব (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১। বৈশাখ ১২৮২) 
প্রবন্ধে বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগের দেব বিবর্তনবাদ আলোচিত হইয়াছে। 
ইহার সহিত পৌন্াণিক আখ্যানগুলির তাৎপর্যও বিশ্লেষিত হইয়াছে। 
এঁভিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়! শিবের উপাসনা কিতাবে সমাজে গৃহীত হইয়াছে, 
লেখক তাহার হ্ন্দর আলোঁচন! করিয়াছেন। বিবিধ প্রমাণ সাহায্যে তিনি 
উপস্থাপিত করিয়াছেন যে শৈৰ উপাসন! অনার্ধ ভাবাপন্ন। বিজিত অনার্ধ 
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সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিকা থাকিলে শিবের সমাদর বাড়িয়া চলে। বৈদিক কত 
ভয়ঙ্কর গ্রতাপে আর্ধ সমাজে স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্ধ সম্প্রদায়ের শিব কল্পনা সংযুক্ত হইল। জড় জগতের নিয়ামক 
হিসাবে দেবোপাঁনন! এবং জীবজগতের উৎপত্তি ব্যপদেশে লিঙ্গোপাসনা পৃথিবীর 
ছুইটি প্রাচীন উপাসনা পঞ্ধতি। আর্ধের রুদ্র কল্পনায় দেবোপাসনার সহিত 
অনার্ধের শিবকল্পনার লিঙ্গোপাসনা মিশ্রিত হইয়! ভারতবর্ষে শৈব উপাসনার ধারা 
গড়িয়৷ উঠিয়াছে। এমচুষ্য জাতির মহত্ব কিসে হয়ঃ ( বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ১২৭৯) 
প্রবন্ধটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইহাতে তিনি গ্রীস, রোম ও আরবের 
উন্নতি লাভের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন মহত্বের হেতু নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহার মতে ব্রাঙ্ণ সমাজের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণই প্রাচীন 
ভারতবাসীর্দিগের মহুত্বের একমাত্র কারণ এবং কলিধর্মে ব্রাহ্মণের! মতিচ্ছন্ 
হইবার পল এশেক অধঃপতন নুরু হইয়াছে । হেমচন্তরের সিদ্ধান্ত হইল প্রতিটি 
দেশের একটি জাতীয় প্রবৃত্তি বা প্রবণতা আছে, উহাই তাহার উন্নতির কারণ। 
ব্রাহ্মণের জ্ঞান তৃষ্ণ' তারতবাসীর জাতীয় প্রবৃত্তি ছিল, ইহাতেই তাহাদের উন্নতি 
হইয়াছিল। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে বহুজাতি, বহুভাঁষ! ও বহ্ধর্মের মধ্যেও 
যদি সম্যক উপযোগী একটি প্রবৃত্তির ল্মচনা হয়, তাহাতে দেশের উন্নতি অবস্থস্তাবী। 
প্রফ্ুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ণবাল্পীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তীস্ত' একট উল্লেখযোগ্য 
পুরাতত্ব বিষয়ক রচনা । ইহা! বঙ্গদর্শনে ( ১২৮*, ৮১, ৮২) ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এই সুদীর্ঘ রচনাটিতে লেখক রামায়ণের «প্রথম ছুই কাত 
অবনমন করিয়া, প্রথমতঃ তৎসময়ে ভারতের কোন কোন ভূভা* আর্ধগণের 
পরিচিত ছিল, কাল পরিবর্তনে তাহাদের কিরূশ অবস্থান ও নাম পরিবর্তন 
হইয়াছে এবং অতি পুবাতন সময়ে উহ্ারা কোন বিশেষ নামধারী ও কিরূপ ছিল”, 
তাহার বিবরণ দিয়াছেন। অতঃপর ইহাতে তৎকালীন জ্ঞানোন্নতি, রাজধর্ম, 
রাজন্তবর্গ, ব্রাহ্ম বর্গ, বৈশ্ঠবর্গ ও সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 
রচনাটির মধ্যে প্রাচীন ভারতের বহু এতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক তথ্য 
নিহিত আছে। লালমোহন শর্মার *ভারতব্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা” ( বঙ্গদরশশন, 
১২৮০৯ ৮১) শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি প্রাচীন ভারতের আর্ধ জাতির পরিচয় 
জাপক একটি যুকিপূর্ণ আলোচন! ৷ «বঙ্গে ব্রাহ্মণীধিকার' ( বঙ্গদর্শন, ভাত্র, ১২৮৭) 
প্রবন্ধে তিনি বাংল! দেশের সামাজিক ইতিছান লইয়া আলোচন। করিয়াছেন। 
ভারতীয় পুরাতত্ব সন্ধে রামদাস মেনের রচনাগুীও বঙ্গদর্শনকে বিশেষ প্রতিষ্ঠ। 
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দিল্নাছে। প্রাচীন ভারতের বিবরণ বিশেষতঃ বেদ ও বৌদ্ধধর্ম সন্ধে তিনি 
অনেকগুলি আলোচনা করিম়্াছেন। তীহার এঁতিহাসিক রহন্তের অনেকগুলি প্রবন্ধ 
প্রথমে বঙ্গদশনেই গুকাশিত হইয়াছে । বস্ততঃ পুরাতত্ব বিষষক রচনাতে বঙ্গদর্শন 
গোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেঠ। ইহা ছাড়া হরগ্রসাদ শাহ্ীর "ভারত 
মহিলা*র বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যাত রচনাটি বঙ্কিমই 
সাদরে বঙ্গদর্শনে ( মাঘ--চৈত্র, ১২৮২) স্থান দিয়াছিলেন। বঙ্গার্শনের পৃষ্ঠায় 
আবরও অনেকগুলি রচনা! পাওয়া যায়, যেগুলির লেখক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব 
নয়। এইরপে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত লেখকবুন্দের বহুতর স্থষ্টিতে বঙ্গদর্শন সংস্কৃতি 
পরিচর্যার ইতিহাসে পথিকতের কাজ করিয়াছে । 


ভ্রয়ী পত্রিকা ॥ সাধারণী-_নবজীবন-_ প্রচার 


সাধারণী |॥ রাজনীতি ও সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব লইয়া অক্ষয়চক্্র 
সরকার চু চূড়া হইতে “সাধারণী* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা! প্রকাশ করেন। ১২৮* 
সালের ১১ই কাণ্ডিক ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত ₹য়। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
উপক্রমণিকায় বল! হইয়াছিল--“ইহা। সাধারণের পাঠ্য পত্র, সাধারণের লেখনী, 
সাধারণের জিহব'--তাহাতেই ইছা! সাধারণী ।”৬* তবে সাধারণের জন্ত নির্দিষ্ট 
হইলেও ইহাতে কোন লঘু রচন! প্রকাশিত হইত না। ইহা তৎকালীন যুগের 
ঘটন| ও চিন্তাকে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে । বাজনীতি ও সাহিত্য--- 
উভয়দিকে ই সাধারণীর লক্ষ্য ছিল। তবে ইহাতে কোন ধর্মীয় চিন্তাধারা গ্রাধান্ত 
পায় নাই। সামাজিক সংস্কার, আইন ঘটিত পর্যালোচনা, স্থানীয় সমস্যা ও তাহার 
দুরীকরণের প্রস্তাব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ইহাতে আলোচিত হইত। 
এইজন্য অক্ষয়চন্ত্র ধর্মচিন্তা ও নীতি ধর্ম সমন্ধে স্বতন্ত্র একটি পক্জিকা প্রকাশের ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, তাহাই 'নবজীবন”। অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তাচেতনার বহুলাংশ এই 
নবজীবন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। 

মব্জীবদ।। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে অক্ষয়চন্দ্র নবজীবন পঙ্জিকখানি 
প্রকাশ করিতে হ্থকু করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় নুচনার মধ্যে এই পত্ত্িকার 
উদ্দেস্ক বাক্ত হইয়াছে । নেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে পুরাণে ইতিহাসে 
দেবতত্বে বা সমাজতত্বে সর্বত্রই বাহ্ুরূপের গভীরদেশে একটি অস্তরত্তরের অবস্থিতি 
আছে ? সেখানেই সমস্ত বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য নিহিত আছে। সেই অস্তরন্তরের 
আভাল না পাইলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হায় না। “সেই মৃলীতৃত 
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সারম্তবের কথ! উপেক্ষ! করিয়া সামাৰাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ ব স্থিতিবাদ, 
কিছুই বুঝিতে পার! যায় না। সেই বিশাল মহান আশ্রয় স্তরের নাম ধর্ম"... 
নিয়মিত রূপে সামগ়্িক পঙ্ঞে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিৰ 
এবং লাধারণকে বুঝাইব, এ আশা! আমাদের হৃদয়ে আছে।*৬১ যে বিচার- 
প্রবণ দৃ্িভংগীতে বিষয়বস্তর অস্তস্তলে পৌছাইতে হয় তাহা অক্ষয়চন্দ্রের যতে 
বঙ্গদর্শনেই সুচিত হুইয়াছে। তাহার নবজীবন এই দৃষ্টিভংগীর সহিত একটি 
ধর্মচেতনাকে আবশ্ঠিক আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। 

বঙ্গদর্শনের মত নবজীবনেরও লেখকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল । অক্ষয়চন্ত্ 
সেই যুগের প্রবীণ ও নবীন শ্রেষ্ঠ লেখকবৃন্দের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাড়ে, রামগতি মৃখোপাধ্যায়, চিরঞ্ষীব শর্মা 
প্রভৃতি কৃতী লেখকবৃন্দ ইহাতে নিয়মিত লিখিতেন। বস্কিমচন্ত্রের ধর্ম জিজ্ঞাসা, 
মহস্তত, অনুশীলন, সুখ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মতত্বের প্রবন্ধগুলি ইহাতে প্রকাশিত হয়। 
চন্দ্রনাথ বস্থর হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় বহু আলোচনা ইহাতে নিক্মিত প্রকাশিত হইত । 
ইহার প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম না থাকায় গ্রন্থভুক্ত রচন! ছাড়া অন্তগুলির 
রচয়িতা নির্ধারণ কর! বিশেষ আয়াসপাধ্য । তবে বিভিন্ন লেখকের দৃিতঙ্গীব 
মধ্যে একটি এক্য ছিল। রচনাগুলি বঙ্কিম গোঠীর লেখকবৃন্দের দ্বধর্মান্ুরাগ 
ও এতিহাপ্রীতিকে প্রকাশ করিতেছে । নবজীবনের বিভিন্ন সংখ্যার প্রবন্ধনূচী 
দবেখিলেই এবিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইৰে। 

প্রচার || নবজীবনের পনের দিন ব্যবধানে প্রচার” পত্রিক'। আবির্ভাৰ 
হয় (শ্রাবণ ১২৯১) । প্রচারের প্রথম সংখ্যার হুচনাতে লিখিত হইয়াছে, 
“সাময়িক পত্র প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাৰ প্রচার পক্ষে সর্বোত্কষ্ট উপায়। 
এইজন্তই আমরা সর্ব সাধারণ সুলভ সাময়িক পত্রের প্রগরের ব্রতী হইয়াছি। 
আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে 'নবজীবৰন" নামে অতুৎকৃষ্ 
উচ্চরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে । আমরা নেই মহস্বষ্টান্তের 
অহ্গামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে ঘত্ব করিব। সতাধর্ম এবং আনন্দের 
প্রচারের জন্তই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং মেইজন্তই ইহার 
ইহার নাম দিলাম প্রচার 1৮৬২ প্রচারের সম্পাদক ৰষ্কিমচন্দ্রের জামাত। 
রাঁখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেও ইহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন বহ্কিমচ্জ। 
বিশেবতঃ বন্ধিমচ্জ শেষজীবনে হিঙ্ছু ধর্মের গভীরে আত্মনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং 


২৬২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গনাহিত্য 


বিশেষভাবে শ্রকঞ্ণ প্রচারিত সর্বাত্মক ধর্মের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার এই নবচিন্তার মাধ্যম হইল 'প্রচার” এবং “নবজীবন+ | নব্জীবনের পৃষ্ঠায় 
তিনি অনুশীলন ধর্ম তথ! ধর্মতত্বের হুঅগুলি আলোচনা! করিতেছিলেন এবং 
গুচারের মধ্যে তাহার যুগান্তকারী রচন! 'ফুষণ চরিত্র প্রকাশিত হইতেছিল। 
তাহার শেষ উপন্যাস “পীতারাম'ও প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছে । গীতোক্ত নিক্কাম 
ধর্মের ভিত্তিতে তিনি ইহার কায়াগঠন করিয়াছেন । প্রচারের তৃতীয় বর্ষের প্রথম 
সংখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্ত্রের শ্রীমদ্ভগবদগীত। প্রকাশিত হয়। বলিতে গেলে এই 
পত্রিকাটিই বক্কিষচন্ত্রেয ধর্মচিস্তাকে নষ্টরূপ দিতে চাহিয়াছে। বঙ্গদর্শন ও 
নবজীবনের মত ইহার লেখককুলের অধিকাংশই অন্ুল্পেথিত বহিয়া গিয়াছেন। তৰে 
কষধন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বন্থ প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের নামাস্কিত কয়েকটি 
প্রবন্ধ ইহাতে আছে। নবজীবনের মত ইহার সাহিত্যিক গোষঠী প্রবল নহে এবং 
এক বহ্ছিমের ব্রিপাদবিস্তারে অন্ত সকলেই আচ্ছন্ন রছিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ চরিত্র 
ছাড়! ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরতত্ব, হিস্বু ধর্ম সম্পকীয় আলোচনা, প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তি 
ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ইহাতে বর্ধাঙ্ুক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে । বে প্রথম 
বসরের অতিরিক্ত ধর্মৈষণা পরব্তা বৎসর হুইতে কিছুটা হ্বাস পায়। ইহার জন্ত 
সম্পাদকের কৈফিযু ছিল£ “যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের 
এমন অভিপ্রায় ছিল না যে প্রচার কেবল ধর্ম বিষয়ক পত্র হইবে । কিন্তু গ্রচাবের 
লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, 
ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহাতে প্রচারের 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ...অতএব আগামী বৎলরে যাহাতে প্রচার 
বিচিত্র ও বহু বিষয়ক হয়, আমর! তাহা! করিবার উদ্চোগী হইয়াছি।৮৬৩ তৰে 
প্রচারে বিষয় এবৈচিজ্রোর আয়োজন থাকিলেও তাহা ধর্ম বিষয়ক মূল কেক্দ্রভূষি 
হইতে কোনদিনই বিচ্যুত হয় নাই 


হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ধারক £ বঙ্গবাসী ও অন্ঠান্য সাময়িকী ॥ 
বঙ্কিম প্রভাব বহিভূর্ত হিন্দু সংস্কৃতি পোষক সংবাদ পত্রগুলির কথ! এই 
প্রসঙ্গে আলোচ্য । ইহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় হইল “বঙ্গবানী” পত্রিকা! (১৮৮১্রীঃ)। 
ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন জ্ঞানেন্্রলাল রাম, কিন্তু প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন 
যোগেন্ত্রন্্র বন্থু। বাংলা দেশে যে কয়েকটি পত্র পত্রিকা বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিয়াছে, বঙ্গবাসী তাহাদের অন্ততম। বলিতে গেলে বঙ্গবাসী একটি নুতন 


শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্ক সাহিত্য ২৬৩ 


চিন্তাধারাই হুচনা করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের রক্ষণার ভার স্বীয় স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া 
ইহা অগ্রতিহতভাবে স্মাজকে নীতিশিক্ষা দিয়াছে । ইহার মধ্যে একটি শক্তিশালী 
রক্ষণশীল চেতনার প্রাছুর্ভাব ঘটে এবং ৰন্কম তিরোধানের পরও তাহ: একান্ত 
সক্রিয় থাকিয়! বাংলার নৈতিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । আধমার্দের 
প্রাচীন ধর্ম ও নীতি, আচার ও সংস্কার সব কিছু নিরিবাদে তুলিয়' ধরাই ছিল 
ইহার উদ্দেশ্তা। এই উদ্দেস্তা সম্পাদনের জন্য বঙ্গবাসী মুদ্ৰাযস্ত্রও স্থবিপুল কাজ 
করিয়াছে। প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও স্মৃতি 'হন্ত্রাদির বঙ্গাছবাদ 
সহ মুদ্রিত করিয়। যোগেন্দ্রন্দ্র তথ] বঙ্গবালী কার্যালয় বঙ্গবাসীর যথার্থ হিতসাধন 
করিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি পোষণে “বঙ্গবাসী'র আক্রমণাত্বক নীতির কথা 
আলোচনা করিয়। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে? উল্লেখ করিয়াছেন £ “পুজার 
রামমোহন বায়ের মত 'বঙ্গবাপী*ও আর একবার দেশরক্ষ। করিয়াছে । আমরা 
যেরূপ ইংস্জৌ সভ্যতার শ্রোতে বিজাতীয় পথে ভামিয়! যাইতেছিলাম, 
বঙ্গবামী চাবুক পিটাইয়া তাহাব গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ কবিগ্নাছে। সমাজ 
সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রাদ্ধটা গড়াইতে ন৷ পারে, তাহার 
জন্ত একটা চাবুক প্রয়োজন । বঙ্গবাসী সে চাবুকের কাজ করিতেছে ।”৯৪ 
অবশ্ট নবীনচন্দ্র বঙ্গবামীব গোৌঁড়ামীকে নিন্দাই করিয়াছেন। নিয় শ্রেণীর অন্ধ 
বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়! ইহ! দেশের ক্ষতি করিতেছিল, ইহাই তঁ'হার অভিমত ছিল, 
তথাপি ইহ! ষে জাতীয় জীবনে একটি প্রবল প্রতিরোধের কাজ কথিয়াছে, তাহ। 
নবীনচন্দ্র ঠিকই অহুধাবন করিয়াছিলেন। 

হিন্সু সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়া এই যুগে আরও অনেকগুলি পাময়ক পত্রিকা 
বাহির হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভূষণের সম্পাদনায় আর্ধ 
দর্শন (১৮৭৪), ছ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় হিল্দুবঞ্জন (১৮৭৪), 
বিধুভূষণ মির সম্পাদনায় হিন্ুদর্শন ( ১৮৮*), শশীতৃষণ বন সম্পাদনায় 
ধর্মবন্ধু (১৮৮১) প্রভৃতি পঞ্জিকা উল্লেখযোগ্য । ইহারা লমাজের মধ্যে বিশেষ 
যুগান্তকারী আলোড়নের স্থ্ ন! করিলেও স্বর্ন শক্তি লইয়! বহুদিন ব্যাপী দেশের 
মধ্যে সনাতন ধর্মাদর্শের ধারাটি তুলিয়। ধরিতে চাহিয়াছে। 

বঙ্কিম প্রভাবিত লামগ্নিক পত্রগুলির সহিত ইহাস্দর একটি তুলনা করা যায়। 
হিন্ুধর্ষের সারতত্ব প্রচার করা৷ ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্ত ছিল। বন্ধিমচজ্জ বা 
অন্থবর্তী লেখকগণ এই সার সন্ধান করিতে গিয়। কিছুটা সংস্কার মার্জনার আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। বন্ধিষের নিজন্ব আলোৌচনাগুলিতে হিন্দুধর্মের সংস্কার ও বিশুদ্ধি- 
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করণের নির্দেশ পাওয়। যায়। অক্ষয়চঙ্জ্র ৰা চন্দ্রনাথের মধ্যে অতখানি নিরপেক্ষতা 
দৃষ্ট হয় নাই বলিয়! তাহাদের আলোচনাগুলি কথক্চিৎ মাত্রায় উগ্র। তৰে তীহারাও 
সংস্কারপন্থী ছিলেন। সংস্কারের মধ্যে সংরক্ষণ--ইহাই ছিল বক্কিম গোঠীর 
মুখপত্রগুলির উদ্দেশ্ট । কিন্তু বঙ্গবাপী গোষ্ঠী বা সমশ্রেণীর পত্রিকাগুলির 
কর্ণধারগণ সংস্কারকে কোনরূপ প্রাধান্ত দিতে চাছেন নাই । হিন্ষু ধর্ম চিহ্নিত যাহা 
কিছু তাহার! দেখিয়াছেন, তাহাকেই তাহার! শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া! গ্রহণ 
করিয়াছেন । লোকাচার ও লোক বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়া! তাহারা নবষুগের 
উপযোগী কোনরূপ উদার ধর্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় দিতে পাবেন নাই। 


ব্রান্ম পত্রিকা ও হিন্দু ধর্ম ঃ সর্জীবনী ও নব্য ভারত ॥ 

এই যুগের কয়েকটি ব্রাহ্ম পত্রিকা তর্ক বিতর্ক ও বাদাহ্ছবাদে হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কঁতিকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রতিবাদের প্রয়োজনে ইহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। হইয়াছে । এই পত্রিকাঞগ্চলির মধ্যে সপ্তীবনী (১৮৮৩) 
এবং নব্যভারতের ( ১৮৮৩ ) ভূমিক! প্রবল। সঞ্জীবনী পত্রিক! সম্পাদন! করিতেন 
দ্বারকানাথ গঙ্গোবাধ্যায়। ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন হেরচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার 
মিত্র, কালীশঙ্কর স্কুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাঁথ সেন। সঙ্ধীবনীর ভূমিকা 
ছিল আক্রমণাত্মক । সনাতন হিন্দু সংস্কারকে নানাদিক হইতে আক্রমণ করাই 
ছিল ইহার লক্ষ্য । 

বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নব্যভারতের গুরুত্ব বড় কম নহে। ইহার 
প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবীগ্রসন্ন রায়চৌধুরী । বঙ্গদূর্শনের পর ইহার মত 
সর্বাত্মক প্রভাবশালী পত্রিকা আর ছিল না। সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইহ! 
দেশের মধ্যে জান ধর্ম নীতি ও সাহিত্য পরিবেশন করিয়াছে । 

নব্য ভারতের প্রথম সংখ্যার ( জৈষ্ঠ ১২৯*) সম্পাদকীয় স্তন্তে লিখিত 
হইয়াছে : «“নবা ভারত নববেশে দেশে নবযুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই 
সময়ে যদি কেহ অগ্রসর হইয়! 'নব্য ভারতের গুপ্ত অগ্ কিঃ একথা জিজ্ঞাসা করেন, 
তবে আমরা তাহাকে নির্ভয়চিত্তে বলিব--নব্যভারতের এক হস্তে পবিক্রতা, 
অন্ত হস্তে উদারতা--বম্তিফে জ্ঞান ও হ্ব!ধীন চিন্ত',হদয়ে প্রেম--মার সমস্ত শরীরে 

£প্রোতভাৰে যানবের রাজ! দ্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্টিত। নব্যভারতের শক্তির 
পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের পূর্বস্থৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়াছে--ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল ।”৬৫ 
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সুতরাং দেখা যায়, নব্যভারত একটি স্থদৃঢ় ভিত্তিতৃমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
পৃতন যুগের জান ও চিন্ত' পরিবেশনের সহিত যে একটি স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় 
অঙ্কুর রাখা যায়, নব্যভারত তাহাই দেখাইয়াছে । বঙ্গদর্শন যেমন একদিন 
বাঙালীর চিস্তাক্ষেত্রে ভাবের আলোড়ন তুলিয়াছিল, নব্য ভারতও তেমনি বিকল্প 
রূপে স্বাধীন চিন্তা উদ্বোধনে বাঙ্গালী সমাজকে চমকিত করিয়াছে । বিজয়চন্ত্ 
মজুমদার, বিষুচরণ চট্টোপাধ্যায়, চণ্তীচরণ দেন, আনন্দচন্ত্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্মা, শিবনাথ শাহী, রজনীকান্ত গুপ্ প্রভৃতি মনীষী লেখক- 
বৃন্দ ইহার লেখক গোষ্ঠীর অস্তভূরক্তি ছিলেন। ইহার বন্ুমূখী বিষয়স্থচীর মধ্যে 
ইতিহাস, পুবাতত্ব, দর্শন ও ঈশ্বরতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উল্লেখষে।গ্য। হিন্দুধর্ম 
ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নব্য ভারতের মতামত সমালোচনাপূর্ণ ছিল। আমরা কয়েকটি 
প্রবন্ধ হইতে ইহার নিদর্শন দেখাইতেছি। 

হিন্দু ধর্মের বহু প্রচলিত পৌন্তলিকত। সম্বন্ধে নব্য ভ'বত আলোচনা করিয়াছে। 
এই বিষয়টির উপর শতাব্দী ধরিয়া! তুমুল তর্ক চলিয়াছে। নব্য ভারত «ভারতে 
পৌনুলিকতা” প্রবন্ধে সেই বিতর্কে নিজস্ব ভঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। 
প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এইরূপ : 

ঈশ্বর ইন্দিয়গ্রাহ হইতে পারেন নখ এঁদশ কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান তীহাকে 

পাইবার পথ পরিঞ্ষার করে, প্রেম তাহাকে নিকটবর্তা করে, বিশ্বাসে তাহাকে 

'দেখ! যায়, এবং বিবেকে তাহার আর্দশ শুনিতে পাওয়া যায় । ভগবান 

অতীন্দ্রিয়, তৃণ কাঠ মৃত্তিকা ব! প্রস্তরে তাহার আকৃতি নির্মাণ করিয়! তাহাতে 

মান্ধী ধর্ম আরোপ কর! ধর্মের ঘোর ব্যভিচারিতা বই কিছুই নে ১৬ 

নব্য ভারতে “হিন্দুধর্মের পুনরুখখান+ শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুপর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার 
উপর কটাক্ষ বধিত হইয়াছে । ইহার লেখক 'মীমাংস! প্রার্থা” নামে অবতীর্ণ 
হইয়াও প্রবল প্রতিবাদীরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শশধর তর্কচূড়ামণি 
ব। বহ্কিমচন্দ্র কাহারও ধর্মব্যাখ্যাকে লেখক সমর্থন করিতে পারেন নাই । বঙ্কিমের 
আলোচনায় তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধ' থাকিলেও লেখক বস্কিমের ধর্মজিজ্ঞাস। (নব জীৰনে 
প্রকাশিত ) প্রবন্ধটিকে যুক্তিহীন বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। 

একথা ঠিক, সঞ্জীবনী বা নব্য ভারত একটি আক্রমণাত্মক ভূমিক1 লইয়াছিল। 
ব্রাহ্ম আন্দোলনের শেষ ধারায় এই পত্রিকাগুলি পুরাতন কর্মস্চীকেই ম্বশক্তিতে 
ৰছুন করিতেছিল। সেইজন্য সময় ও সুযোগ পাইলেই ইহার! হিন্দুধর্মের আচার 
সংস্কারকে রূঢ় সমালোচনা করিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, এই আক্রমণাত্মক 
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বর্মধারার সহিত গ্রচুর হৃট্টিধমী কাজও চলিয়াছে। দেশজীবনের সংস্কার বন্ধনের 
নিকট ইহারা এক উদার প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানাইয়াছিল বলিয়া ইহাদের 
প্রভাব এতখানি গভীর হুইয়াছিল। বিশেষ করিয়!। 'নব্যভারত' সাহিত্যে ও 
সমালোচনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে বহু সারগর্ভ সৃটি উপহার দিয়াছে। 
নব্যভারত তর্ক বিতর্কের অবকাশে ধর্ম ও সংস্কারের স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছে £ 

এক ধর্মের ছারাই সকলের ধিচার করিতে হইবে। কারণ ধর্মই মানব 

জীবনের লক্ষ্য । মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে সাহায্য কবিরার জন্যই 

জনসমীজের স্থষ্টি । যদি সমাজ যানবাত্মার উন্নন্তির অনুকূল ন| হইয়া প্রতিকূল 

হয়, যদি সামাজিক প্রথাসকল এরূপ হুয যে, তন্মধ্যে বাস করিয়। ধর্ম ও ন্যায় 

রক্ষা কর! দু্কর, তাহ] হইলে সে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী সমাজ, তাহা 

মানবত্মার বাসযোগ্য নছে।৬* 

কিংবা উনবিংশ শতাবীতে ঈশ্বর বিশ্বাসে শ্রিথিলতাঁর সন্থন্ধে ইহার কোন 
প্রবন্ধে যথার্থ আলোচিত হইযাছে £ 

ঈশ্বর দর্শনের স্বতন্ত্র ইন্ড্রিযি আছে। সেই ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি বা ভাৰ যতক্ষণ 

পর্বস্ত লোকের হৃদয়ে অবস্থাক্রমে ফুটিয়! না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ব 

বুঝিতে সে কিছুতেই পারিবে না। লহ দার্শনিক যুক্তি দেও, তোমার যুক্তি 

তাহার অলীক বোধ হইবে ।৬৮ 

ইহাই নব্যভারতের পথ নির্দেশ । সংশয় ও সংস্কারের মধ্যে একটি ঈশ্বর 
অনৃজ্ঞা অনুভব করিলে সমুহ রাহা কোলাহলকে সহজে অতিক্রম করা যায়, এই 
বিশ্বাসটি অন্ততঃ নব্যভারত অনুসরণ করিয়াছে এবং হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও তাহা 
উপেক্ষণীয় নহে। 

উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্য বাঙ্গালীর মননশীলতার অপূর্ব নিদর্শন। 
শতাব্দীর গ্রথম হইতে যে তত্বার্শনের ব্যাখ্যা শুরু হয়, তাহা শেষের দিকে আরও 
গভীর ও সুম্্ হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দিকে বেদাস্তের অন্থশীলনই অধিক 
হইয়াছে। বাঁমমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাক্ম ধর্মের প্রবক্তাবৃন্দ বিভিন্নভাবে 
বেদ স্ত ও উপন্ষদদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । ব্রদ্দ ধর্মের প্রভাব হাসের 
পর হিন্দু সংস্কৃতির যে নবজাগৃতি স্থরু হয়, তাহার সম স্তরালে সনাতন হিম্কু ধর্ম 
তথা! ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম মনীষী ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। এই আলোচনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইল যুক্তি নিষ্ঠা, উপাদান হইল 
এঁতিহাপিক ও পুরাতাঘ্বিক নিদর্শন, উদ্দেশ্য হুইল পরিবর্তমান দেশকালে ধর্ম ও 


শতাব্ধীর শেষপাদের প্রভাবিত গগ্ঠ সাহিত্য ২৬৭ 


সংস্কৃতির বথাষথ মূল্যায়ন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই যুগের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায়। 
পৌরাণিক প্রজ্ঞার অধিকারী হুইয়। এবং ভারত ধর্মের উপর স্থগভীর আস্থ! রাখিয়া 
তিনি নবযুগের জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী 
গ্রহপতি বঙ্কিমকে ঘিরিয়! আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করিয়াছেন। ইহারা 
সকলেই অল্পবিস্তর ব্কিমচন্ত্র দ্বার! প্রভাবিত হুইয়াছেন। তবে বঙ্কিমের যে 
স্তীক্ষ মননশীলতা, তাহ! অনেকের মধ্যেই অভাৰ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রনাথের 
মধ্যে হিন্কু ধর্ম ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই অভ্রান্ত দিগ.দর্শনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে 
এবং তাহাদের যুক্তি তর্কও সকল সময় সংস্কারমৃক্ত ছিল না। বঙ্কিম গোষ্ঠীর 
বাহিরে ধর্মবেত্ত। ও চিস্তানায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতীয় ধর্মের 
আসল রূপটি হন্দর হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। বেদাস্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া 
তিনি হিন্দুধর্মের সুবিপুল ক্ষেত্রে বাহু বিস্তার করিয়াছেন। বস্তহঃ তাহার নিকট 
বৈদীস্তিক চিন্তা ও পৌরাণিক চিন্তার কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। 
পরিশেষে, সমকালীন সাময়িক পত্রের আলোচনাগুলিও লক্ষণীপ। চঙ্মান 
সমাজ জীবন যাহা গ্রহণ ব৷ বর্জন করিতে চাহিয়াছে, তাহারই বিবরণ রুহিয়াছে 
এই সামফ্রিকীগুলিতে । হিন্দু ধর্ম সম্পকীঁয় নানা আলোচনা, দর্শন ইতিহাস 
পুরাতত্বের প্রচুর গবেষণা ও একটি মনন ও চিন্তন সমৃদ্ধ মনোভঙ্গী স্থ্টী করাই 
ইহাদের লক্ষা ছিল। স্থৃতরাং বিভিন্ন দিক হইতে এই পর্যায়ের গগ্য সাহিত্য 
দেশ ধর্ম ও সমাজের স্বব্ূপ প্রকাশ করিয়াছে এবং অবশ্য মঙ্গনরণীয় রূপে জাতিকে 
একটি এতিহাহগ পথের নির্দেশন। দিয়াছে ॥ 
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উনবিংশ শতাবী ৪ ঈশ্বর বিশ্বস-বিজয়চন্দ্র মভুমদার--নব্যভারত, আশ্বিন) ১২৯২ 


নব্রন্ম অবন্যাস্ত্ 


॥ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥। 


বাংলা গগ্ভ রচনায় পৌরাণিক প্রভাব আলোচন'! প্রসঙ্গে দেখা গেল যে এ 
দেশের মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চেতন! একটি বিশেষ তত্ব ও দর্শনের 
সচন] করিয়াছে । বিভিন্ন লেখক ত্বাহার্দের রচনা ও আলোচনার মধ্যে ভারতধর্ষের 
একটি সত্য ও সারর্নপকে অস্বেষণ করিতে চাহিয়াছেন। শতাব্ধীর শেষ পাদের 
কাব্য সাহিত্যে পৌরাণিক চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তত্ব দর্শন 
প্রতিষ্ঠার কোনরূপ সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। এগুলি গ্রধানতঃ বন্ধধর্মী 
কাব্য--, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে আহত বিচ্ছিন্ন কাহিনী ও ঘটনার 
কংব্যিক রূপায়ণ। ইহাদের মধ্যে যে তত্ব দর্শন কিছু নাই এমন নহে, কিন্তু তাহা! 
প্রবন্ধ সাহিত্যগুলির মত কোনরূপ আরোপিত নছে, একান্তই অন্তর্নিহিত । কৃষ্ণ 
চবির বা গীতাভান্তে বঙ্কিম ব্যাখ্যা করিয়া যাহা আরোপনণ বা উদঘাটন 
করিয়াছেন, কাব্াগুলির মধ্যে তাহা চরিত্রপুণ্ের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ 
ক্ষেত্রে চরিত্রগুলিই তত্ব ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, লেখকগণ নহেন। হ্থতরাং এই 
কাব্যগুলির মধ্যে প্রবন্ধকারের ব্যাখ্যা কবির অনুভূতি সাপেক্ষ হুইয়াছে এবং 
প্রবন্ধকারের দৃষ্টাস্ত কাব্যের বিষয়বন্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু র্লাব্যের ক্ষেত্রে সনাতন তত্বের প্রতিফলন অপেক্ষা 
বর্তমান যুগ জিজ্ঞাসার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । গদ্যরচনাগুলির মধ্যে 
নবষুগের বাণী ধ্বনিত হইলেও সংস্কার পরমার্জনার উদ্দেশ্ঠ প্রকৃতিতে তাহাদের 
মধ্যে প্রাচীন জীবনাদর্শেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। নব যুগের সংশয়ী মানুষের কাছে 
ইহাদের আবেদন গ্রাহ করাইবার জন্য লেখককুল ইহাদের যে আধুনিক ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, তাহ! অধিকাংশই যুক্তি ও বুদ্ধি সাপেক্ষ। কাব্যের মধ্যে নব যুগের 
চেতনা সে তুলনায় অনেক স্পষ্ট। অনেকগুলি লেখ'য় পৌরাণিক কাঠামোটিই 
মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, বক্তব্য ও উপজীব্য আধুনিক কালের। পৌরাণিক 
বিশ্বানকে এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ 
পৌবাণিক কাব্াগুলি ম(নবর সমৃদ্ধ হইয়! এক প্রকার মানব সংহিতাঁয় পরিণত 
হইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ অনেকগুলি কাবা একান্তভাবে বাঙ্গালী জীবনের নিজস্ব চিন্ত। ও 
অনৃভূতিকে বহন করিয়াছে। স্থপ্রাচীনকাঁল হুইতেই দেবতার কথা লিখিতে 
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'গিয়! বাঙ্গালী কবিগণ নিজেদের সংসার জীবন ও গৃহ্ধর্মের কথা তাহার সহিত 
মিশাইয়া দিয়াছেন। বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি ইহার জলত্ভ উদাহরণ। রামায়ণ 
মহাভারতের অন্গবাদেও তাগাই। নবযুগের কাব্যেও কাহিনী ও চরিত্র বনু 
ক্ষেত্রে পৌরাণিক উৎম সম্ভৃত হইলেও দেগুলিতে পৌদাঁণিক মাহাত্আা অবিকৃত 
ভাবে রক্ষিত হয় নাই, বাঙ্গালীর গৃহ জীবন ও পরিবার প্রক্কৃতির সহিত যিশিয়া 
তাহা! ৰাঙ্গালীর জীবন কাব্যে পর্ধবদিত হইয়াছে । 

মোটের উপর এই যুগে কাবোর ট্রাডিশন পরিবন্তিত হইতেছিল। বৈপ্লবিক 
ধারাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া ধাহারা ইহার নূতন রূপ নির্মাণে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নবধুগের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে । এইজন্য 
কাব্যের বস্ত উপাদান প্রাচীন হইলেও তাহাতে নৃতন চিস্তাবোধ আরোপণের 
ক্রটি লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু অনেকেই আবার সমাজ চিন্তা বা সাহিত্য চিন্তায় 
গতাম্থগতিক ধাবাটিই পছন্দ করিয়াছেন। বিশেষতঃ হিন্দু জাগৃতির এই যুগ 
পুরাতন বিশ্বাসকেই তুলিয়া ধরিতে চাঁহিয়াছে বলিয়া সকলের মধ্যে ট্র্যাডিশন 
ভাঙ্গিবার উৎসাহ দেখা যাঁর নাই। ইহাদের কাব্য কাহিনী প্রচলিত ধার! অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। বস্ততঃ কাব্য ধারায় নবধুগচি্তার পথিক মধুস্থদনের পর 
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই কিছুট! যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন । অন্যান্য 
কবিদের অধিকাংশই পৌরাণিক বস্ঘ উপাদানকে এদিক ওদিক করিয়া পুনধিন্তাস 
করিয়াছেন মাত্র। সেইজন্ এই যুগের কাব্ধারায় যুগান্তকারী স্যব বিশেষ 
কিছু নাই। 

আমর] এক্ষণে রামায়ণ, মহাভার'ত ও পুরাণ কেন্দ্রিক কাব্য কাহিনী “বক ছাবে 
আলোচন! করিয়! তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার অভিক্ষেশ নিরূপণ করিতে 
চেষ্টা করিব। 


রামাস্বণী কথা। ॥। 


বালি বধ কাব্য। ১৮৭৬ । ॥--বাঁমায়নের বাপি বধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া 
গিরিশচন্দ্র বস্থু এই কাঁবাটি রচন৷ করেন। বাংলা আখ্যায়িক1 কাব্যের গ্রন্থক্তা 
অন্থমান করেন কবি হিম্ু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইলিয়াডের পদ্ান্সবাদ 
ও 7818019৩ [,০9$-এর ভাবাবলম্বনে স্বর্গভ্ষ্ট কাব্য ও রচনা! করিয়াছিলেন ।১ 
স্ৃতরাং কবির যে একটি ক্ল্যানিক বিবয্ববস্তর প্রতি ঝৌক ছিল, তাহা! সহজেই 
'অনুমান কর! যায়। 


২৭২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


কিক্বিদ্ধ্যাকাণ্ডে হুগ্রীবের সহিত বামের সখ্যতা! স্থাপন এবং বালিবধের দ্বারা 
্থগ্রীবের রাজ্য লাভের প্রতিশ্রুতি দানের মধ্যে কাবাটি আরম্ত হইয়াছে । সাতটি 
সর্গের যধ্যে এই প্রতি শ্রুতির কার্যাবলী বিবৃত হইয়াছে, তবে তৃতীয় সর্গে 
বালি পরাজিত ও আহত হইলে পর কাব্যের ঘটন। আর বেশীদুর অগ্রসর হয় 
নাই। তাহার পর কবি বালি ও রামের কথোপকথন, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে 
পরস্পরের অভিযোগ অনুযোগ, বালির আত্মপমর্পণ, সুগ্রীবের বিলাপ, তারার 
বিলাপ ও রামের গ্রবোধ বচনের বিস্তৃত অঙ্ুক্রমণিক! টানিয়াছেন। ঘটনাকেন্ত্রিক 
কাব্য ভাবকেন্জ্রিক হইয়াছে এবং কাব্যের প্রারভ্ভিক বীর বস পরিশেষে করুণ ও. 
শাস্তরসের মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । কাব্যটি আগ্ন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, 
তবে কোথাও ইহা! অমিত্রাক্ষবের গাস্ীর্ধ লাভ করে নাই। 


রামাধ়ণের বিচিত্র কারধাবলীর মধ্যে রামের বালিবধ একটি বিতর্ক বহুল ঘটনা । 
ইহা! রামচরিত্রের মহিম| বৃদ্ধি করে নাই বলিয়া! আধুনিক যুগের অভিমত। 
বিশেষতঃ বামচন্দ্রের মত পরম ধার্নিকের ছলনার আশ্রয়ে এইরূপ নিন্দিত কর্ম 
সম্পাদন, নিতান্তই সমালোচনার বিষয় । বাঁমের আচরণকে বালি সমর্থন করিতে 
পারে নাই। বাল্পীকির কাব্যে বালি রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, “তোমাকে দেখবার 
পূর্বে ভেবেছিলাম, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত আছি, এই অসতর্ক অবস্থায় 
রাম আমাকে মারবেন না। এখন জানলাম, তুমি ছুরাত্মা ধর্মধবজী অধাস্ত্রিক, 
তৃণাবৃত কুপ ও প্রচ্ছরর অগ্নির ন্যায় সাধুবেশী পাপাচারী । তোমার ধর্মের কপট 
আবরণ আমি বুঝতে পারিনি । কাকুৎস্থ, ৰিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ 
করেছ, এই গহিত কর্ম করে সাধু সমাজে তুমি কি বলবে 1২ বালিবধের কৰি 
বান্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন। আহত বালি রামচন্দ্রকে বলিতেছে £ 


“দেখি ধর্মচি 
তব--অঙ্গে হুবিখ্যাত---নুদর্শন ক্ষত 
স্লাপতিকুমার তূমি বল কোন জ্ঞানী 
জন্মি ক্ষত্র কুলে করে ক্রুর আচরণ-_ 
অসংশয়ে হেন-_ধরি ধর্মমূল চিত্। 
শুনেছি ধাষিক, ধীর, স্গংঈীয় তুমি, 
জানিলাম কিন্ত এবে অসাধু বিশেষ 
অদ্বিতীয় ক্ষিতিতলে ।৮৩ 
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বানীকির রামচন্দ্র বাঁলিকে উত্তর দিয়াছেন, “কেন তোমাকে বধ করছি ভার 
কারণ শোন। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করছ। তুমি 
পাপাচারী, মহাত্মা! হুগ্রীৰ জীবিত আছেন, তাহার পত্রী রুমা তোমার পুত্রবধূ- 
স্বানীয়া, কামবশে তুমি তাকে অধিকার করেছ। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামালক্ত, 
ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছ, এজন এই বধদণ্ড তোমার পক্ষে বিহিত ।+৪ 
গিবিশচন্ত্র এই কথাগুলির হুবহু অন্ছদরণ করিয়াছেন । তাহার রামচন্দ্র উত্তর 
দিয়াছেন-- 
“হবেছ সবলে তুমি ভ্রাতৃজায়! রুমা 
পুত্রবধূ তব শান্্রমতে, এ র ভাধ্য। 
জীবিত এ ভ্রাতা তব মহাত্ম। সুগ্রীব। 
দিলাম তোমায় তাই দণ্ড, স্বেচ্ছাচারী 
তুমি-_হৃষ্ট- ধর্মভষ্ট 1৫ 
বাশ্মীকি বামকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অধর্মাশ্রত বালির উন্নাকে কোন 
যৌক্তিকতার হ্বার৷ শেষ পর্ধস্ত প্রশ্রয় দেন নাই। বালির মার্জনা! ভিক্ষা ও 
আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়! তিনি বালিগ্রসঙ্গের সমাঞ্ধি টানিয়াছেন। 
কুতিবাসী রামায়ণে শ্রীরামমাহাত্মা আরও উচ্চ কঠে ঘোষিত ৷ কৃত্তিবাসের 
বালি শ্রীরামকে দাতা, কর্ত। ও বিধাতারূপে গ্রহণ করিয্পা আপনার রূঢ় আচরণের 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ॥ আলোচ্য কাবো বালির আত্মসমর্পণের স্থরটি বড়ই 
কোমল ও ককুণ £ 
“তুচ্ছ রাজা অধিকার, তোমার প্রপাদে 
লভে সে স্বর্গ সম্পদ--যে তব অধীন। 
কি আর অধিক রাম, জল্পনা যতনে 
রত ছন্যুদ্ধে আমি স্থগ্রীবের সহ 
তারার কারণে-_তুচ্ছ করি প্রাণপণে 
বাঞ্ছি মৃত়া তৰ করে--অনায়াসে মোক্ষ।*৬ 
রামচন্দ্র তাহার প্রবোধ ৰচনের মধ্যে একটি গৃঢ় সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন যে 
কৃষি ক্ষেত্রে কালের প্রভাব অমোঘ। সর্বত্রই কাল তাহার কার্ধ সম্পাদন করিয়। 
যাইতেছে । সর্বকালকর্তা স্বয়ং ঈশ্বরও এই কালের অনুজ্ঞ! অস্বীকার করিতে 
পারেন না। বালি ভোগ স্থখে জীবনাতিবাহছিত করিয়াছে, সামদানানি শ্রেষ্ঠ 
রাজগুণে জীবনকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। স্বীয় প্রন্কভির. পরম পরিণতি 
১৮ 
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'খটিয়াছে। ইহাকালেরই অমোঘ নির্দেশ, স্থতরাঁং এই বিয়োগ জনিত বিলাপ 
আদৌ সংগত নছে। ভারতীয় জীবনচর্ধায় ইহাই পরিণামবাদ তথা অদৃষ্টবাদ । 
মর্তযমানব হইতে দেবতা। পর্যস্ত সকলেরই ত্বাহাতে দ্বিধাহীন আহুগত্য জীবনকে 
নিরাসন্ত ও নিস্পৃহ করিয়া তোলে। বালির অস্তিম মূহুর্তে রামের প্রবোধ 
বৰচনে এই পরম শান্তি ও স্থৈ্বের বাণী উদগীত হইয়াছে। 

ভার্গব বিজয় কাব্য (১৮৭৭) ।। গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তার “ভার্গব বিজয় কাব) 
অহাকাৰা শ্রেণীর রচনা । মিথিলায় হরধচুভঙ্গে জানকণীর পাণি গ্রহণের পর 
বামচন্দ্রের সছিত পরশুরামের সাক্ষাৎ এবং রাঁষের নিকট পরশ্ুরামের পরাভৰ 
রামায়ণ কাহিনীর এই অংশটুকু অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যখানি রচিত 
হুইয়াছে। উপস্থাপনার দিক দিয়া কৰি ইছাতে কিছু নৃ্নত্ব আনিয়াছেন। 
হিমালয় সাছদেশে তপোমগ্ন পরশুরাম মিথিলায় রামের হরধন্ুতঙ্গে চমকিত 
হুইলেন। দ্বাবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্িয় করিয়া! তিনি নিশ্চিন্তমনে পিতৃতর্পণের 
আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় নৃতন করিয়া এক ক্ষহিয়ের অভুদদয়ে তিনি 
বিচলিত হুইলেন। শিষ্তকে তাহার অগ্থরাজি আঁনিতে আদেশ দিয়া তিনি 
মিথিল! যাত্রার উদ্যোগ করিলেন । অযোধ্যার পথে রামের সহিত তিনি সাক্ষ'ৎ 
করিলেন। ভার্গবের আগমন এবং হুরধন্ভঙ্গে তাহার ক্রোধোৎপত্তি বিশ্লেষণে 
কৰি মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাম্মীকি রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে 
ক্ষাজ্জবীর্য ধ্বংস করাই পরশুরামের জীবন ব্রত ছিল। বিষু। এবং মছাদেব দুইটি 
পৃথক ধঙ্ছর অধিকারী ছিলেন। বিষ্কুর ধঙ্ হস্তপরম্পরায় ভার্গব জনক জমদগ্রির 
নিকট আসে। কোন এক সময়ে জমদগ্নসির হাতে সেই €ছু না! থাকাতে 
কার্তবীর্যা্ভ্ূন তাহাকে বধ করেন। সেই কারণে পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এখন এন ক্ষত্রিয় কর্তৃক হরধম্ুভঙ্গে তাহার নিংক্ষত্রিয় 
বরণের সাধনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, সেই জন্য এই উদীয়মান ক্ষত্রিষকে নিরেধ 
করিবার জন্যই তাহার আগমন। 

কুতিবাঁস দেখাইয়াছেন মহাদেৰ ভার্গবের গুরু। তীহার নিজের ধঙ্গ রাম ভঙ্গ 
করিলে শিষ্ত ভার্গব গুরুর অস্ত্রের অবমানন' হইয়াছে দেখিয়! রামকে শাস্তি দিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 

আলোচা কাব্যে কবির বিবরণ অন্রূপ। ধে কোদগুরাঁম ভঙ্গ করিয়াছেন, 
সেই ধনু হর প্রদত্ত, তাঁহা খ্বয়ং পরশুরামই জনক সন্নিধানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। 
এই ধনূর্ভক্গে, সীতাঁর বিবাহ হইবে, শঙ্কর এইরপ বিধান ঢিযু“ছলেন । ভার্গবের 
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ইচ্ছ! ছিল তিনিই সীতাকে বিবাহ করিবেন। এই ধচুর্ভঙ্গের ক্ষমত! শুধু তীহারই 
আছে বলিঘ্ব। তিনি মনে কবিয়াছিলেন। তাই তিনি স্াস্তে জনককে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, সীতা বয়ংস্থা হইলে বদি কেহ এই হরধন্থ তাঙ্িতে পারে, তাহাকেই 
যেন কন্তা দান করা হুয়। পবিশেষে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলে পরশুরাম আশাভঙ্গ- 
জনিত ক্ষোভ প্রকাঁশ করিলেন। 

কাব্যের অন্ান্ত অংশে ভার্গৰের কুদ্বমৃত্তিতে দশরথের ছুশ্চন্তা, রাঁঘবের বিক্রম 
পণীক্ষার্থ ধঙ্ংগ্রদান, ঃবাঘবের ভার্গব সমীপে শরপ্রার্থনা ও গ্রহণ, ভার্গবের পরাজয় 
স্বীকার ইতার্দি ঘটনাবলীর মধ্যে রাম-পরশুরাম সংঘর্ষের কাছিনী বিশদভাবে 
বিবৃত হইয়াছে। শিবদৃতী পদ্মার ভার্গৰ সমীপে আগমন এবং রামের সহিত 
সংগ্রাম নিবারণ করিতে মহেশের আদেশ জ্ঞাপনের মধ্যে কবির মৌলিক 
সংযোজন লক্ষা করা যায়। তৃতীয় সর্গে বিদেহ দেশের প্রভাত বর্ণনা ও চতুর্দশ 
সর্গে কোশল দেশের সন্ধ্যা বর্ণনা কাব্যের মূল ঘটন! ধারার সহিত আদৌ সংযুক্ত 
নহে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানব পরিচয় উদঘ[টন 
করিয়! কৰি এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির সুচন! করিয়াছেন । 

কবি ভার্গব চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
ক্রোধ ও উম্মা, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়কারী ব্রহ্ষশক্তি ও সংকল্প সাধনে দৃঢ়তা সম্পুর্ণ 
বীরোচিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই কাব্যটির ঘটনাহুজ্জ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন বলিয়! নায়ক পদবাচয। পরিশেষে পরাভবের পর সমূহ ক্রোধ 
নিঃশেধষিত হওয়ায় তাহার যে শান্ত ও সুন্দর পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা! অনবদ্য । 
ইহাই ভার্গৰ বিজয়। শুধুমাত্র তাহার দর্চূর্ণ করার মধো €৫.ন জয় নাই। 
ভার্গবের নিঃক্ষত্রিয় করার সংকল্পকে ক্ষত্রবধ বিরতির সংকল্পে পরিণত করিতে 
হইয়াছে। ত্রিভুবন সাক্ষী করিয়া তিনি ক্ষত্রবধ বিরতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন 
এনং আপন ক্ষত্রবধ তেজ রাঘৰকে প্রধান করিয়াছেন। ইহা মহত্তম প্রতিছন্্ীকে 
মহুত্তম সমর্পণ। পরিশেষে বাম-লক্ণকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি প্রস্থান 
করিয়াছেন। ক্রোধ উন্ম। এবং নিরেদ প্রশান্তর সমবায়ে ভার্গৰ চবিজ কৰির 
এক অভিনব স্ব । 

অন্তান্ত চগিত্রেও কৰি মহাঁকাব্যের ধারপাব বাত্যয় ঘটান নাই। বাষের 
বীরত্ব ও নম্রতা, ভার্গবের গ্রতি সম্থমাত্মক উক্তি রামের গৌবব অঙ্কুর রাখিয়াছে। 
রাম পরশুরামকে প্রপন্ন করিবার জন্য বই অনুনয় বিনয় করিয়াছেন। ঠিক সেই 
ক্ষেত্রে ক্ষণ ভার্গবকে বোধ কষায়িত তিরক্কার বাকা বলিয়াছেন। দশরথের 
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অমহায়তা, বশিষ্টের সাস্বনা দান ইত্যাদির মধ্যে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে কবি বিশ্বামিত্রকে লইয়! বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছেন। বিশ্বামিতঅই এক্ষেত্রে রাম বাহিনীর পরিচালক । কিন্তু পরশুরাম 
তাহার ভাগিনেয় হওয়ায়»এতিনি এ সংঘর্ষে কোনরূপ ভূমিক! গ্রহণ করেন নাই। 
কৰি কৌশলে তাহার অস্তর্ধান ঘটাইক়্াছেন। 

সমকালীন সমালোচনায় “ভার্গৰ বিজয়* রচনাটি মহাকাব্য বলিয়া প্রশংসিত 
হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বিগ্ভারত্ব মহাশয় 
ইহাকে একটি সর্বগুণোপেত মহাকাব্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন।* সে যুগের 
বিঘজ্জনমগুলীও কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায়ের মত বিচক্ষণ সমালোচকও বলিয়াছেন, “এই কাবাখানি মহাকাব্য 
শ্রেণীভুক্ত । মহাকাব্যের নিয়মাহ্ুসারে ইহাতে কৌশল সহকারে নান! বিষয়ের 
বর্ণনা ও নানা বসের অবতারণা কর! হুইয়াছে। গ্রন্থকার অনেকস্বলে বিলক্ষণ 
কবিত্ব শক্তি ও লিপি-নৈপুণ্ের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন ।৮৮ এমনকি, কাব্যটি 
সম্বন্ধে এরূপও উক্ত হইয়াছে যে,“শবাড়ম্বর ও রচন] সম্বন্ধে ইহ! মাইকেল অপেক্ষাও 
গাঁঢ়তর এবং কঠিনতর 1”* আমাদের মনে হয় কাব্যটি এতখানি উচ্চন্তরের নছে। 
মধুস্দনের বিরাট কীত্তিকে শুধুমাত্র শবচয়ন আর তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়! 
অহ্থসরণ করা যায় না। কবি স্পষ্টভাবে মধুহ্দনাক অস্ুসরণ করিয়াছেন বলা 
যায়, কিন্ত তিনি তাহার মত বাক্নিদ্ধ কৰি নহেন, তাই তার কাব্যে ছন্দ: 
অলংকঠর ও ভাষা শব্দের যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। লেখাটিকে অযথা ছুর্বোধ্য 
করার একটি ঝৌক আছে । মাইকেলের শব প্রয়োগে কাঠিন্যের মধ্যে একটি 
ধ্বনি আছে, এখানে ধ্বনি নাই কিন্তু কাঠিন্ত আছে। 

সর্বোপধি, প্রাচীন কাব্যাদর্শ যে কথাই বলুক, কোন মহাকাব্যই শুধুমাত্র? 
বহির্লক্ষণেরর দ্বারা সার্থক হয় নাই। প্রাচীন মহাকাৰ্যে প্রচুর আস্তরধর্ম ছিল 
বলিয়াই বোধ করি আলংকারিকগণ সেদিকে পৃথকভাবে দৃষ্টি দেন নাই। আর 
পাশ্চাত্য মতেও ইহাকে পরবর্তী কালের অন্ুক্কুত মহাকাব্যও বলা বাঁয় না, কেননা 
তাঁহাতেও একটি যুগ বিশ্বাম থাকে । ভার্গব বিজয়ের মধো পোঁরাণিক কাহিনীর 
সরস বর্ণনা আছে মাঝ্জ। সেকালের মহাকাব্যিক বিশ্বাস ও বিশালত। বা! একালের 
মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য ও আবেদন ইহাতে কিছুই নাই। সেইজন্য ইহাতে হ্বর্গ বিস্তাম, 
গ্রারস্ভিক বন্দনা, নমস্কার, যুদ্ধ সংঘটন, শৈল-নগর-চন্্র -হূর্ঘ বর্ণনা ইত্যাদি বন্ত 
উপাদান ও শিল্পরীতির সমাবেশ থাকিলেও ইহাঁকে মহাকাব্য পর্যায়ভূক্ত করা যায়ন]। 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৭৭ 


ম্বরুটোদ্ধার কাব্য (১৮৮১) রামায়ণের সীতাহরণকে কেন্দ্র করিয়া 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের এই কাব্যখাঁনি রচিত হইয়াছে, তবে কাব্যের 
পরিকল্পনাতে কিছু অভিনবত্ব আছে। লেখক এখানে প্রচলিত বাঁমায়ণ 
কাছিনী গ্রহণ করেন না । এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন, “রামায়ণের 
সীতাহরণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়! ঘটনা “মুকুট-উদ্ধার* কাব্য রচিত হুইয়াছে। 
কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলীর সহিত এ গ্রন্থের ঘটনাবলীর বিস্তর প্রতভেদ ৷ ইচ্ছা- 
পূর্বক আমি অনেকস্থলে রামায়ণের ঘথাষথ অনুসরণ করিতে বিরত হুইয়াছি। 
ইছান্ে কাব্যাংশে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এই আমার বিশ্বাস। সীতা 
আর্য রাজলম্দ্রী--রামচন্দ্রের বনিতা নহেন--এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সেই আর 
রাজলক্্ী সীতার উদ্ধারের জন্য অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ লঙ্কাধিপতি 
দশাননের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শতবাধিক যুদ্ধের পর পরাস্ত ও 
রক্ষোকা'গ,ন নিবদ্ধ হয়েন। রক্ষোরাজ আন্তান্ত হিন্দু নরপক্দিগকে দৃরীকৃত 
করিয়া ভারতবর্ষে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎপরে ঝাক্ষস 
ঈশ্বরী মন্দৌ?রী কৌশল্যা রাণীক্চে দুরীরুত করিয়া আপনি সেই পদে অভিষিক্ত 
হবার বাসন! করেন। এই কাব্যে মেই সময় হ্টতে বাঁবণ বধ পর্যস্ত ঘটনাবলীব 
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।৮১* অর্থাৎ এখানেও সীতাহরণ কেন্দ্রীয় বিষয়, তবে 

ত| রঘুকুলবধূ নহেন, তিনি ভারত লক্ষমী। আর্ধ সন্তানদের পরাধীনতাজনিত 
দুরবস্থা ও ভারতলক্ষ্মীব অন্তর্ধ।নে অযোধ্যাঈশ্বরী কৌশল্যার ছুঃখের সীমা নাই। 
ইছার উপরে মন্দোদরীর অভিপ্রায় তাঁছার আপনটি গ্রহণ করেন রক্ষোরাজ 
রাবণ তাহার জন্য আয়োজনের ক্রটি করেন নাই। ত্রিভুবন জ্মী রাবপের কামনা 
বাসনার উদ্রেক ও তাঁহার সমাধি কাব্য মধো বর্নিত হইয়াছে । 

রামায়ণে রাবণ সীতাহরণ করিয়া গহিততম অপরাধ করিয়াছেন। এইজন্য 
দৈব সর্বদা তাহার প্ররতিকুলে গিয়াছে। এই বিশ্ববিধান লঙ্ঘন জনিত অপরাধে 
তিনি নিয়তির ক্রুর নির্দেশের বলি হইয়াছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে এইরূপ কোন 
নিয়তি বিধান নাই । এখানে মন্দোদরীর অযোধ্যাঈশ্বরী হওয়ার সম্পর্কে দেবকুল 
প্রতিকূতা করিয়াছে । মন্দোদরীকে ভারত সম্রাজ্জীর পদে প্রতিষিত করাই 
মদগরী রাবণের লক্ষ্য হইয়াছে এবং সীতা৷ জয়ে ব্যাপারটি একাস্ত গৌণ হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহ! আর্যকল্পন! হইতে বহুদুরব্তা এক কল্পনা । 

রাবণ এবং মন্দোদরী চরিত্র কল্পন! রামায়ণ বিরোধী। কাহিনী পরিবর্তন 
করিতে গিয়। কৰি অনিবার্ধ রূপে তাহাদের চবিজরধর্ম পরিবর্তন করিয়াছেন। 


২৭৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পরাভূত লঙ্কেশ্বর মেঘনাদাদি পুত্রকে হারাইয়! বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার 
তাহার কাছে শুন্থ হইয়া গিয়াছে । সবকিছু নশ্বর জানিয়!। তিনি সম্ীক বনবাসী 
হইবার বাসন! প্রকাশ করিলেন। ইহ! রামায়ণ কাহিনীর বাঁবণ চরিজের 
পরিণতির সহিত শুধু স্বতন্ত্র নহে, বহুলাংশে তাৎপর্য বিহীন। আবার মন্দোদরীর 
নী ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এই সময় রাবণকে বলিতেছেন $১: 


“জানিলাম আজ আমি 
ভালবাসা তব। কহ, কি করে, বীরেশ 
ভুলিল! মংকল্প পণ প্রতিজ্ঞ! শ্তোমার ? 
ভুবনঈশ্বরী হয়ে রত্বাসনে বসি 
কোথায় শোভিৰ আজ বিপুল প্রতাপে 
হল কি না বনবা। 


হই যদি দৈত্যবালা, দৈত]তেজ যদি 
থাকে এ শরীরে, করিয়াছি যে গুতিজ্ঞা 
পালিব বতনে, বিদারিয়! এই বক্ষ 
প্রক্ষালিব, লঙ্কানাথ, লঙ্কার কলঙ্ক 
শোণিতের ম্রোতে ।” 


ইহ! কখনই রামায়ণের মন্দোদরীর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না । ট্র্যাডিশন 
বিরোধী কল্পনার মধো তাহার চরিক্র অসম্ভব রকম হীন হইয়! পড়িয়াছে। 


রামায়ণের সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রই এখানে রহিয়াছে, তবে ভূষিকা 
প্রত্যেকেরই কিছু পরিবন্তিত ৷ পুত্রন্সেহাতুবা! কৌশল্যা এখানে বিমর্ষ শান 
ভারতেশ্বরী, সীতা ভারতরাজলক্্, তিনি রক্ষঃ কারাগারে অবরুদ্ধ, মহারাজ 
দশরথও বক্ষঃ গৃছে বন্দী, রাজ্যহীনতার জন্তই বাজপুজদের বনবাস, বাবণ চরিত্রে 
রাজকীয় দম্ভ আছে বটে, তবে মন্দোদরীর মধ্যেই তাহার প্রকাশ বেশী । মেঘনাদের 
ভূমিকা আশ্চর্য পরিমাণে অল্প। 

আমাদের মনে হয়, রামায়ণের কাহিনীর এই প্রকার রূপান্তরিত উপস্থাপনা 
রামায়ণের মাহাত্মাকে স্ষুপ্ন করিয়াছে । রামায়ণে রাম ও রাবণ ছুইটি বিরাট 
চি একটি জীবনের সত্য লইয়] সংঘর্ষে নামিয়াছে। বাম-লক্কণর বীর্ধবস্তা 
যেষন সেই সত্যকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তেমনি রাবণ মেই সত্যকে ভূলু্টিত 


প্রভাৰিত কাব্য নাহিত্য ২৭৯. 


করিয়াছে । আলোচ্য কাৰো সীতাকে ভারতলক্্ী হিসাবে বর্ণন! করায় একটি 
[068 বা ভাবই সম্প্রারিত হইয়াছে, ইহ! কোন জীবনে দত্যের ইঙ্গিত দিতে 
পারে নাই। নে হয় ভারতের পরাধীনতার পটভূমিকায় বিদেশী শক্তির প্রাধান্ট 
বিস্তারই হয়ত লেখকের এই রূপক কল্পনার পশ্চাদ্প্রেরণা। আধুনিক কালের 
একটি বিশেষ চেতনা তিনি পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, 
তবে কাছিনী বিন্যাস বা চরিত্র চিত্রণের মধ্যে তিনি জাতীয় ভাৰোদ্দীপক চিন্তা”. 
প্রবাছকে স্বাভাবিকভাবে 'সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। 

রামবিলাপ কাব্য (১২৮৭)।। নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারীর বামবিলাঁপ 
কাবাটি [91877800 17009001896 শ্রেণীর রচনা । সীতাহরণের পর রামচন্দজরের 
যে গভীর অন্তর্বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহ! এখানে তাহার বিলাপের মধা দিয়! 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । সমস্ত বিলাপের মধ্য দিয়া রামচন্দ্র সীতার অপরূপ সৌন্দর্য 
ও অনুপম মাধর্ষের কথা স্মরণ করিতেছেন। ইছা এক প্রকার স্মৃতিচারণ! । 
বর্তমানের নিঃসীম শৃন্ততার মধ্যে অতীতের স্থখ দুঃখ মিশ্রিত জীবনান্ভৃতি একটি 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । রামচন্দ্র অশ্রভারাক্র'স্ত লোচনে সর্বজীব, প্রকৃতি 
ও দেবতার নিকট তাহাএ দারুণ মর্মব্যথ। নিণ্দেন করিয়াছেন । 

বিধাতার নিকট তিনি অনুযোগ করিতেছেন যে তিনি ইত্তিপূর্বে তাহাকে 
অনেক ছুংখই দিয়াছেন। স্ৃর্ধবংশীয় রাজকুমার হইয়া তিনি বনবান, পিতৃশে।ক 
ইত্যাদি আঘাত অল্লান বনে সহ করিয়াছেন, বৈর্দেহীর মধুব সাল্লিধো সেই সব 
দুঃখ শোক তাহার কাছে সহনীয় হইয়া! গিয়াছিল। কিন্তু এখন হুর্ভর দুঃখের 
দিনে সেরূপ সাস্বনার আশ্রয় কোথাও নাই। 

গোদাবরী তটে, অরণ্য তরুরাজিতে, বমা কুস্থমদীমে, কলকণ বিহগ কুলে 
রামচন্দ্র সীতাকে অন্ুপন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। খতুচক্রের আবর্তনে বর্ষণ 
মৃখর ব্ধাদিনে মত্ত দাছুরীর কলরবে তিনিও মর্মপীড়িত। দশরথ অল্প বিরহে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তঁ'হার আতন্জ হইয়! পিতৃধর্মরূপে তিনি গভীর 
বিরহত)প পাইতেছেন। প্রদোষ নিশীথ উষায় প্রক্কৃতির বিচিত্র বর্ণ সমাবোছে 
মানবমনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, বামচন্ত্রের মনে তাহার উদ্দরেক ঘটিয়াছে। 
একাস্তের এই মূহুর্তগুলিতে তাছার মনে প্রিয্জনের কথা৷ বিশেষ ভাবে উদ্দিত 
হইতেছে । বিলাপরত অবস্থার তিনি নকল দিকে সীতাকে খু'জিতেছেন, এমন 
সময় তাহার সহিত জটামুব সাক্ষাৎ হইল। কৰি এখানে রামায়ণ কাহিনীকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন। রাম জটাদ্ধুকে সীতা হননকারী বলিয়] তাহাকে বধ করিতে 
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উদ্ভত হইলেন। মুমূর্ূু জটাঘু রাবণের হরণ কাহিনী বিবৃত করিয়া ও রামের 
চরণ স্পর্শ করিয়া অস্তিমলোকে চলিয়! গেল। 

আলোচ্য কাব্যে কোন কাছিনী বিষয়ক বিবরণ নাই। রামায়ণ কাব্য 
অনেকগুলি করুণ মৃহুর্তকে ধরিয়! আছে। রামের বনবাস যেমন একটি গভীর 
করুণ বিষয় তেমনি সীতাহরণও নিঃদন্দেহে আর একটি করুণ মৃহূর্ত। এখানে 
নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের করুণ কোমল মানবিক দিকের সম্যক প্রস্ফুরণ ঘটিয়াছে। জড় 
ও চেতনের মধ্যে তরুলতা৷ গিরি প্রান্তর সকল ক্ষেত্রে একটি মহাশুন্যতা বাঁমচক্জের 
এশ্বরিক মছিমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া বুভূক্ষু মানবন্ূপকে প্রকাশ করিয়াছে। 
রামায়ণ ঘদি জয়ের কাহিনী হয়, তবে ইহা জীবনের কাহিনীও বটে । আলোচ্য 
কাব্য সেই জীবনেরই উদ্বেগ আকুল কয়েকটি মুহুর্ত প্রকাশ পাইয়াছে। 

উিলা কাব্য (১২৮৭) ॥ ইহা! দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত একটি পত্র কাব্য । 
বনবাসিনী সীতার নিকট পুরবাপিনী উত্সিলার এক ছুঃখ করুণ পত্র ভাষণ। 
গীতিকবি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল । আলোচা পত্রকাব্যে 
উত্থিলা জীবনের অস্তর্ধেদন! গীতিকাব্যের ভাবতন্ম়তার মধ্যে সুন্দরভাবে গরকাঁশ 
পাইয়াছে। 

রামায়ণে উ্নিলা এক উপেক্ষিত চরিত্র । এখানি নীরব বেদনার উৎস বোধ 
করি আর কোন চরিত্রে নাই। কর্তবাপরায়ণ ভ্রাতৃবৎ্মল স্বামী যখন সথথে দুঃখে 
শ্রীবামচন্দ্রকে ছায়ার মত.অন্থসরণ করিয়াছেন, তখন অযোধ্যার বিজন পুরীতে 
উত্মিলা্ধ অশ্রু ঝারিয়! পড়িয়াছে। সে অশ্রু মুছাইবার ৰা সে ছুঃখের সাত্বনা 
দিবার কেহই ছিল না। 

আলোচ্য উম্মিলা কাব্য সেই ছুঃখবেদনার এক স্বগত ভাষণ। ইহাতে বধু 
উর্মিলা! নহে, এক নাবী উদ্নিলার পরিচয় উদঘাটিত হইয়াছে । বনবাসের গ্রতিরূপ 
চিন্তা লইয়া তিনি প্রত্যহ বাঁজপুরীর উদ্চান-কাননে আসিয়া! উপস্থিত হন। 
গভীর আত্মচিন্তায় তিনিও বনবাসিনী হইয়া যান। তাহার তাপস প্রদোষ 
দন্ধ্যায় কুটিরে ফিরিতেছেন, এই চিন্তার ধখন তিনি বিভোর, তখন কৌশলার 
আহ্বানে তাহার স্বপ্ন ভাঙতিযা যাঁয়। এই উদ্ভান কাননই তাহার দ গুক অরণ্য, 
পুরনারীর কৌতুক আর তাহার অস্কভুতির ক্রীড়াক্ষেত্র। কোনদিন এই উদ্চানে 
তিনি নিদ্বামগ্ন হইয়া পড়িলে বনবাষের স্বপ্ন দেখেন। তাহার হ্বায়কাস্ত বাহুপাঁশে 
ধরা দিয়াছেন, তাহার নিকুদ্ধ অভিমান, সপ্ত অন্তর বাথা সবই দূর হইয়া 
গিয়াছে, প্রেমের স্পর্শে তিনি ধন্ত! হইয়াছেন, অকন্মাৎ সীতার বিপদদাভীস তাহার 
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প্রাণেণকে টানিয়! লইয়! যায়। স্বপ্নতঙ্গে তিনি শূন্ত তরুতলে অশ্রপাত করিতে 
খখাকেন। 
উদ্নিলার অনুচিস্তন এই বিপর্যয়ের কারণ অঙ্গনন্ধান করে। মৈধিলী সীতাই 
ত সব সর্বনাশের মূল। তিনিই ত অদ্ভুত শক্তিতে তাহার প্রিয়তমকে ছিনাইয়া 
লইয়া গিয়াছেন। কাতর অঙ্কুনয় ফুটিয়! উঠে তাহার কঠে_মায়াবিনী সীতা 
তাহাব রত্বুকে ফিরাইয়! দিন। 
আবার তিনি স্থিতধী হইয়। যান। সীতা অনিন্দিতা, স্বামী সংসার মকল 
ক্ষেত্রেই তাহার জয়, এ জয়ের তুলন| নাই। হিংস্র পণ্ড হইতে স্তন মানুষ সকল 
ক্ষেত্রেই তাহার উদার হৃদয় ও মহত প্রক্কৃতির প্রতিষ্ঠ! ঘটিয়াছে। দোষ ত সীতার 
নয়, দোষ তাহার অদৃষ্টের ভগিনী ভাবিয়া সীতা যেন তাহার সমস্ত প্রগল্ভতাকে 
ক্ষমা কবেন। 
পত্রাশবে আহার নিবেদন, এই লিপিখানি যেন সীতা তাহার নিক্রিত 
প্রাণেশের বক্ষোদেশে রাখিয়া! আসেন । তাহার বড সাধ, কৌত্তত মণির মত ইছা 
ন্মণের আদরের সামগ্রী হুঈনে ৷ পত্রশেষে তিনি সীতা ও শ্রীরাম উদ্দোশ্টে ভক্তি 
নিব্দেন করিয়াছেন আর সীতাকে তীহার প্রিয় দেবর সমীপে শুধু জানাইতে 
বলিয়াছেন 
“অযোধ্যার রাঁজপুরে, কি নিশ দিবসে 
উধ্ব“মুখে, কখন বা অবনত মুখে, 
বিগলিত কেশপাশ, পাত্র অধর" 
একটি রমণী মৃত্তি ঘোরে অবিরত ৮১২ 
মহাকাব্যিক কথা উ্রিলার বেদনার আঘাতে টুকরা হইয়া এরূপ গীতিকাব্যের 
ভাবান্ৃভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে । কাব্য হিসাবে ইহা একটি সুর স্যর । 
রাবণবধধ কাব্য (১৩০) || ময়মনসিংহের জমিদার হরগোবিন্দ লক্করের 
“রাবণবধ কাব্য” মেঘনাদ বধ কাবোর পরবতী ঘটনাবলম্বনে লিখি | কাব্োর 
উপক্রমণিকায় কৰি বলিয়াছেন, “মহাত্মা মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ 
বধ কাব্যের পরে একখানি রাবণবধ কাব্য থাকিলে বঙ্গভাষা সমধিক সমৃত্তাসিত 
হইবে বিবেচনায় আমি একখানি রাবণবধ কা” প্রণয়ন করিয়া সমাজ সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। .*.*বঙ্গভাষায় এ পধন্ত যে সকল প্রণালীতে 
পছ্া বিরচিত হইতেছে আমি সে সকল প্রণালী অবলম্বন না করিয়া! বহুৰিধ 
সংস্কৃত ছন্দে গ্রন্থখানি রচনা! করিয়াছি... 1”১৩ অর্থাৎ কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
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ইহার ছন্দ প্রকরণ। কৰি প্রত্যেকটি চরিত্রকে এক একটি পৃথক ছন্দে কথা' 
বলাইয়াছেন। প্রত্যেক ছন্দের আরস্তের সময় কৰি ইহার নাম দিয়াছেন। কবির 
নিজের উক্তিও স্বন্স্র ছন্দে--গীতি ছন্দে প্রকাশিত হুইয়াছে। কাব্যটিতে এই ছন্দ 
বৈচিত্র্য ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। চরিত্র চিত্রণ বা কাহিনী বিন্যাসে ইহা 
কোন ক্রমেই মেঘনাদ বধের অনুক্রমণিকা হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। কৰি 
ইহার প্রথম খণটি মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এই যুগে রামায়ণ কাছিনী লইয়া! আরও কয়েকটি কাব্য রচিত হইয়াছে। 
ইছাদের মধ্যে শশিভৃষণ মঙ্ুমদারের প্দশান্তসংহার কাব্য+ (১৮৮৩) এবং ফুফেন্দ্র 
রায়ের “সীতাচরিত (১২৯১) «কাব্য* উল্লেখযোগ্য | প্রথমটিতে শূর্পণখার 
নাসিক ছেদন হইতে রাবণবধ পর্যন্ত রামায়ণের ঘটন! বিবৃত্ত হইয়াছে । কাব্যটি 
চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত এবং গগ্য ও পঞ্ছের মিশ্রিত রীতিতে রচিত । সীতা চরিতের 
মধ্যে কবি হথকোমল মতি বালিকার হৃদয় ক্ষেত্রে স্থপবিত্র সীতা- বৃক্ষের বীজবপন 
মানসে বন্ত। ও শ্রোতা উভয়কেই নারী সাজাইয়াছেন। সীতার জীবনের বিভিন্ন 
ঘটনা ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিয়! বণিত হইয়াছে । রামায়ণের শষ 
অনুসরণ ১০ অপেক্ষা! নারীধর্ষের পবিভ্র সুন্দর আদর্শ উপস্থাপন করাই কৰির 
ল্ক্ষ্য। 

মহাভারতভী কথ] ॥ উনবিংশ শতাবীর শেষপাদে মহাভারতী কথার শ্রেষ্ঠ 
কৰি হেমচন্দ্র এবং নবীনচজ্দ্র। বলিতে গেলে, ইহারাই এ যুগের কবি প্রণ্তনিধি। 
পৌরাণিক ভাববস্তকে আত্মস্থ করিয়। ইার1 নবধুগের কাব্য রন! করিয়াছেন । 
মধুন্দনের মধ্যে এই যুগচেতনার কাব্য রচনার যে ব্রতের স্থচনা হয়, ইহার! 
তাহার সার্থক উদয পন করিয়াছেন । সীমিত শক্ত ও প্রতিভা অধিকারী 
হইয়! ইছারা মহাভারত-পুরাণের মর্মে গ্রবেশ করিয়া তাহাদ্দের কাহিনী ও চরিত্রের 
এক ঞ্রুব তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। ইহাদের ব্যতীত এই যুগে 
আরও কয়েকজন কবির কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য হিপাবে এগুলি 
উৎকৃষ্ট ন' হইলেও সমকালীন হ্থঠি হিসাবে ইহার্দের কিছুটা দূল্য আছে। আমরা 
প্রথমে এই অপ্রধান কাব্যগুপ্লর বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্ট। করিব। 

আর্ধ সীত (.২৮৬) & নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছুইথণ্ডে সমাঞ্ড “ঘার্ধ 
সঙ্গীত কাব্য মহাভারতের সভাপর্বের দ্রৌপদী নিগ্রহ বিষয় লইয়া! রচিত । কাব্যের 
উপস্থাপন পদ্ধতিতে কৰির'মৌলিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। আর্ধজাতির ছুববস্থার 
কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে গিরিবর হিমান্্রি ভারত সন্তানকে কুরুপাগুবের মহারণের 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৮০ 


কথ! উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিতেছেন যে যুধিষিরের বাজস্থুয় যজ্ঞের ঘটন! 
স্তরে কৌরবকুল 'য পাপাঁচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল্বরূপ কুরুক্ষেত্র মহাসমর 
সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধের মহারক্তপাতে কুক কুল ধ্বংস হইয়া গেল। ভারত- 
বর্ষে আর্ধ জাতি সেদিন যে মহাবিপষ্টির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা হইতে বুগান্তের 
ভারত জীব্ন মৃক্ত হয় নাই। অতঃপর হিমনত্রি ভারতসম্ভানকে সবিস্ত।রে 
দ্রৌশদী নিগ্রহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যুধিষিরের রাজনুয় যজ্জের 
প্রতিক্রিয়ায় দুর্ধে'ধনের অন্য! বৃদ্ধি, সৌবল শকুনির প্ররোচনায় অক্ষক্রীড়ার 
আয়োজন, দুর্বল চিত্ত ধৃন্তরাষ্ট্রে নিকট স্ষেছাভিমানে দুর্ষোধনের দাতক্রীড়াব 
সম্মতি প্রার্থনা, পাগুবদের হস্তিনায় আগমন ও পণ রাখিয়া দযক্রীড়ার বিশদ 
বিবরণ কবি একের পর এক বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বস্তগত বর্ণনার সহিত 
আত্মগত ভাবনার সংমিশ্রণ করিয়াছেন। কৌরবদের নারকীয় বীভৎপততায় 
আগামীকালে “য মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে, কাব্যের সবত্র তাহা আভাদিত 
হুইয়াছে। কাহিনীর মূল চরিত্র ভ্রৌপদী। কবি তাহার মধ্যে মহাভারতের 
গৌরব ঙ্ষুপন রাঁখিয়াছেন। বিশেষভাবে দাত মভায় দ্রৌপদীর যে কুট প্রশ্ন তিনি 
বিজিত কি না, অগ্রে বিজিত ধর্মরাঁজ তাঁহাকে পণ রাখিতে অংদে সক্ষম কি না 
এৰং ভীম্মদি কৌরব গুরুবর্গের সম্মুখে এই পাশব নিগ্রহ সম্ভব কিরূপে--তাহার 
অবতারণা যথাস্থানে সুন্দরভাবে সঙ্মিবিষ্ট হইয়াছে । মহাভারতের দ্রৌপদী এস্থলে 
যে তেজস্থিতা ও প্রাজ্ঞঘতার পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্য কাব্যে তাহার যথার্থত। 
রক্ষিত হইয়াছে। গুহায়িত ধর্মতত্বের রহস্যভেদে ভীম্মের অক্ষ-ণতা» বিদুরের 
ধর্মোপদেশ ও সহ সৎ পরামর্শ, বিকর্ণের অনন্থসাধারণ সৎ হস প্রভৃতি 
মহাভারতের নীতির দিকটি কৰি যেমন উদ্য টিত করিয়াছেন, তেমনি অপর 
দিকে ক্রুর ছুর্ধযোধনের প্রতিহিংসাঁপরায়ণতাঃ দুঃশাসনের ঘ্বণ্য আচরণ, কর্ণের দুষ্ট 
মন্ত্রণা, শকুনির শাঠ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে মহাভারতের অন্বতস্বরূপটিও কৰি 
সার্ঘকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন । গান্ধারী, কুস্তী ও ধৃতরাষ্র বিরাট শক্তির 
অধিকারী হুইয়াও অনিবার্ধ ভৰিতব্যের নিকট অসহায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় দৃাতক্রীড়ার ফলম্বপ্ণপ পাঁগুবদের যে বনবাস ও অজ্ঞাতবালের বিধান 
নির্ধারিত হয় তাহার পরিসমাপ্িতে অনিবার্ধ সংগ্রামের আভাস দিয়া কৰি 
কাহিনীর ছেদ টানিয়াছেন। পরিশেষে কবি হিমাত্রিকে দিয়। ভারত সম্ভানকে 
্ব'জাত্যধর্মে উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে আলোচ্য কাব্টি ঠিক ভারতকাহিনীর 
বন্তগত বিবরণ হয় নাই, ইহার মধ্যে কৰি “জাতীয় গৌরবে উজ্জল আর্ধ জীবনকে 


২৮৪ পৌরাপিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


দেখিতে চাহিয়াছেন। উনবিংশ শতাৰীর জীবন চেতনায় পৌরাণিক কথার মধ্যে 
কবি এই আধুনিকতার আলোকপাত করিয়াছেন । 

যাদৰ নন্দিনী কাব্য (১৮৮০) ॥-_কাঁব্যটির রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। 
স্থভদ্রাহরণের কাহিনী ইহাতে সাতটি সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বণিত হইয়াছে । 
কৰি সর্বত্র চিন্রাত্মক বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। রৈবতক অচলে কষ রামের 
অবসর বিনোদন হইতে ছাবকায় সুভদ্রাপরিণয় পর্বস্ত ঘটনা! কৰি বিশদভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। সভা সর্গে সুভন্রার বিবাহ সম্পর্কে বলরামের প্রস্তাব ও যাদব 
কুলের মতামত প্রার্থনা অনেকখানি বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার মধো 
দুর্যোধন চ'রত্রের বিরাটত্কে কবি কৌশলে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন | বলরাম ভারত 
বাজন্যবর্গের মধ্যে দুর্যোধনের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন করিয়াছেন--- 

নিজবলে বলী যেই জন, 
সেই ত প্ররুত বলী, তার পুরুষতা । 
কি গুণে ফাস্তনী রথী দুর্যোধন সম? 
তুলনা হয় কি কভু বাখালে ভূপালে ?১৫ 

বলরাম চরিত্রের দৃঢতাও যথাযথ রক্ষিত হুইয়াছে। সভাতলে গদাক্ষেপণ 
করিয়! তিনি দুর্যোধনের সহিত ভগিনীর বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু কষ-কৌশলে তীহার প্রচেষ্টাব্যর্থ হইলে তিনি হতমাঁন হইয়া খেদ করিয়াছেন-_ 

অভাগ। সে নর, 
অস্বক গরল তার এ ভব মণ্ডলে 
আত্মজন বৈরী যাঁর ।১৬ 

স্থভদ্রার প্রেম সম্মোহিত বূশ, সত্যভামার সখী সলভ গ্রীতি আচরণ ও 
কৌশলে ভত্রার্জ ন মিলনের ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধ স্থলে অর্জুনের বীর্ধ প্রদর্শন ও সুতদ্রার 
লারথ্য, অঞ্জুনের ইন্দরপ্রস্থপ্রত্যাবর্তনে প্রৌপদীর অভিমান ও সর্বোপরি কুটকৌশলী 
কৃষ্ের নিপুণ ছলনা জাল", অঙ্কনে কৰি কাশীরামের নির্দেশকে যথাযোগ্য কাজে 
লাগাইয়াছেন। 

জভিমন্গ্যু সম্ভব কাব্য (১৮৮১) ।।__ প্রসাদ দান গোস্বামীর “অভিমন্থা সম্ভব 
কাব্যটিও ভ্রু পরিণয় অবলদ্বন করিয়। রচিত। তবে ইছার কাহিনী আরও 
কিছুটা বিস্তৃত । ভন্্ার্জ ন মিলনে অভিমন্ার আবিউ্ভাবের ইঙ্গিত দিয়! কাব্যের 
সমাধি ঘটিয়াছে। কাব্যের ঘটনাক্রমের মধ নৃতনত্ব বিশেষ কিছু নাই । তবে 
ব্মভিমন্গার জন্মের পূর্ব স্থত্র প্রসঙ্গে কবি কিছুটা মৌলিকতা৷ দেখাইয়াছেন। 
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ফান্নীর পরিণয়ে ইন্দ্রের সহিত সমগ্র দেবকুল আনন্দিত হইয়াছেন, কেবলমাত্র 
শশধরের চিত্ত আনন্দহীন, কারণ কুরুপতি ছুর্ধোধন অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে 
এখনি সংগ্রাম হুক করিবেন। কুরু পাগ্ুবের এই যুদ্ধে বিরাট চন্দ্র বংশ ধ্বংস 
হইয়া যাইবে । আপন বংশ লোপ আশঙ্কায় চন্্রদে বিমর্ষ । ইন্দ্র তখন তীহাঁকে 
জানাইলেন যে সুভক্রাগর্ডে চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং ঘোঁড়শ বর্ষ পৃথিবী ভোগ 
করিয়া মত্যধামে বংশ রক্ষা করিয়া আবার তিনি অস্তহিত হইবেন। স্থভদ্রাও 
স্বপ্নে এই আনন্দ ও বিষাদময় পরিণতির আভাস পাইয়াছেন। ইহারই ফলম্বরূপ 
সথভদ্রাগর্ভে অভিমন্থ্যর আবির্ভাব ঘটে। 

কাব্যের প্রধান চরিত্র স্থভদ্রা । কবি তাহার ষহাঁভারতী চরিত্র 'ৰৈশিষ্ট্যকে 
অন্ধু্ বাঁখিয়াছেন। স্থভপ্রার নারী সত্তায় বীর কন্তা ও বীর জায়! রূপের অপূর্ব 
সমাবেশ ঘটিয়াছে। যাদব রমণীকুলে তাহার অস্ত ক্রীড়া উপভোগ্য ছিল। পতিগৃহ 
ঘাত্রাকালে ক্রকিণী তাহার উদ্দেশে বলিয়াছেন--“কে দেখাবে অস্ত্ক্রীড়া রমণী 
মগডুলে'? ইহাঁব চুডাস্ত পরিচয় তিনি কুরু বীরদের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বীর জায়ারূপে হতচেতন অর্জনের স্থলে তিনি নিজেই অস্ ধারণ করিয়াছেন । 
প্রতিযোদ্ধা কর্ণ তাহাকে দেখিয়! বিশ্রিত হইয়াছেন-_- 


অপূর্ব বমণী মৃত্তি 

ধরিয়া কামুকি কবে, পদে অশ্বরশ্মি, 

খেলিছে সমরাঙ্গনে ভৈরৰী সমান,১* 
সথভদ্রার বীর জননী রূপের পরিচয় প্রদীনের অৰকাশ আলো" কাহিনীতে 
নাই। মহাঁভারতী আখানের অনেক পরবর্তী অধ্যায়ে সুভদ্রার এই উজ্জল 
মাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। আলাচ্য কাহিনীতে স্থভদ্রার মধ্যে অনাগত 
নবজাতকের জন্ত উৎ্কঠা৷ জাগিয়াছে। ইহ ঠিক স্থভপ্রার ৰীর ব্বূপের উপযোগী 
না হইলেও কঠোরতার সহিত কোমলতার মিশ্রণে ইহ! তাহার চরিত্রকে স্থন্দর 
করিয়া তুলিয়াছে। যেনারী পিতৃকুল ও স্বামী সাল্গিধ্যে বীরাঙ্গনা, সন্তানের 
ক্ষেত্রে তীরু কোমলতা! তাহাকে শ্রুহীন করে না। স্থভদ্রার দৃপ্ত নারীত্ব মাতৃত্বের 

কোমলতায় পূর্ণ হইয়। উঠিয়্াছে। 

কাব্যের কেন্ত্রীয় চরিত্র স্ভদ্র। বলিয়। অন্যান্ত চণঃুত্রর প্রতি কৰি বিশেষ লক্ষ্য 
দেন নাই। তবে ভীমের ভ্রাতৃবৎসলতা, কষে বন্ধু রীতি, কৃষ্ণার কৌতুকপ্রিয়ত! 
ও সপত্ীশ্প্রীতি গ্রভৃতি চবিত্র ধর্মগুলিকে কৰি স্বল্প ভাষণে স্পষ্ট করিয়! 
তুলিয়্াছেন। আক্কৃতি অবয়বে কাব্যটি দীর্ঘ--ছাদশ সর্গে বচিত। তবে ইহার" 
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মধ্যে কোথাও মহাকাব্যিক গান্তীর্ধ নাই। মহাভারতের শুর নায়কের জীবন 
পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য কাছিনীকে কৰি মনোজ্ঞ করিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন মানস । 
হর্ধোধন বধ কাব্য (১৮৮৬)।। জীবনকৃ্ষ ঘোষের সঞ্ধ সর্গে রচিত 

ছুর্ধোধন বধ কাব্য স্পষ্টতঃ মধুহ্দনের মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুদরণ। 
মহাভারতের শ্ল্য পর্ব ও সৌন্তিক পর্বের কিছু কিছু ঘটনা ইহাতে অন্তভূ-্ত 
হইয্জাছে। সহদেব কতৃক গান্ধাররাজ শকুনির নিধনের পর নিঃসঙ্গ ছুর্যোধন 
ছৈপায়ন হুদে মায়ার দ্বার! জলম্তস্ত নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন 
করেন। সংবাদ পাইয়! যুধিষিরাদি পাগুবগণ সেখানে আগমন করেন। 
তাহাদের ভত্“সন] বাক্য ছুর্ধোধন আত্মপ্রকাশ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে অন্যায়ভাবে 
ভীমসেন কর্তৃক মৃত্যু আঘাত প্রাপ্ত হুন। মুমূ্যু কুরুপতির নিকট দ্রোপপুত্র 
অশ্বখামা আসিয়! পাগুৰ নিধনের প্রাতিজ্ঞ' করেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পাগুবগণের 
পরিবর্তে পঞ্চ দ্রৌপদী তনয়ের ছিন্ন মৃ্ড লইয়া দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হন। 
এই দ্বাকণ অহিত কার্ধে মৃত্যু পথ যাত্রী ছুর্যোধনও বিচলিত হইলেন এবং পূর্বাপর 
গহিত কার্ধগুলি ম্মরণ করিয়। দারণ অহশোচনায় প্রাণত্যাগ করিজেন। কাহিনী 
অবতাবণায় কৰি মহাভারতের মূল ঘটনাকেই অস্থসরণ করিয়াছেন, তবে কাব্যের 
ঘটনাবৃত্ত দুর্ধোধনকেন্দ্রিক হওয়ায় কুরুক্ষেঞ্র মহাসমরে ছুর্যোধনের পাপ ও প্রাতি- 
হিংসা, তাহার পূর্বাপর আচরণের বিবৃতিও কৰি প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
ধৃতরাষ্ট্র সপ্ডয়, গান্ধারী ১৪ ফু চরিত, সমগ্র কুরুক্ষেতরমহাসমরের নীতি ধর্ম ও স্তায়- 
অন্থায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গান্ধারী চরিত্রের প্রতি কবি 
সমধিক লক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার গান্ধারী চরিজ্র মহাভারতনঅনুগ । তিনি 
মহাভারতে যে উজ্জল সত্য ধর্মের পরিচয় দিয়াছেন কৰি তাহা অক্ষুঞ্ রাখিয়াছেন। 
ঠাহার গান্ধারী বলিতেছেন £ 

“কর্মক্ষেত্র এ সংসার, আপন আয়ত্া- 

ধীন কর্ম মানবের । ইচ্ছামত কর্ম 

করি সদা ক্লেশ পায় । ভুলিয়। তাহার। 

ধর্মের সতত জয়ঃ তাবে না অন্তরে 

ষেবা ধর্ম সেই কৃ) ।*১৮ 

মহাভারতে গাদ্ধারীর এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় সর্বত্র। তবে কুরুক্ষেত্র 

মহাসমরের শেষে তিনি ফৃষ্ণকে বাদব কুল ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছেন। আলোচা 
কাব্যে গান্ধাবীর এই ছুই পরিচয়কে কবি একজে দেখাইয়াছেন এবং এই 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ১৮৭ 


'ভিশাপের কথ! ব্যক হুইয়াছে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট। কবি বুকক্ষে্র যুদ্ধের পরিণতি 
লইয়! কাব্য রচন! করিয়াছেন বলিয়া মহাভারতের পূর্বাপর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলির 
এইরূপ একত্র সমাধেশ দেখাইয়াছেন। কবির প্রধান লক্ষা দূর্যেধ্ধন চরিত্র । এই 
চবিআ অঙ্কনে তিনি হয়ত মধুল্থদনের রাবণ চরিত্রের কথা ভাবিয়াছিলেন। 
রাঁৰণের মত ছূর্যোধন৪ মহাভারতের এক দৈবাহত পুরুষ । কিন্তু কবি তীহার 
মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ শ্থৃতিচ'ব্ণা ও 
স্বগতোক্তির মধ্যে তাহার কর্তব্যকর্মের দৃঢ়তা ও সংকল্প বিশেষভ'বে ব্যাহত 
হইয়াছে। স্বকার্ধের অন্ুত'পে তিনি আত্ম দগ্ধ। তিনিই নানা! কারণে কুরুক্ষেত্র 
মহাসমরের অগ্নি প্রজ্জলন করিয়াছেন, ইহাই তাহার অনুচিস্তা। মাইকেলের 
চিত্রাঙ্গদা রাবণকে যেভাবে রক্ষ বংশ ধ্বংসের জন্ত দীয়ী করিয়াছেন, ছুর্ধোধন সেই 
ভাবে নিজেকেই কুরু কুল ক্ষয়ের জন্য দায়ী করিয়াছেন  * 
“রাজ'র উচিত কার্য 
এই কি করেছ নিজ পাপ ফলে 
যজিলে আপনি হায়, সবারে মজালে ।”১৯ 
আত্মানহ্ছশোচনার এই আধিক্যের জন্য দুর্ধোগন চরিন্র তেমন পৌকুষদৃপ্ত হয় 
নাই। মহাভারতে ছুর্ধোধন যে বলিয়াছিলেন--'আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের 
সমান মনে করছি*--এতথানি অস্তিম প্রশাস্তি ও কীর্তি গৌরব কৰির ছৃর্যোধনের 
নাই। বোধ করি তিনি কাশীরামকে বিশেষ ভাবে অন্থদরণ করিতে গিয়া 
দুর্যোধনকে করুণার সাগরে সন্লি সমাধি ঘটাইয/হেন। 
মহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭) ।। দীনেশচন্দ্র বস্থর “মহাগ্রস্থান কাব্য, এই পর্যায়ের 
একটি উল্লেখযোগ্য বচনা । একবিংশ সর্গে বিভক্ত এই কাব্যঠিতে মহাভারতের 
উপস*হার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । কৰিপাঞ্চবদের মহা প্রস্থান কাহিনী বলিতে 
গিয়া! বহু পূর্ব হইতে ঘটনা নিবাচন করিয়াছেন । অভিমন্থযর সৈনাপত্য হইতে 
1গুবদের স্বর্গরোহণ পর্যন্ত কাহিনী ইহাতে অন্তভূক্তি হইয়াছে । তবে শুধুমাত্র 
কাহিনী বর্ণনাই কাব্যটির উদ্দেশ্ট নছে। কবি ইহার মধ্যে গ্রচ্ছন্ন চিন্ত! হিলাবে 
দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রাচীন কথা কাহিনীর প্রেক্ষাপটে তবিষ্কুৎ 
জীবনের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। পৌরাণিক শ্গাছিনীর মধ্যে নবযুগের চিস্তা 
আরোপ করার যুগরীতিটি ইহাতে বিশেষভাবে অন্স্থত হইয়াছে । 
পাওব বিলাপ কাব্য (১৮৮৮) | মহাভারতের মুষল পরব ও মহাপ্রস্থানিক 
পর্বের ঘটনাৰলী লইয়! হরিপদ কৌয়ার এই কাব্যটি বচন! করিয়াছেন । শ্রী 
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অপ্রকট হইলে পাগ্তবগণের মধ্যে যে ছুঃখের পশর! নামিয়া আসে তাহা! কাব্যেক 
প্রথম সর্গে বদিত হুইয়াছে। অতঃপর তাহার! মহাপ্রস্থান করিলে পথিমধ্যে 
হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু ও তজ্জনিত'পাগুবদের গভীর শোক ইছার দ্বিতীয় ।সর্গে 
বিবৃত হইয়াছে । কাশীরামের বর্ণনীকেই কৰি সংক্ষেপ করিয়। বিবৃত করিয়াছেন । 
পাগ্ডব জীবনে শ্রীফঞ্চের অমেয় প্রভাৰ এবং কৃষ্ণ বিহনে তাহাদের নিঃসীম শূন্যতা 
কাবোর মূল স্থর। যুধিঠির হইতে আর করিয়! অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ভ্ৌপদী 
মকলেই কফ বিরহে কাতর হইয়! পড়িয়াছেন এবং যেখানে কৃষ্ণ বিরাজ করেন 
সেই আনন্দধামে গমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতেই তাহাদের 
মহাপ্রস্থানের উদ্োগ । মূল মহাভারতে কালের নির্দেশ উপলব্ধি করিয়া যুধিষ্টির 
মহাগ্রস্থানের সংকল্প করিয়াছেন । কাশীরামের দৃষ্টাস্তে এখানে কৰি মহাপ্রস্থানকে 
কুষ্ণাম্বেষণের উপায় রূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। এই ফৃষ্ণতক্তির এঁকাস্তিকতার 
পথিমধ্যে দ্রৌপদী দেহ রাখিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তাহার পত্তনের কারণ মহাভারতের 
অঙ্গুরূপ ব্যক্ত করিলেও এখানে ভ্রৌপদ্দীর বড় পরিচয় হইয়াছে তাহার অপূর্ব কৃষ- 
ভক্তি। অর্জুন তাহার ভক্তিলন্ধ মুক্তির কথ! ব্যক্ত করিয়াছেন : 

ধন্তা তুমি ধন্তা সতি ধন্য কৃষভক্তি 

ভক্তি বিনা মুক্তি নাই দেখালে জগতে* 

মহাগ্রস্থান ঘটনার মধ্যে যে বিস্তৃতি আছে কবি স্পষ্ট কারণেই তাহা গ্রহণ 
করেন নাই। জীবন পর্বের শেষ অঙ্কে অন্তায়মান পাগুবকুলের শেষ কৃষ্ণ 
গ্রণামকেই কৰি উপজীব্য করিয়া ছেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ! ভক্তিতে আপনার দেহপাত করিষ। 
বিরহকাতর ভ্রাতৃবর্গের নিকট কুষ্লাভের বথার্থ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন। 
নৈশ কামিনী কাব্য (১৮৯৩) ।॥। বিপিনবিহারী দের 'নৈশ কামিনী কাব্য* 

দণ্তী রাজার কাহিনী লইয়! রচিত। দুর্বাার অভিশাপে উর্ধশীর ঘোটকীরূপ 
প্রাপ্তি ও দণ্তীরাজ| ও ঘোটকীরূপী উরশীর প্রণয় কাহিনী ইহাতে বিস্তৃতরূপে বণিত 
হইয়াছে । কাহিনীর ছুইচি অংশ- দৃণ্ডীবাজ। ও উবশীর প্রণয় এবং পাগুবদের সহিত 
প্রষ্ণের রণ। এই সংঘর্ষের অস্তনিহিত কারণটি কবি কৃষ্ণের মুখে ব্যক্ত 
করাইয়াছেন। কৃষ্ঝ বুস্তীকে বলিতেছেন £ 

চিরভক্ত মম পাগুব সকল 

বাড়াতে তাদের মান। 
জেলেছি ব্ভীষণ সমর অনল 
কৰিব বিজয় দান২১ 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৮৯ 


আশ্রিত বসল পাগ্বগণ কেবলমাজ্র ধর্মের অহজ্ঞায় অভি্হদয় ফুষেের 
সহিত যুদ্ধে নামিয়াছেন। ধর্ম প্রণোদিত কুষ্ণ-বৈরিতার মূলে রৃহিয়াছেন ভীম। 
তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠাকে কৰি সুন্দর ভাবে অস্কিত করিয়াছেন । 
পাগুবগণ যেমন সত্যানিষ্ঠ, শ্রারখও তেমনি ভক্ত বখসল। মহাভারতী কষে 
রাজনিক রূপ ইহাতে কিছুট! প্রকাশ পাইলেও তাহাকে বহুলাংশে ছদ্মবেশ বলিয়া 
মনে কর! যাঁয়। আসলে ভক্তবিনোদ প্রীকষ্চ এই মহা পরীক্ষায় ভ্রিলোকে 
পরমভক্ত পা গুবকুলের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । পাগুৰ কৃষ্ণের সংগ্রাষে কৰি 
ঘে দেবকুলের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে পৌরাণিক দেব কল্পনার বৈশিষ্ট্য 
স্থচিত হুইয়াছে। তাহারাও ধর্মের গভীরে প্রবেশ করেন নাই। কৃষ্খের নির্দেশে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হুইয়! তাছারাঁও মানবিক অন্য] ও গ্রতিছিংসা পোষণ করিয়াছেন। 
বিশেষ ভাবে ভীমের প্রতি বলদেবের উক্তিতে মানবিক ক্রোধ ও বিদ্বেষের পরিচয় 
একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপ ভাবে মহামায়ার চবিক্রও মানবিক 
সীমায় আপিয়া পাড়য়াছে। মহাদেবের প্রতি ত্বাহার তিবস্কার দেবস্থলভ হয় 
নাই। এই অপম সংগ্রামে দেবকুলের আত্মবিস্বৃতি পরোক্ষ ভাবে পাগুবদেরই মহত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এইভাবে কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাৰটিকে কবি নকল দিক 
দিয়াই পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। 

হেমচন্দ্র ।| হেমচন্দ্রের কীত্িধবজ! “বৃত্রসংহার কাব্য, পৌবাশিক কথাবস্ত 
লইয়! রঠিত। ইন্দ্র বৃত্রের সংঘর্ষ বেদের যুগ হইতেই পাওয়া যায়। 'এই বৈদিক 
সুত্র মহাভারত ও পুরাণে বৃত্রাস্থর ইন্ত্র কাহিনীর স্থত্টি করিয়াছে । ইন্দ্রের বৃত্রবধ 
কার্যে সহায়ত! করিয়াছেন খষি দরধীচি। তিনি দেবগণের হিত। । দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। সেই দেহাস্থি হইতে বজের উৎপত্তি, তাহাতেই বৃত্রের বিনাশ 
ঘটিয়াছে। মহাভারতের বনপর্ধে এই বৃত্রান্থর কাহিনীর সংক্ষি্ বিবরণ আছে। 
যুধিতিরের তীর্থ যাত্রাকালে লোমশ মুনি তাঁহাকে বৃত্রান্থরের কাহিনী বিবৃত 
করিয়াছেন । কাশীরাম দাসের এই কাছিনী অন্যত্র বণিত হইয়াছে । বলবাম ব্রহ্ 
বধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তীর্থ পরিক্রমণ কালে এক সময় দধীচি তীর্থে উপনীত 
হন। গদাপর্বে দধীচি তীর্থের মাহাত্মা কীর্তন প্রসঙ্গে বৃত্তাস্থর কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । সুতরাং দেখ! যায় বৃত্রান্থর সংহারের কাহিনী ঠিক মহাভারত মূল 
ঘটনার কোন অংশ নহে, পুরাণ ও মহাভারতের বৃত্র, ধন্ত্র ও দধীচি লইয়া! সংঘটিত 
একটি পৌরাণিক কাহিনীকেই কবি কাব্যরূপ দিতে চাহিয়াছেন। তবে ইহার 
সর্বআ পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থত। রক্ষিত হুয় নাই, কবির নিজের উক্তিতে 


১৪৯ 


২৯০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


“সকল বিষয়ে কিংব|! সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি 
নাই।*ৎ২ পৌরাণিক কাহিনীর সছিত কবির স্বাধীন কল্পনার সংযোগে ইহা 
বচিত হুইয়াছে। 

বৃত্রসংহাবে কবির আখ্যানবস্ত নির্বাচন ও পরিকল্পনার বিশালতা নিঃসন্দেহে 
কৃতিত্বের দাবী রাখে । আখ্যানবস্তর মধ্যেই একটি মহিমা! আছে যাহাকে 
রবীন্দ্রনাথও এককালে বলিয়াছিলেন, দ্বর্গ “উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং 
অধর্মের ফলে বৃত্রের বিনাশ-বথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।” আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য কবির তৃতীয় নয়ন দেবকুলর দানবকুল ও মানবকুলের অন্তর প্রকৃতি উদঘাটন 
করিতে চাহিয়াছে। কৰি যেভাবে স্বর্গ মত্য পাতালে পাদচারণা করিয়াছেন, 
সাধন! সংগ্রাম ও সিদ্ধির রাজসিক আয়োজন করিয়াছেন, তাহ! নিঃসন্দেহে 
মহাঁকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতার দ্যোতক। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা অনেক 
ক্ষেত্রেকবিকে সংকুচিত করিয়াছে; তাহাকে “ভাবের স্বাধীন লোকে? উড়িয়া 
যাইবার অঙ্ছমতি দেয় নাই। কবি পৌরাণিক ধর্মচেতনার অমৃত হুদে আট কা 
পড়িয়াছিলেন, যাহা কিছু আয়োজন সমস্তই সেই দেবলোকের মহিমা বৃদ্ধিতে 
নিয়োজিত হুইয়াছে। দেঁবকুলের ভাগা বিপর্যয়ের আলোচনা» ইন্দ্রের তপস্যা, 
ব্রক্ম ও শিবলোকে অধ্যাত্স পরিবেশ, দধীচির মহান আত্মত্যাগ, এমন কি 
'দেবশিল্পী বিশ্বকর্মীর বিচির কর্মশালার যে গম্ভীর ও সমুক্্রত চিত্র কৰি গ্াকিয়াছেন, 
তাহ তাহার বিষয়ান্ছগ রূপায়ণ সন্দেহ নাহ, কিন্তু ইহার সমান্তরালে কৰি তীহার 
ছববস্ত দানব সন্তানকে কোন বৈভবই দান করেন শাই। বুত্রসংহারে বৃত্র কবির 
উপেক্ষিত চিত্র, একমাব্খ উপাম্য দেবাদিদেবের অনুগ্রহই তাহার সম্পদ । 
দেবকুলের শৌর্ধ বীর্ধের পূর্ণ আয়োজন করিয়া এবং দানবকুলকে মহিমা ও বী্ধ 
হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া কবি এক অসম প্রতিদ্বন্িতার আয়োজন করিয়!ছেন। 
ইহা ঠিক মহৎ পরিকল্পনার মহৎ রূপায়ণ নহে । এ দিক দিয়! মধুস্থদনের কাব্য- 
কৌশলকে সার্থকতর বলা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে মেঘনাদকে তাহার মানসপুন্ত 
বলিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণকে মেঘনাদের সমকক্ষ গ্রতিনায়ক রূপে গড়িয়া তুলিতে 
স্বাহার কা্পপ্য নাই। অণম প্রতিহ্ন্থীর নিকট মৃত্যু বেদনাদায়ক, মধুনদন এ মৃতু 
হইতে মেঘনাদুকে মৃক্তি দিয়াছেন। বৃত্রের মৃত্যু বেদনানয়, একটি কষুত্র শক্তিকে 
বিনষ্ট করিবার জন্ত বৃহৎ কর্মোষ্তোগ । আবার মধুন্থদনের নবরূপায়ণের যাহা মাল 
মশলা, হেমচজ্ের অহা নহে। প্রতিভার তারতম্য একটা ছিলই, তাহা লইয়া 
পরস্পরের তুলন! নিশ্ক'ন। একজন বাহ! পারেন, অন্ভে তাহা না পারিলে তাহার 
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ব্যর্থতাকে পদে পদে ধিক্কার দেওয়! সমীচীন নয়। তবে এইটুকু বল! যায়, 
মধুব্দন তাহার চরিন্রকে ঢালিয়! সাজাইবার জন্চ কবি মানসের বিচিত্র সঞ্চয় ছাড়া 
দবেশকালের নিকট হুইতেও যে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, হেমচন্ত্রের পক্ষে তাহা 
গ্রহণ কর! সম্ভব হয় নাই। সংস্কার মুক্তির প্রেরণা, ব্যক্তি স্বাতস্ত্রাবোধ, 
মানবতাবাদ, স্বাদেশিকতা গ্রভৃতি দেশকালের জলম্ত জাগ্রত চিন্তাধারা লইয়া 
মধুস্থদন চরিত্রের পুরাতন রূপের উপর প্রলেপ দিয্লাছেন। তাহার এই প্রেরণা ও 
চেতনাগুলি সবই প্রযুক্ত হইয়াছে রক্ষকুলের প্রতি । সেইজন্তই রাঁবণ-মেধনাদ 
মহত্তর রূশ লইয়! পূর্ব সংস্কারকে ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে হেমচন্তর 
ধরিযাছেন একটি চেতনাকে, তাহা হইল স্বদেশ প্রেমের চিন্তা, উনবিংশের 
জাতীয়তাবোধ, কিন্তু তাহাও প্রযুক্ত হইয়াছে নির্ধাতিত দেবকুলে। আবার 
ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এক দেব কল্প চরিত্রের আত্মদান। হেমচন্দ্রের সমস্ত 
উপকরণ বিপরীত শিবিরে সন্মিবিষ্ট হুইয়! দেবারিকুলের সমূহ সম্ভাবন! বিনষ্ট 
করিয়াছ, 'শীরুষহীন পরপীড়ক বুত্রান্থরের পক্ষে এইরূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিয়া তাহার পূর্ব সংস্কার মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। এইভাবে দেখা যায় 
বৃত্রসংহার কাব্যে দুইটি চিন্তার বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে-_দেশের বহিজীঁবনের 
উত্তপ্ত জাতীয়তাঁবোধ এবং দেশের অন্তাঁবনের পৌরাণিক সংস্কার। পৌরাণিক 
সংস্কার রক্ষার জন্য জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট হওয়ায় তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইয়া 
ছিলেন। ন্বর্চাত দেবকুলের মর্ধাদা রক্ষিত হইবে, বলদরপাঁ অস্থরকুলের বিনষ্ট 
ঘটিবে তাহাতে জাতীয়তাবোধের সার্থকতা আসিবে । এইজন্য জাতীয়তাবোধ 
বৃত্রমংহারের একটি অস্তর্সিছিত স্থুর। হেমচন্দ্রের কাব্যালোচন; প্রসঙ্গে ইহাকেই 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার জাতি বৈর আখ্যা দিয়াছেন। তাহার মতে ২এসংহার কাবা 
মূলতঃ জাতি বৈরেরই কাব্য--““দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বন্রমংহারের আসল 
কথা হইলেও এ ছুটি কথা লুকান ছাপান আছে ! কিন্তু জাতি বৈর কাব্য 
ওতপ্রোত।”২৩ প্রধিতযশ! সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায়ও বৃত্রসংহারের 
কাবামূল্য নির্ধারণ কবিতে গিয়া অন্রূপ কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন “জাতি বৈরের 
কাব্যের হিসাবে বৃক্রসংহার বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ভাবে, বসে ও ঝাজে 
যেন ফাটিয়া! পড়িতেছে।*২৪ তবে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যে কিছুটা! ব্ববিরোধ 
আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন-_ +ম্বজাতি প্রেমে হেমবাবু পৌছিতে পারেন 
নাই, বিজাতি বৈর পর্যন্ত তাহার কবিত্বের সীমা ।*২৫ কিন্তু আমাদের মনে 
বাথিতে হইবে সেদিনের দেশমানসে যে বিজাতি বৈরের উগ্রত। দেখা দিয়াছিল, 
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তাহা শ্বজাতি প্রেম বা জাতীয়তাবোধেরই অপর দিক। হেমচন্ত্র নিঃসন্দেহে এই 
দেশগ্রীতি হ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার কাব্যে দেশগ্রীতির প্রেরণা 
দেবগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ও স্বাধীনতা! লাভের মধ্যে স্পষ্টতাবে ব্যক্ত হইয়াছে 
আর ইহার জন্ত যে অন্তঙ্জাল৷ তাহা দেব চরিত্রগণের মধ্যে শক্রুতঘেষের বহি 
অনির্বাণ রাখিয়া দিয়াছে । এই জাতি বৈর রক্ষা করিতে গিয়া! হেমচন্্র 
আমাদের সংস্কীরকে অক্্গ্র রাখিয়াছেন, ইহার পুনবিচারের আবশ্তকতা বোধ 
কবেন নাই। 
হেমচন্দ্রের কাব্যে সংস্কার রক্ষার কারণ নির্ণাত হইল । এইবার দেখিতে হইবে 
তিনি ইহা কতখানি বক্ষা করিয়াছেন এবং কাব্যোৎকর্ষে ইহার উপযোগিতা 
কতখানি । 
ভারতের মহাকাব্য বা! পুরাণ কথ। কতকগুলি সাধারণ সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছে । 
সেখানে দেখা! যায় দেবতাদের মধ্যে সাত্বিকতার সাধনা বড় আর দৈত্যদের মধ 
তামসিকতা প্রবল। এইজন্য উভয়ের ভাগ্য ভিন্ন প্রকৃতির ৷ দৈত্যকুল বারে 
বারে দেবতাদের উৎপীড়িত করিয়াছে, কিন্তু সাধনায় 'তাহারাও বড় কম নহে । 
তপস্তার কঠোরতা, ধৈর্য ও শ্বজন প্রীতিতে তাছারা দেবকুলের প্রবল গ্রতি্থী 
হুইয়াছে। পুরাণ নীতি তপস্যার পথে কাহাকেও বাঁধা দেয় না'। কিন্তু তপস্তার 
ফল বখন সত্যকে পদর্দলিত করে, তখন অনৃষ্ট আসিয়! তাহা ধংস করে। এই 
অদৃষ্টের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। দেব দৈত্য সকলেই এই অনৃষ্টের 
কুক্ষিগত | পুরাণ চেতনার এই তিন স্তরই বৃত্রসংহার কাব্যে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। বৃত্রের সাধনা কঠোর, তাহার ফলে মে অপরাজেয় শ্তির অধিকারী 
হইয়াছে- 
“মুগ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল, 
গঙ্ষাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিহ্থ 
সিদ্ধ হইছথ শিববরে খ্যাতি ত্রিভুবনে ।*২৬ 
কিন্তু বৃত্র এই তপস্তার ফল রাখিতে পাবে নাই, স্বর্গরাজ্য বিজয় পর্যস্ত তাঁহার 
ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু 
নাই, ইহা শক্তি ও সাধনার ফল, যাহা! মহাদেবের বর বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে। 
কিন্ত এই শক্তি যখন নীতিকে লংঘন করে, উদ্ধাত হয়! বিশ্ববিধানকে অস্বীকার 
করে, তখনই তারা 'নিয়তিকে ডাকিয়া আনে। শঙ্ীর লাঞ্ছনা! ও অপমানে 
ফানবকুলে নিক্নতি নামিক্সা আগিয়ছে। এন্দ্রিলার অবাঞ্চিত ও উদ্ধত অভিলাষ, 
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বৃত্রান্থরের ছারা নেই অভিলাষ পূরণের আয়োজন, কত্ত্পীড় কর্তৃক সেই গনিত 
কার্য সম্পাদন--দব মিলিয়! দৈত্যকুলের অনিবার্ধ ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছে। 
বৃত্রাস্থরও এই পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন-- 

“বৃত্রের সম্বল---চন্্রশেখবের দয়া, 

চিরদীপ্ত চিবস্তন গ্র'স্তন বিভা 

লকলি হইল বার্থ তোম! হইতে বাম: 

দানবি, দৈত্যের কুল উন্মুল তে! হতে 1”২৭ 
শচীর অপমানকে কেন্দ্র করিয়া অধর্মের এই পরাজয় ঘটিয়াছে। ইছাঁতেই 
মহাদেবের বর শিথিল হইয়াছে, নিয়তি তৎপর হইয়াছে । হেমচন্দ্র ভারতীয় 
জীবনধারার এই নীতি নির্দেশকে সার্থক ভাবে অন্ুদরণ করিয়াছেন। ভারতীয় 
মহাকাব্য ও পুরাণ কথায় এই নীতিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রাবণের প্রতাপ 
বন্দিনী :৩।% এভিশাপে (নষ্ট হইয়াছে, মহাভারতে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার 
অধিপতি কুরুরাজকে সতীলাঞ্নায় আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। শচীর 
উষ্ণ নিঃশ্বাসে বৃত্রানথরও যে বিনষ্ট হইবে কিংবা এন্দ্রিলা যে উল্মাদিনী হইবে, 
তাহাতে আশ্চর্য লাই । 

নিয়তি বিধানকে ভারতীয় জীবনচর্ধা৷ একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। ইহা 

গ্রীক নিয়তিবাদ নহে । সেখানে নিয়তি একটি অন্ধ শক্তি মাত্র, মানুষ তাহার 
কোন ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না। বিরাট বনস্পতি যেমন আকম্মিক ঝড়ে ভাতিয়া 
পড়ে, তেমনি সেই নিয়তি আচসম্বিতে জীবনকে গ্র'স করিয়া ফে”ল। সেখানে 
“নিয়তির সঙ্কট চক্রান্ত” নীতি লংঘন বা! অপরাধ হইতে গড়িয়া উঠলেও তাহার 
ইশারা ও আবির্ভীব বহুলাংশে অৃশ্ত থাকে! কিন্তু ভারতংস্ব প্রকৃতিতে এই 
শক্তির ক্রিয়া অনুরূপ । ইহার আভান অনেকটা স্পষ্ট । বৃত্র সংহারের নিয়তিবাদ 
সম্পর্কে বহ্ছিমচন্দ্রের উক্তি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় ই “পৌবাঁণিক দেবতাগণ সকলকেই 
এনী শক্তির অতী'ত আর একটি শক্তির অধীন দেখ! যায়। ধাহান্র! পুরাণাদিতে 
জগদীশ্বরতে প্রতিষিত, ব্রদ্ধা, বিষণ, শিব, তীহারাও সর্বশক্তিমান ৰা ইচ্ছাময় 
নছেন। তাহাকেও উদ্চোগ করিয়া কার্য নিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে 
বিফল বন্ধ হইতে হয়। দশবার মমুন্তজন্ম গ্রণ্ে করিয়া বিষুকে পৃথিবীর ভার 
মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হুইয়াছিল। মহাদেব সমৃত্র মন্থন করাইয়াও 
বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দ্বেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ব এবং 
তাহার বিফলতা! থাকিলেই সখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্ম! বিঞ/াদির এই হুখ 
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ছুঃখ কোন শক্তিতে? পুরাণার্দিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার 
নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন ।*২৮ কুমেরু শ্খিরে সথরপতি 
ইন্দ্রকে নিষ্নতি তাহার অমোধতার কথা ব্যক্ত করিয়াছে 


*অন্যথ! সৃচ্যগ্রে বদি হয় লিপি এর, 

এ বিশ্ব ব্রহ্মা ক্ষণ তিলেক না রবে, 

খণ্ড খণ্ড হবে ধরা শৃন্ত জলনিধি 

বিশাল শৈলেন্দ্র পূর্ণ হবে অচিরাৎ।”২৯ 

দৈত্যকুলে তামসিকতার সাধনা ও নীতি লংঘনের দুরস্ত সাহস দেখাইয়া 

কবি তাহাদের যেমন বিনটি ঘটাইয়াছেন, তেমনি দেবকুলে সাত্বিকতার প্রকাশ 
দেখাইয়া, তীঁছাদের উপর মহিমান্বিত বীর্ধের আরোপন করিয়া ও সর্বোপরি 
দেবোপম চরিক্র দর্ধীচির মহৎ আত্মদাীঁন ঘটাইয়। তিনি ভারতীয় আদর্শের 
ইতিবাচক রূপটিরও উদঘাটন করিয়াছেন। 


বৃ্ততাড়িত দেবকুল পাতালপুরে আপনাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা আলে।চন! 
করিতেছেন ; ওদিকে কুমেরু শিখরে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের নিধন উপায় জানিতে 
নিয়তির পুজায় আত্মনিবিষ্ট। নিয়তির নিকট বৃত্র নিধনের আভাল পাইয়া 
তিনি মহাদেবের নিকট ইহার উপায় জানিতে চাছিলেন । সমগ্র ক্ষেত্রেই জে 
কঠোর ধের্য পরীক্ষা | .নিয়তির ধ্যান হইতে সংগৃহীত দধীচি অস্থিতে বজ্জ নির্মীণ 
পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি অপূর্ব সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই “সাধনা ও 
আরাধনা”ই শক্র ৰিনাশে ইন্দ্রের পাথেয়। ইন্দ্র চিত্র বৃত্ধ সংহারে অপেক্ষাকৃত 
নিক্ষিয়। বহু সাধনার শেষে তিনি শত্রু সংহারে নামিয়াছেন। তাহার প্রকাশ 
নিক্ষিয়তাকে কবি তাহার নেপথ্য সাধনার ভ্বার! পুরণ করিয়া দিয়াছেন। 


আবার দৈত্যকুলের বীর্ষবত্তার কম পরিচয় বৃত্র সংহারে নাই। স্বয়ং বৃত্ত 
মহ! পরাক্রমশালী, বীরপুত্র রুদ্র সীড়ও তাহার যোগা সম্ভান। কিন্তু এই প্রমত্ত 
বীর্ধবন্তার কোন গৌব নাই । দেবকুলের বীর্ধ মহত্বকে অতিক্রম করিয়া যায় না) 
কুদ্রপী ঢ নিহত হইলে সারথির প্রার্থনায় ইন্দ্র বলিয়াছেন £ 
«এছেন বীরের শৰ পবিত্র জগতে, 
চিন্ত। নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বছিতে 
এ বীরেন্দ্র মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ--- 
ইথে লয়ে পুর্ণ কর বীর মনোরথ ।”০৯ 


প্রভাবিত কাবা সাহিত্য ২৯৫ 


অনুরূপভাবে শটট্র মাতৃদ্দেহ জয়ন্তের সহিত ইন্দুবালাকেও অভিবিক্ত 
করিয়াছে। মাতৃত্বের কোন সীম! নাই । এজ্িলার দন্ত বাঁ পীড়ন ইঙ্গ্বালার 
প্রতি তাহার অগ্রীতি সার করিতে পারে নাই। 
সর্বোপরি দধীচির আত্মদান কাব্য মধ্যে কল্যাণাদর্শের উজ্জ্বলতম উদাহরণ । 
দধীচি শি্তকুল তথ! মানবকুলকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়াছেন_ 
“***পপ্জগত কল্যাণ হেতু নরের সজল, 
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে, 
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে ।৮৩১ 
সর্বশেষে, হেমচন্দ্রের এই নৈতিক আদর্শ বৃত্রসংহারের কাব্যোৎকর্ষ ক্ষু্ করিয়াছে 
কিনা একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। একটি সহজ সরল নীতিধর্মের প্রকাশ 
ঘটিক়াছে বলিয়াই কি কাব্যটি রসোত্বীর্ণ নহে? আমাদের মহাকাব্যে ত নীতি 
ধর্ম একেবারে স্পষ্ট এবং তাহাদের মত আবেদন আর কোন কাব্যের আছে? 
বস্ততঃ বৃত্রসংহারে রসোন্ফুত্তির ব্যাঘাত এজন্য ঘটে নাই । আমাদের মনে হয়, 
তিনি কাব্য ও জীবনের প্রতি দুইটি স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা রাখিয়াছিলেন। তিনি 
জীবনের দিক হইতে চাহিয়াছিলেন ভারতীয় জীবনাদশের প্রতিষ্ঠা আর কাব্য বা 
সাহিত্যের দিক হইতে করিয়াছিলেন এক (৫881০ ?১৩০-ব কল্পুনা। প্রাচীন 
জীবন চর্ধায় কাব্য ও জীবন পৃথক ছিল না, উচ্চ নৈতিক আদর্শ জীবন ও সাহিত্যে 
পাশাপাশি প্রতিফলিত হইয়াছে, জীবন নীতিত্রষ্ট হইলে সাহিত্য তাহাকে বহিষ্কার 
করিয়। দিয়াছে । নীতির অতিরেক সেখানে সাহিত্যের শীভরই করে নাই। 
আধুনিক কালে সেই বহিষ্ক₹ চরিত্রকে (৫8810 1)010 বলিয়া কল্পনা ক'রতে হুইলে, 
তাহার মানবিক সম্ভাবনাকে ুম্পষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। এই আবশ্তিক কবি- 
কর্মটুকু না করিতে পারিলে সেই চরিত্রের জন্মান্তর সম্ভব নহে। মধুস্দনের 
কবিকর্ম এইজন্ত সফলতা লাভ করিয়াছিল। তিনি রাবণ চরিত্রের অপচিত 
সম্ভীবনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে চবিত্রের মুখ চাহিয়! 
পুরাতন বিশ্বীম সংস্কারকে কিছু পরিমাণে স্ষু্ন কর! দৌষাবহ নছে। হেমচ্গ্ 
কাব্যের প্রয়োজনে এই আবশ্িক ত্যাগটুকু করিতে পারেন নাই। কাব্যের 
প্রয়োজনে বৃ্রকে শিবের মত তিনিও অভয় বর দ'” করিয়াছেন, কিন্তু জীবনাদর্শের 
জন্ত তাঁহ৷ আবার প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বৃজ চরিজ এবং সাঁমগ্রিকভাৰে 
বৃ্র সংহার কাব্য এইন্ত াদর্শের আছ্ুতি হইয়া গিয়াছে, কাব্য হিনাবে সার্থক 
হইয়। উঠিতে পারে লাই। 
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অবীনচন্দ্র || গীত অন্থবাদ ও ভ্রম্ীকাব্য রচনায় নবীনচন্ত্র মহাভারতী 
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন ত্রয়ীকাব্যের প্রথম কাব্য 'বৈবতক* রচনার পরে 
১৮৮৯ গ্রীষ্টাবের শেষের দিকে তীহার শ্রীমস্তাগবদগী তাঁর পগ্চ'চুবাদ প্রকাশিত হয়। 
বৈবতকেব কৃষ্ণ চবি প্রধানত: ভাগবত ও মহাভাবত হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
অতঃপর তিনি ফেণীতে পণ্ডিত অভয়ানন্দ তর্করত্বের সাহায্যে মূল সংস্কৃত গীতা 
পাঠ করেন। শ্ান্কর ভাষ্য কিংবা অন্তান্ত টীকার সাহায্য অপেক্ষা মূল গীতা পাঠ 
করিয়াই তিনি তৃন্তি পাইতেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন-_-“গীতা যতই 
পড়িতে লাগিলাম, আমি ততই যেন কি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলাম এবং কৃফভক্তিতে আমার হৃদয় ততই পূর্ণ হঈতে লাগিল। গীতা! শেষ 
করিয়া আমি বহুদিন পর্বস্ত আত্মহারাবৎ ছিলাম ।৮৩২ স্তরাং বল! যাইতে 
পারে গীতা অনুধাদের পিছনে তাহার একটি আস্তরিক প্রেরণা ছিল। গীতার 
শিফ্ষাম ধর্ম সেই যুগের বহু মনীধীর মত তাহাকেও আক্কষ্ট করিয়াছিল, আবার 
ন্তিনি ইছার মধ্যে বৌদ্ধের নির্বাণতত্বেরও সামীপ্য অঙ্ভব করিয়াছিলেন। 
গীতার “বক্তব্া" আলোচনায় তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের এই যোগাযোগ দেখাইতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন। তবে ত্তাহার এই অন্বাঁদটি প্রাঞ্চল হয় নাই। নবীনচান্দরের 
নিজন্ব কল্পনা ইহাতে আরোপিত হইতে পাবে নাই বলিয়৷ বোধ হয় ইহার ভঙ্গীটি 
তেমন শ্বাভাবিক হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্থবাদ আক্ষবিক হওয়ায় কবিতার 
যে স্বতংস্ফুত্তি তাহা ইহাতে পাওয়া যায় না। 

ত্রশ্নীকাব্য || রৈৰতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বা! একক্রে ত্রয়ীকাব্য নিঃসন্দেহে 
নবীনচন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। তাহার কৰি মনের কল্পনা ও ব্যক্তি মনের একাস্তিক 
বৃভুক্ষ! ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ এই ত্রস্নী কাব্যে তিনি ব্যক্তি মনের 
একটি প্রবল বাসনাকে কৰি কল্পনায় রূপ দিয়াছেন। এই কবিকল্পনা! অতিরিক্ত 
আবেগে সময়ে সময়ে বাস্তবতার সীম! অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কবিকৃতিতে 
তিনি নিরঙ্কুশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তাহার নিজের যে একটি 
“মিশন” ছিল, যাহা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার আলোকে বধিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাহা 
তিনি এই কাবা কর্টিতে ক্রম পরম্পরায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমর! তাহার 
পরিকল্পনার ব্যাপকত! এবং কবিক্ৃতিয় সাফলা ও দৈন্ একে একে আলোচন৷ 
করিব। 

পরিকজনা £ ব্যক্তি মনের একটি বিশিষ্ট উপলব্ধিতে কবি তাহার অযী- 
কাব্যের পরিকল্পন! করেন। এই উপলব্ধি হইল মহাভারতের মহানায়ক এ্রকফ্চের 
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'সীবনচিস্ত ও তাহ! জাতীয় জীবনে অহ্ছসরণের প্রয়োজনীয়তা । যুগ ও জীবনের 
প্রেক্ষাপটে নবীনচন্দ্র মহাভাবুতীয় শ্রীফষ্জের মহিম! নুত্ধন করিয়া উপলব্ধি 
করিয়াছেন। এই যহিমার বথা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি ভক্তিতত্ব ও আদর্শের 
প্রেরণা ছারা উদ্দ্ধ হইঘাছেন। 
প্রথমতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে ভক্তিপ্রত চিত্তে গ্রহণ করিতে চাঁহিয়াছেন। 
এই অনুভূতির ক্ষেত্র তাহার নিজের হৃদয় । এ ক্ষেত্রে ভাগবতের শরীর তীহার 
উপাম্ত হুইয়াছে। যে ফু হিমু শান্বে অলৌকিক এশী মহিমায় প্রতিষিত, 
ধাহাকে হুয়ং ভগবান রূপে কল্পনা কর: হয়, তাহাকে তিনি অন্তবের প্রণাম নিবেদন 
করিতে চাহিয়াছেন। যুগ-জীবন ও যুক্তি সংশয়ের উধ্বে ইহ! কবির এক 
নিঃশ্রেয়স আত্মনিবেদন | ইহা ভারতশ-্ধর্মের চিরকালীন ভক্তিবাদ। নবীনচন্দ্র তীহার 
কাব্য রচনার পশ্চাতে এই প্রবল ভক্তিবাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন। 
রৈবতক গতর প্রারভে কবির এই ভক্তি চেতনাকে লক্ষ্য করা যায় £ 
সেখানে (প্রীক্ষেত্রের শ্রিমন্দিরে ) বলিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীল। এক 
নুতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম 
কৃষ্ণভক্তি জস্কুবিত হইল। উৎসবে উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির, প্রবাঁহে 
আমার পাষাণ হৃদয় ও কৃষ্ণভক্তিতে আর হইল । সেই সময় আমি ভাগবতের 
একখানি বাঙ্গাল! অনুবাদ পাঠ করিভাম এবং উদ্ছেলিত হৃদয়ে একাকী নিন 
সমুদ্র সৈকতে বলিয়! সমুদ্রের লহরী লীলা দেখিতে দেখিতে আমি ক্ৃষ্ণলীলার 
লহবী ধ্যান করিতাম।৩৩ 
"আবার কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন ; 
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চব্তিবলী কেন এনরপ- 
ভাবে অস্কিত করিয়াছি, জরৎকাকুর চরিজ্রই বা কেন এন্ন্‌প ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানিনা । কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি যেরূপ 
ভাবে লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি ।৩৪ 
প্রভাম কাব্য সন্বদ্ধেও কবির উক্তি উদ্ধৃত করা যায় 
প্রভাসের «বীণাপূর্ণতান” সর্গ লিখিয়! যেখানে জরৎকারু তগবানের প্র 
অঙ্গে অন্বত্যাগ করিতেছে, মে দ্থানে **নিয়াছি। অনন্ত ভক্ত সেবিত 
কুস্থমকোমল গ্রীঅঙ্ে অস্বপাতের কথা আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া 
বলিব। আমার হায় ফাটিয়া যাইতেছে, আমাৰ চক্ষু ফাটিয়! অবিব্ল ধাবায় 
অঞ্র পড়িতেছে ।৩৫ 
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সুতরাং দেখা যায়, এই কাব্য কয়টি লিখিবার সময় কবির একটি 'আবেশ' 
উপস্থিত হইত । কবির নিজের ভাষায় “এই তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই 
কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বহিয়া 
অশ্রধারা বহিত।১৩৬ যে পরিমিত আবেগ কাব্য সৃষ্টির সহায়ক, ইহা হয়ত 
তাহা অপেক্ষ। অধিক, সেই জন্য কাৰোর রূপ নিষিতিতে কবির অভিনিবেশ ছিল 
না, ভক্তিরসের বন্যায় তিনি কাব্য বীতিকে তাসাইয! লইয়। গিয়াছেন। ভক্তির 
দ্বারা এইভাবে ভগবানকে গ্রহণ এবং ত্বাহাতে আত্ম সমর্পণ কাল ও যুগ নিরপেক্ষ 
তাহার প্রথম প্রেরণা । 
অতঃপর তত্বের প্রেরণ । এই চেতনাটির ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতবর্ষ । এক্ষেত্রে 
মহাভারত-এর কৃষ্ণ তাহার লক্ষ্য হইয়াছে । মহাভারতী শ্রীফুষের অতুযুজ্জল 
ব্যক্তিত্ব যে একদিন খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতভূমিতে মহা এঁক্যের সুচনা করিয়া ছিল, 
মানবিক শক্তির সার্থকতম প্রকাশের ছারা তিনি যে বাগ্্রীয় সংহতি রচনা 
করিয়াছিলেন, সেই এঁতিহাসিক ঘটনাকে কৰি আধুনিক যুগ ও জীবন হইতে 
পর্যালোচন! করিতেছেন। সে যুগের সামাজিক বিভেদ, রাষ্্ীয় নৈক্য কিরূপে 
একটি এমি শক্তি সম্পন্ন মানুষের দ্বার! বিদুরিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা 
করিয়া তিনি এ যুগের সংকট-সঙ্গীন জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 
রৈবতকের সপ্তদশ সর্গে-_মহাভারত পরিকল্পনায় শ্রীকঞ্ঝ অর্ভুনকে বলিতেছেন £ 
“এক ধর্ম, এক জাতি 
একমাত্র রাজনীতি 
একই সাঁআজ্য নাহি হইলে স্থাপিত 
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত। 
ততদিন হিংলানল 
হায়! এই হুলাহল 
নিভিবে নাঃ আত্মঘাতী হইবে ভারত 
আর্ধ জাতি, আর্য নাম, হবে স্বপ্নীবৎ 1৩৭ 
প্রীফফের এই মহাভারত গঠনের পরিকল্পনীকে নবীনচন্দ্র অন্তর দিয়া অঙ্কৃভব 
করিয়াছিলেন । আধুনিক কালে বিভেদ বিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে অন্গরূপ জাতীয়তা- 
বোধের উদ্বোধনের ছারা একটি এঁকময় মহাভারত রচনা! করা যায়--এই মৌল 
'তত্বের উপর কবির কাব্যজয়ীর প্রতিষ্ঠ! | 
সর্বশেষে এইরূশ স্থবিশাল পরিকল্পনার বূপায়ণের জন্য এক মহান ও উদার 
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আদর্শের প্রেরণা । এই চেতনাটি কবির সমকালীন যুগচিস্তার উপর প্রতিষ্িত। 
তাহার সমকালীন জাতীয় চিন্তা একটি সমম্বয় আদর্শের দিকে ঝু*কিতেছিল। 
এই সময় জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ধাহীরাই আপিযাছিলেন, গঠনাত্মক কর্মস্থচী 
হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটি মিলন প্রয়াসের আকাম্া মূর্ত হইয়াছিল। 
নবীনচন্তরের মধ্যেও এই সমন্বয় ধর্নিতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও গ্রকফের মৃথে 
তিনি বলাইয়াছেন 'অধর্মের শেষ, ধ্বংম নিয়তি ভীষণ' এবং কৌরবের অধর্মাচরণে 
তাহাকে বলিতে হইয়াছে-_ 

«আমার জীবন ব্র্ধ চলিল ভাসিয়া, 

জীবনের শ্রম মম হইল বিফল ।*৩৮ 
তথাপি তিনি যে মহান নিষ্া ধর্মের প্রবর্তন! দিয়াছেন, তাহাই অধর্মের 
উধ্বেঁধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই তাহার দৃঢ় প্রত্যয়-_ 

“সাম্রাজ্যে সমাজে ধর্মে করিয়া সঞ্চার 

নিফ'মত্ব দেখাইয়া! সর্বভৃতময় 

নারায়ণ কি নিফাম, কৰিব সংসার 

প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব হৃখালয়।*৩৯ 

আবার অভিমন্থয নিধন শেষে স্তভদ্া বলিতেছেন £ 

“শ্ুলোচন! মাতৃপ্রেম, অভিমন্থ্য আত্মদান 

নব ধর্মবাজ্য ভিত্তি, চুডা তার কষ্নাম 

সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্মব্রত শ্রেষ্ঠতর 

মাখি পুত্র তন্ম বুকে হও কর্মে অগ্রসর ।*৪ * 
এই নিষ্কাম ধর্মের অতুযুচ্চ আদরশশ, যাঁছার দ্বারা অধর্মকে জয় করা যায়, 
পুত্রশোককে তুচ্ছ করা যায়, তাহাই কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে । ফৃষ্ণোক্ত 
এই মহাবাণীতে দীক্ষিত হইলে জাগতিক কোন ক্ষতিতে বিমর্ষ হইতে 
হুইবে না। যুগের সংশ্ন ও সংকটে এইরূপ উদার চরিক্র নীতিহ একমাত্র সমস্ত 
প্রতিকূলতা! অতিক্রম করিতে পারে। নবীনচন্দ্রের সমন্বয় আদর্শের মূল চিন্তাটি 
এইখানে । 

কাহিনী বিন্যাসে মূল কথা ও মৌনিতা: দয়ীকাব্যে নবীনচন্তর 

মহাভারত্তের কয়েকটি ঘটনাকে স্থুলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈব্তকের মধ্যে 
অর্জুনের বনবান ও ন্তত্রা হরণ কাহিনী বণিত হুইয়াছে। কুরুক্ষেত্র প্রধান 
উপজবীব্য অভিমন্থ্ায বধ এবং প্রভাসের কাহিনী কৃষ্ণ জীবনের অস্তিম পরিচ্ছেদ- 
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লইয়! রচিত। প্রথম দুইচিতে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠ। যেমন মুখ্য বিষয়, গ্রভাসে 
তেমনি যছবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তন্থত্যাগই প্রধান কথা। কাবাত্রয়ীতে 
নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথার কোন অনম্ুপুবিক বিবরণ না দিয়! ভারত পুকষ 
শ্ীকষের ভাগৰতী মম! ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায়, 
কাছিনী বিশ্তাদে তিনি মহাভ'রতকে যথাযথ অহ্ুদরণ করেন নাই। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তিনি পুঝাঁণ হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । 

“বৈবতক+ এর কাহিনী মহাভারতের আদি পর্বের স্ভদ্রাহরণ কাহিনী লইয় 
রচিত । বনবাসকালীন অর্জন প্রভান তীর্ঘে সমাগত হইলে কৃষ্ণ তাহাকে 
অভ্যর্থন! করিয়া রৈবতক পর্বতে লইয়া! গেলেন । সেখানে বুধি ও অন্ধক বংশীয়দের 
মহোৎসবে অর্জুন কৃষ্ণের বৈমাত্রেয ভগ্রী ম্বভদ্রাকে দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইলেন। 
তাহার মনোভাব বুঝিয়! কৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন “ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, 
কিন্তু স্ত্রী স্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে । তুমি আমার ভগ্নীকে 
সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন একস বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত ।”১১ তাহাব 
কথামত অন পুজা! প্রত্যাগ 1 সুভন্াকে সবলে রথে তুলিয়া ইন্দপ্রস্থের দিকে 
অগ্রসর হইলে বলরাম ও অন্ান্ ক্র,দ্ধ যাদব নায়কগণ অভু্নের ৰিরুদ্ধে ন্ব ধারণ 
কবিতে উদ্ঠত হইলেন। তখন অজুনকে সমর্থন জাঁনাঈয়! কু বলিলেন, “অজু 
য| করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং মান বৃদ্ধি হয়েছে। 
আমরা ধনের লোভে কন্থা বিক্রপ্ন করব এমন কথ তিনি ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও 
তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অন্থসারে কন্তা! হরণ করেছেন । 
অভুন ভরত-শান্তন্থর বংশে কুস্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যুদ্ধে অজেষ, এমন 
পাত্র কে না চায়? আপনার! শীগ্র মিষ্ট বাঁকে তাঁকে ফিরিয়ে আহ্ুন, এই 
আমার মত ।”৪২ স্থতরাং দেখ যায়, এ বিবাহ অজু্নের দ্বারা অনুঠিত হইলেও 
ইহার পিছনে কৃষ্ণের যথেষ্ট ভূমিকা! ছিল। কাশীরাম দাস এই বিষয়টিকে আরও 
সরস করিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সত্যভামা এবং স্থভদ্রাকে বিশেষ 
প্রাধান্ত দিয়! বিবাহ ব্যাপারে বাঙ্গালী অন্তঃপুরিকাদের কি ভূমিকা! তাহা! কাব্য 
মধ্যে সরস ভঙ্গীতে, বিবৃত করিয়াছেন। তাছার সত্যভাম! একেবারে সক্রিয় 
ভাবে এই বিৰাহ সংঘটনে উদ্োগী হইয়্াছেন। নিশাকালে অর্ভুন কক্ষে সমূপস্থিত 
'ইইয়| তিনি বলিয়াছেন ঃ 
“এক ভার্ধা পঞ্চভাই কিরূপে নিবাস। 

যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥ 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৩৯১ 


সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচাবি। 
বিভ। দিব আর এক পরম! সুন্দরী ॥*৪ ৩ 

নবীন চক্র মূল মহাভারত ও কাশীরাম দাস, উভয় হইতেই উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তবে কাছিনীর রোমান্টিক কল্পনায় কাশীরামের প্রভাব অধিক। 
কিন্ত তিনি উভয় হইতে স্তভদ্রা পরিণয়ের উদ্দেশ্টকে স্বতঙ্থ করিয়া দেখিয়াছেন। 
ভদ্রার্ভূন মিলনের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের ধর্মবাঁজা প্রতিষ্ঠার স্ছচন1 দেখাইয়াছেন | 
এ বিবাহে যছুবংশের মান সম্মান বৃদ্ধি বড় কথা নচে, ইহার মধ্যে তাহার কল্পিত 
ধর্মরাজ্োর প্রতিষ্ঠা! ত্বরান্বিত হইবে, ইহাই কৃষ্ণের একমাত্র চিন্তা । মহাভারতে 
বলরাম এই ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিরোধিতা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ছুর্বাসা কর্তৃক 
বলবরামকে প্ররোচনা দান ও ছুর্ধোধনকে পাত্র হিসাবে নিবাচন করিতে তাহার 
নির্দেশ--ইহ! নবীনচন্দ্রের নিজন্ব কল্পনা । অর্থাৎ নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথাত 
স্বুল ঘটল স্থতদ্রাহরণকে গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার মধ্যে অনার্ধ ব্রাহ্মণের সংহতি 
ও ক্ষজিস বিওগা্রিতা, পার্থ ক।ছিনী হিসাবে জরৎকারুর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের 
কাহিনী, বার্থ প্রণয়ী বাস্থকির অন্তর্জাল! ও কঞ্ছের প্রতি গুতিশোধ গ্রহণের জন্য 
শৈলজাকে নিয়োগ প্রভৃতি ঘটনাঁগুলি মৌলিক কল্পনারূপে সংযোজন করিয়াছেন। 
এইবূপে দেখা যাণ নবীনচন্দ্রের রৈবততক মূল মন্পীভারতী কাহিনীকে বহু গিছনে 
রাখিয় দিয়াছে । ভাবৰগম্ভীর চিন্তায় আলোচা কাঁব্টি তাহার মহাভারত গঠনের 
উপক্রমণিক! রূপে বচিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য অনুকুল ও প্রতিকূল চবিত্রগ্ুলির 
মধ্যে তিনি সাত্বিক, রাজসিক ও ছামসিক গুণ সমূহের যথোচিত বিকাশ 
দেখাইয়াছেন। বস্ততঃ ইহাই নবীনচন্দ্রের গুধান টদ্দেশ্ত । এই মে” চিন্তার অন্ুক্রমে 
অপর ছুইটি কাব্য রচিত হইয়াছে বহি! তাহার ত্রমী কাব্য কল্প,  রৈবতক-এর 
গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু “হুভদ্রাহরণ” বিষয়বস্তুটি” মূলতঃ রোমার্টিক 
বলিয়া কবি ইহার মধ্যে সর্বত্র আপন গম্ভীর উদ্দেশ্টটি তুলিয়! ধরিতে পারেন নাই । 
কুক্সিণী, সত্যতাম! ও সুলো5নার স্সেহ পরিহাদের মধ্যে কোমল গারহস্থা ধর্মের 
পরিচয় দিয়া তিনি কাহিনীর “মুখরক্ষ।” কিয়াছেন। 

«কুরুক্ষেত্র কাব্যে কৰি মহাভ'রতের প্রোণপর্ষের অভিমুঙ্গাবধ পর্বাধ্যায়ের 
কাহিনী গ্রহণ ক'রয়াছেন। মহাতারতী কথায় অভিমহ্ছাবধ কাহিনীর মধ্যে 
আদৌ জটিলতা নাই। চক্রবাহ ভেদ কৌন পাগুব পক্ষে বাঁধার! জ্ঞাত 
ছিলেন, অভিমন্যু তীহাদের অন্যতম। কুরুক্ষেত্র মহারণের ত্রয়োদশ দিবসে 
যুধিষ্ঠির এই বুাহতের্দের ভার অতিমস্থ্ার উপর অর্পণ করিলে অভিমন্গ্য অমিত 


১৪২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বিক্রমে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন। অভিমস্থ্যর যুদ্ধ এবং কৌরৰ 
রথীবৃন্দের সশ্মিলিত আক্রমণে অস্যায়ভাবে তাঁহার নিধন সমগ্র মহাভারতের মধ্যে 
একটি বিষাদ করুণ কাহিনী । নবীনচন্দ্র মহাভারতের এই অংশটি এবং পরবর্তা 
অংশ প্রতিজ্ঞাপবাধ্যায়ের অঞ্জুনের প্রতিজ! অংশটি পর পর গ্রহণ করিয়াছেন। 
তবে অভিমন্যুবধের পর মহাভারতে বহু নিধনযজ্ঞ যেমন একের পর এক ম্বতন্ত্রভাবে 
ঘটিয়! গিয়াছে, নবীনচন্দ্র আলোচ্য কাছিনীর মধ্যে সেগুলির স্থান দেন নাই। তিনি 
অভিমন্ার মৃত্যুকেই কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে উপস্থাপিত করিয়া অন্ঠান্ত ঘটনাকে 
অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছেন। কাব্যের শেষ সর্গে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সমাপ্থি 
স্চিত হইয়াছে । শৈলজা উত্তরাকে যুদ্ধের শেষ পরিণতি জানাইয়াছে--ভারত 
শ্বশান করিয়া কুকক্ষেঞজ মহারণ সমাপ্ত হইয়াছে, কৌরৰ পক্ষে কূপ, ফৃতবর্মা আর 
অশ্বখাম। ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, পাগুৰ পক্ষে জীবিত আছেন পঞ্চপা গুব, 
সাত্যকি আর কৃষ্ণখ। অভিমন্গ্যুবধের সঙ্গে সংগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলীর শেষ 
মীমাংস! টানিয়! কৰি কুরুক্ষেত্র নামকরণের যাথার্থা রক্ষা করিয়াছেন। 

কুকক্ষেত্র কাব্যে অভিমস্্যবধের মৃখ্য কাহিনীর সহিত পার্খ্বকাছিনী জরৎকাক 
দুর্বাসার ব্যর্থ দীম্পত্য জীবনের কথ অন্ুক্রমণিকারূপে চলিয়া আসিয়াছে । কারুর 
জীবন পিপাসা আলোচ্য খণ্ডে গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্থকি ও শৈলজ। 
আপনাপন ভূমিকায় যথাক্রমে দুর্বাস1 ও কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে সাহাধ্য 
করিয়াছে। কাহিনীর এই কাল্পনিক অংশের গুরুত্ব বর্ধনের জন্য কৰি দরবাসাকে 
দিয়া অভিমন্থাবধের কথা সব্বপ্রথমে ব্যক্ত করাইয়াছেন। মহাভারতে আছে যে 
দুর্বাসার মন্ত্রে কুস্তী ুর্ধ আরাধনা! করিয়া কুমারী অবস্থায় কর্ণকে লাভ করেন। 
কুরুক্ষেত্র কাব্যে এই ুত্্র হইতে ছূর্বাসাকে দিয়া মন্ত্র কর্ণকে অভিমঙ্থ্যবধের 
প্ররোচন! দান করা হুইয়াছে। কৃষ্ণের আদর্শ প্রতিএীর প্রতিকুল চরিজআ হিসাৰে 
ভুর্বাসার ভূমিকাকে বলব করিবার জন্য কবি দুর্বাসাকে এতখানি সক্রিয় 
করিয়াছেন। স্থতরাং দেখা যায়, এই খণ্ডের মূল উপজীব্য অভিম্থ্যবধ কাহিনীতে 
মহাভারতী কথার মোটামুটি অনুসরণ থাকিলেও সেই কাহিনীর অন্তরালব্তা 
উদ্দেস্ট ও উপায়গুলি বহুলাংশে কবির ম্বকপোলকল্পিত। অভিমচ্থ্যবধকে কেন্দ্রীয় 
'ঘটনারূপে রাখিয়! কৰি অপৌরাণিক ক্ষেজে কল্পনার ব্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। 

প্রভাসের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে প্রধানতঃ মহাভারতের মৌবল পর্ব হইতে। 
মৌল পর্বে বছবংশ ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নারীবেশে সব্দিত শাস্বকে 
হ্াবিগণ মুঘল প্রসবের অভিশাপ দান করিলে তাহার পরিণতি সমগ্র যুকুলের 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৩০৩ 


বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। ফুঞ্ণ যাদবদ্দিগকে প্রভাসতীর্থে আনিলেও তাহাদের পতন 
রোধ করিতে পারিলেন না' অন্তত্বন্ঘ ও উচ্চুঙ্খলতায় তাহার! ছুরধল হইয়! পড়িতে- 
ছিল। কৃষ্ণের সক্রিয়তীয় অধর্াচারী যাদবগণ নিঃশেষ হইতে থাকে এবং 
পরিশেষে কৃষ্ণও স্বয়ং জরাব্যাধের দ্বারা নিহত হন। গাণ্তীবধন্ব! সব্যসাচী সংবাদ 
পাইয়! ছ্বারকাপুরীতে আগমন করেন এবং অবশিষ্ট যাঁদৰ নরনারীদের লইয়া 
হ্তিনাপুর যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আঁভীর দস্থাদের দ্বারা আক্রান্ত 
ও পরাজিত হন। কৃঞ্চ বিহীন অর্ভুন শক্কতিহীন হুইয়! যাঁদব নাবীরদিগকে আভীর 
দন্থ্যদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই পরিণতি ভৰিতব্যের 
ইঙ্গিত বলিয়া! ব্যাসদেৰ অর্জুনকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। যদুবংশ 
ধ্বংসের এই কাহিনী বিষু পুরাণ ও ভাগবতে আরও বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত 
হইয়! গ্রকাশিত হইয়াছে । কাঁঈীরামও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ইহাকে চিত্তীকর্ক করিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নবীনচন্দ্র আপনার উদ্দেশ্য সম্পার্দন করিতে ও কাহিনীঝ্ঞয়ের 
মধ্যে সাখওহ রক্ষা! করিতে ইহার মধ্যে বহু কাল্পনিকতার আরোপ করিয়াছেন। 
যদুবংশ ধ্বংদের কাঁরণরূপে কৰি খষি অভিপাঁপকে প্রধান করিয়া তুলেন নাই। 
দুর্বাসার শিশ্তকুল অভিসম্পাত দিয়৷ আসিয়াছেন, ইহাতে মূল কাছিনীর অভিশাপের 
তীব্রতা নাই । দুর্বাসার বিদ্বেষ ও তাহার পরিণতি এই অধ্যায়ে কৰির এক 
বিশেষ নৃ'তনত্ব। এই চরিজ্রটিকে কৰি প্রথম হইতেই সক্রিয় রাখিয়াছেন। একটি 
উগ্র ও মঙ্ামান চরিত্রকে শান্তিময় পরিণতি দান করিয়া কৰি প্রতাসতীর্ষের 
পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। কাছিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন 
জরৎকারু হস্তে কৃষ্ণের নিধন । একটি প্রণয়ঃল্ক হৃদয় কতখ।, প্রতিশোধ প্রবণ 
হইতে পারে, জরৎকাঁরু তাহার উজ্জল নিদর্শন। প্রভান খচগ সেই গুতিশোধ 
স্পৃহার দাকণতম পরিণতি হিসাবে যছুবংশ ধ্বংসের বিবব্ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সুচিগ্তত মন্তব্য করিঞাছেন-_- 
বথার্থ বিচার করিলে দেখা! যাইবে যে জরৎকারুর প্রতিছিংসাঁই যছুবংশ ধ্বংস 
ও কৃষ্ণ হত্যার মূল কারণ। জরৎকাকর কৃষ্ণের প্রতি প্রচণ আকর্ষণ এবং ব্যর্থ 
প্রেমের জাল! তাহাকে ভয়ঙ্করী ডাকিনী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে । কৃষ্ণকে 
দরিতভাবে না পাইয়া দে নিজ ঈপ্ষিত জন ও তাহার স্ষ্টিকে ধ্বংস করিয়া 
ধর্ষকামী আনন্দ পাইতে চাহিয়াছে। ছূর্বাস! তাহাকে বন্ত্প্বরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন। সে-ই দ্বারকাপুরীতে অনার্য রমণী ও উত্তেজক সুরা! আমদানী 
করিয়া বছুবংশের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে ।** 


৩০৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


এইরূপে দেখা যায় প্রভা কাব্যে কৰি আপন কল্পনাকে বথেষ্ট প্রাধান্চ 
দিয়াছেন। সামগ্রিক বিচারে লক্ষ্য কর! যায় তিনটি কাহিনীতে ধথাক্রমে 
সুভদ্রাহরণ, অভিমন্থাবধ এবং যছুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেও ইহাদের 
মধ্যে কবি একটি সাধারণ উদ্দেশ্টু ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাহ! হইল কৃ 
জীবনের ভাগবতী মাহাত্ম্য উদঘাটন, যাহাতে ত্বাহার কীতি ও মহিম! অতুাজ্জল 
হইয়! প্রকাশ পাইবে, তাহার মহত্তর জীবনাদর্শ মহাভারত গঠনে কার্ধকরী হইবে। 
দেই উদ্দেশ্ত মিদ্ধির পথে ব্যক্তিস্বার্থ ( বাস্থকি ), সামাজিক ভেদ (দুর্বাসা )৮ 
্বার্থান্ধ ভালবাস! ( জরৎকারু ), আত্মদ্োহ উচ্ছুংখলতা (যাদবকুল ) এবং নিষ্কাম 
প্রেম--উদ্বার মানবতা ( সথভদ্রা ), শ্তদ্ধা ভক্তি ( শৈলজ। ) গ্রভৃততি চেতনার ধারক 
ও বাঁহুকরূপে ধাহারা প্রতিকূলতা ও অন্কুলত! প্রকাশ করিয়াছে নবীনচন্ত্র 
তাহাদের ভূমিকাকে পূর্ণ মূল্য দিয়া আনল কাহিনীর গুরুত্ব ও তীব্রতাকে নান 
করিতেও পরামুখ হন নাইঈ। কাহিনীর দিক দিয়া সেইজন্ত কাব্যগুলি মূলের 
যথার্থ অনুসরণ নহে, কবির স্বকপোলকল্পনা ইহার্দের অনেকখানি উৎসভূমি । 

চরিত্র চিত্রণ 8 ত্রয়ী কাব্যের প্রধ'ন চরিত্র কৃষ্ণ চরিত্রেব মধ্যে কবির যুগপৎ 
সাফল্য ও ব্যর্থতা স্চিত হুইয়াছে। যদিও সর্বত্র তিনি সচল সক্রিয়তা লইয়া 
প্রকাশিত হন নাই, তাহা হইলেও তিনিই এই কাৰোর নায়ক । ঘটনাবলীর 
নেপথ্য নায়ক হইয়া তিনি তিনটি পৃথক কাহিনীর স্থত্রধাররূপে কাজ করিয়াছেন। 
কৃষ্ণ চরিত্রের নেপথ্য অবস্থিতিকে আধুনিক সমালোচক ক্রটির চক্ষে দেখিযাছেন। 
“নবীনচন্দ্র ষে কৃষ্ণকে কাব্যের নায়ক বূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তখনও 
প্রতিিত হয় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষিত করাই তাহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য । 
স্থৃতরাং সে ক্ষেত্রে এই প্রধান চরিত্রটিকে সর্ব প্রকার বিরোধী ঘটনার সম্মুখীন ন| 
করিয়া তাহাকে নেপথ্যে দাড় করাইয়! রাখিলে কাব্যের মূল উদ্দেশ্ঠই বার্থ 
হুইবে 1৪৫ কিন্তু এই অভিমত সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না। মানবিক 
চবিত্ররূপে কষ চরিত্রের ক্রমিক ৰকাশ কবির লক্ষ্য নহে। তাহার যে ভগবত্ত' ও 
মহৎ মানবিকতা যুগ যুগান্তের প্রণম্য ও আরাধ্য, তাহা একটি প্রতিষ্ঠিত 
সত্যরূপেই কৰি চিত্তে গৃহীত হইয়াছে । পৌরাণিক চরিজ্র সঙ্থন্ধে এইরূস পূর্ব ধারণ! 
একাস্ত ত্বাভাবিক | কাব্যের স্তবে স্তরে কবি সেই মাহাত্মাকে উদঘাটন করিয়।! 
চলিয়াছেন। ইহ। কৃষ্ণ চরিত্রের অভিব্যক্তি না হইলেও ফৃষ্ণতাঁবের অভিব্যক্তি। 
কষ চরিত্রের প্রকাশ্ত ও নেপথ্য ভূমিকার মধো কবি পাঠক চিত্তে তাহার 
মহিমার নিব্ষ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়াছেন এবং এই মহতী শক্তির নিকট পরিশেষে 


গ্রভাবিত কাবা সাহিত্য ৩০৫ 


সমস্ত বিরোধী চেতনাই মন্ত্রাংত ভুজঙ্গের মত শান্ত হইয়া গিয়াছে। হুতরাং 
কৃষ্ণ চরিভ্রে সক্রিয়তার অভাব মারাত্মক ক্রটি নহে। 

তবে কৃষ্ণ চরিস্র পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে কিনা! বিচার করা প্রয়োজন । 
মহাভারতী ফচ যে মানবিকতার সমুজ্জল প্রকাশ, কবি তাহার পূর্ণ মর্যাদা 
দিয়াছেন । তাহার চরিত্রের এই দিক ইতিহাসের ছায়ায় অঙ্কিত হুইয়াছে। 
এই কৃষ্ণ বৈদিক অশ্গশালনের নিরুত্তাপ জীবন চর্ধার বিরোধী, মুক্ত মানব মহিমার 
উদশগ[-তা, সাম!জিক ভেদ বৈষমোর মিলন প্ররয়াসী। তাহার মানব সাআজ্যের 
অবলম্বন শ্রদ্ধ' ভক্তি, সক্ষম শৌর্ধ ও অনন্ত জ্ঞান। স্ুতদ্রা অর্জুন ও ব্যাস ইহাদের 
প্রতীক । 'তৰেজ্ঞান ও কর্ম যেমন পরিশেষে ভক্তির নিকট নিশ্রভ হইয়া যায়, 
তেমনই কবি চিত্ত জ্ঞান ৭« কর্মের সমস্ত আয়োজন গোপণ করিয়া ভক্তিকেই বড় 
করিয়! তুলিয়াছে। অনিবার্ধ ভাবে তাহার কৃষ্ণ চরিত্র সচেতন মানবসত্ত। 
পরিহার বস্ষি। শুদ্ধসত্ব দেববিগ্রভে পরিণত হইয়াছে। কাব্যের দিক দিয়] ইহা 
সঙ্গতিহীন। ৈবত্তক কুরুক্ষেত্রের পরিণতি গ্রাভাস নহে, ইহা কবিচিত্তেরই 
গৈরিক প্রব্রজ্য1। ভাগৰত্ের ভগবান শ্রীককষ্ণ প্রভালের মধে' মূর্ত হইয়াছে। 
ত্বয়ং মহাভারত ক।বোর নির্দেশও বোধ করি ইহাই। কুকুক্ষেত্রের মহাঁসমর 
নির্ব পিত করিয়া মহ'কবির শ্ররুষ্ লীলা সংবরণের আয়োজন করিয়াছেন । 
সংক্ষুব্ধ ভাঁরতচিত্ত মহানায়কের মহাপরিপির্বাণে বিচলিত হইয়াছে! নবীনচন্দ্রও 
মহাভারত প্রতিষ্টার অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়৷ শ্রাফষ্ের দেবলীলার অবসান 
দেখাইয়াছেন। একটি বিরাট সাম্জ্য মহাভিক্ষর ত্যাগত্রতে দ্খন ব্যর্থ হইয়! 
যায়, নবীনচন্দ্রের মহাভারত প্রতিষ্ঠা তেমনি ব্যর্থ হইয়াছে । সে. ০ন্ত এই কৃষঃ 
চরিত্র শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিণতি নহে, কবিচিত্তের পরিণতি | 

আধুনিক সমালোচক ফুষ্ণ চরিত্ধের আরও একটি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন-- 
“যাহার উপর ধর্ম জাতি সমন্বয়ের গুরু দায়িত্ব অপিত হয় তিনি কাহাকেও দুরে 
ঠেলিতে পাবেন না, তাহাকে সকলকেই নিকটে টানিতে হয়। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের 
দুরে সরাইয়! দিয়াছেন, নিকটে টানেশ নাই, তাঁই তাহার ধূর্মকে আৰ সার্বতৌম 
বলিয়! ত্বীকার করিতে পারি ন|।1১৪৬ অনাধদের সন্বদ্ধেও তাহার অন্গবূপ 
মনোভঙ্গী বলিয়া! সমালোচক মণে করিয়াছেন--“ক্জের মহাভারত বাস গঠন 
পরিকল্পন' আর কিছুই নয়, অনার্য জাতি মাথা! উচু করিয়া আর্যদের বিতাড়িত 
করিতে না পাবে তাহার জন্থ প্রস্ততি 1৮৪৭ এখন দেখিতে হইবে এক সার্বভৌম 
আদর্শের ভিত্তিতে ধর্মরাঞ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ব৷ অনার্ধের প্রতি 


৮৬, 


৩৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


কষ্চের এই বির্ূপতা! সঙ্গত কিন! । একথা ঠিক, কৃষ্ণ বহুম্থানে বিশেষতঃ রৈবতক 
ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ বিছ্বেষ ও অনার্ধদলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে যে তাহার সমন্বয়ের আদর্শ বা সার্বভৌম নীতির ব্র্থত| প্রমাণিত 
হইয়াছে, একথা! বলা যায় না। প্রভাসে কৃষ্ণ চরিত্রের একটি উক্তি হইতে তাহার 
জীবনাচরণের এই অসঙ্গতি নিরসন কর যায়। যছুবংশীয়দের অধধাচিরণে ব্যথিত 
হইয়। কৃষ্ণ বলিতেছেন : 
“সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত, 
বহিত্ধেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত । 
এ অশাস্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল 
কেমনে নিবারি,-কেন নিবারিৰ আমি ? 
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী 1৪৮ 
বস্ততবঃ ইহাই ফৃষ্ণ চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়। মানবের স্বামীরূপেই 
তিনি ন্তায়-অন্তায় ও ধর্ম-অধর্মকে নিরপেক্ষরূপে বিচার করিবেন । যাদবর! যেমন 
উচ্ছুংখলতা ব্যভিচারে তাহার অগ্রীতিভাজন হইয়াছে, তেমনি ব্রান্ষণ্য ধর্মের 
অপব্যবহারে দুর্বাসাও তাহার বিদ্বেষভাজন হইয়াছে । আবার ৰাস্থকির ব্যক্তিগত 
আসক্তি ও দাহই তাহার কৃষ্ণ প্রেমের অস্তবায় হইয়াছে । গীতোক্ত ধর্মকে কৃ 
বৈবতকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন £ 
“সমর সর্বজ পাপ নহে ধনগয় ! 
রক্ষিতে দশের ধর্ম, 
নহে পার্থ! পাপকর্ম 
একের বিনাশ। পার্থ! শ্কফি'ম সমর, 
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর 1৪৯ 
সুতরাং ব্রাহ্মণ, অনার্য যখনই ধর্মে ব্যভিচারী হইয়াছে, সে ব)ক্তি বা সমাজ 
ষাহাই হউক, ফু: বৃহত্তর জীবনাদর্শ, সর্ব মানবকল্যাণের নির্দেশে তাহার 
বিরোধিতা করিয়াছেন । খণ্ড কাহিনীতে বিক্ষিগুভাবে তীহার বিরোধিত। গ্রাহথ 
নহে, সামগ্রিকভাবে তাহ। মূল উদ্দেকে সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের এই 
আচরণে কোন শ্ববিবোধ নাই। 
তবে নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্রের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি বোধ করি এই যে হার মধ্যে 
তত্ব ও দর্শনের অতিরেক ঘটিয়াছে। মহাভারত কল্পনা, অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ, 
সোহহংবাদ, হুখতত্ব গ্রডতি সম্পর্কে গভীর তত্বালোচনা ফুষ্ষকে এক দীর্শনিক 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৩০৭ 


প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সমগ্র কাব্যের সাধারণ ক্রুটি এই যে কাবাটি 
অযথ! তত্বকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহার প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ সন্বন্ধেও তাহার 
ব্যতিক্রম নাই। ক্ষেত্র পাত্র নির্বিচারে নিরাসক্ত খধি হইতে আনক্ত গৃহী পর্বস্ত 
সর্বত্র এক অততযুচ্চ আদর্শবাদের প্রচারে কৃষ্ণ চরিত এক্ত মাংসের মৃত পরিগ্রহ 
করিতে পারে নাই। 

কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনায় নবীনচন্দ্র ও বন্কিযচন্ত্র 8 আমরা এক্ষণে নবীনচন্জ্র 
ও বস্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র কল্পনার স্বরূপ আলোচনা করিতে এবং উভয়ের মধ্য 
কোনরূপ যোগাযোগ আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্ট! করিব। এ বিষয়ে 
“নব্যতারতঃ প্রথম আলোচনার স্থত্রপাত করিয়াছিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল, 
“কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কর্পনায় নবীনৰাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট খণী ।”ৎ* 
এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র নিজেই উত্তর দিয়াছেন যে প্রকাশ কালের বিচারে এবং ফু 
চরিত্রের নৃণ্ধন ব্যাখ্যায় তাহার কৃষ্ণ চবিত্র বঙ্কিমের কক চরিত্র হইতে স্বতত্ত্র। 
কাল নির্ণয় প্রলঙ্গে তিনি বলেন যে তাহার কৃষ্ণ চরিজ্র বিষয়ক কাব্য রৈবতক ও 
কুরুক্ষেত্রেও কল্পিত ও স্থচিত হইয়াছে ১৮৮২ সালে এবং বঙ্কিমচন্দত্রের কৃষ্ণ চবিত্র 
প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ শ্রীষ্টান্ে। এবিষয়ে আরে! প্রমাণ এই যে বস্িমের ক্রমশ: 
প্রকাশিত কৃষ্ণ চাত্র বাহির হইবার পূর্বে তিনি স্বয়ং কবির পরিকল্পিত কৃষ 
চরিত্রের কল্পনা ও এঁতিহানিকতা সম্বন্ধে কৰিকে প্রতিবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন। 
আবার কৃষ্ণ চৰিত্রের ব্যাখা সম্বন্ধে কবির উক্তি হইল যে কৃষ্ণ চরিত্রের কৃষ্ণ এবং 
বৈবতক কুকুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এক নহে। কৃষ্ণ চবিত্রের প্রথম সং বে বঙ্ধি মচন্্ 
ভাগবতকে স্বীকার করেন নাই, আর দ্বিনীয় সংস্করণে বদিও ব্রজ.' নার ব্যাখ্যা 
আছে। তাহাও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কথা হইতে অন্যরূপ | তাহার শেষ কথা, তাহার 
কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনা বহু প্রাচীন। কুষ্চ চরিক্র স্থচিত হওয়ার বহু পূর্বে ১৮৮০ 
খরীষ্টাবধে প্রকাশিত রঙ্গমতী কাব্য তিনি তাহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস দিয়াছেন ।৫১ 

নবীনচন্দ্রের অধমর্ণত্ব এবং মৌলিকত। প্রসঙ্গে মণীষী হীবেন্্নাথ দত্ত "সাহিত্য 
পত্রিকায় স্পষ্ট আলোচনা! করিয়াছ্ন।৫২ আত্তর এবং বাহ সাক্ষ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণ চরিত্র কল্পনায় নবীনচন্জ্র ব্কিমের নিকট 
খণী নহেন। 

তিনিও কৰি নির্দিষ্ট প্রমাণপঞ্জীকেই তুলিয়া! ধাঁওয়াছেন। কৃষ্ণ চবরত্র সম্পর্কে 
উভয়ের সাধারণ সাদৃশ্টটুকু তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ধর্মতত্বের পৃষ্ঠায় বস্কিমের 
কুচ চরিত্রের ধারণ! ব্যক্ত হুইয়াছে--“ষিনি বুদ্ধি বলে ভারতবধ একীভূত করিয়!» 


৩০৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ছিলেন, ধিনি সেই বেদ প্রবল দেশে বেদ প্রবল সময়ে বলিয়া ছিলেন--এবেদ ধর্ম নয়, 
ধর্ম লোৌকহিতে আমি ত্ীছাকে নমস্কার করি।” হীবেন্ত্রনাথ দত্ত বলেন, যে 
বহ্িম কল্পিত কষ চরিত্রের যে লক্ষ্য ধর্ম ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, তাহা রৈবতক ও 
কুকক্ষেত্রেও পবিস্ফুট হইয়াছে । সাদৃশ্ের দিক দিয়া এইটুকু পাওয়া যায়। কিন্তু 
তাহা হইলেও কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থাপনায় উভয়ের বিপুল পার্থক্য আছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজলীলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, কষ চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে 
ইহার কিছুট' স্বীকৃতি থাকিলেও প্রীকৃষণকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর স্েছের 
পুতুল” ছিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্জ্র ভাগবত লীলাকে অন্তর দিয়া 
বিশ্বাপ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঘদি মহাভারতের উপর মূলতঃ দৃি নিবদ্ধ 
রাখেন, নবীনচন্ত্র সে ক্ষেত্রে ভাগবত ও মহাভারত উভয় মিশাইযা বৈবততক ও 
কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অস্থি কঠ্তে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং তীছাদের কষ 
চবিত্রের ধারণ! অনেকাংশে ভিন্ন । 

অতঃপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদের কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি বিষয়ে নবীনচন্দ্রের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ 
কৃষেের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিকূল নব্মত প্রচার, হিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় শক্তির বিরুদ্ধে 
ব্রান্ষণ ও অনার্ধ শক্তির মিলন ও তৃতীয়তঃ কৃষ্ণের ভারত সাম্রাজা স্থাপন । 
বঙ্কিমের মতে এই সিদ্ধান্তগুলি “জনবাদ ও প্রস্থার্দির সর্বথা বিপরীত বোধ 
হইয়াছিল।” স্ুুতশাং এই চরিত্রের কল্পনায় নৰীনচন্্র যে বস্কিমচন্দ্রের নিকট খণী 
নহেন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত। 

বস্ততঃ এইরূপ বিতর্ক আলোচনার অন্তরূপ সমাধান করা যায়। কৃষ্ণ চরিত 
আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র কিছু কালের ব্যবধানে স্ব স্ব দৃহিভঙ্গীতে 
হস্তক্ষেপ করিলেও তাহারাই ষে এই আলোচনার স্থত্রণাত করিয়াছেন, এমন নহে । 
নবীনচন্দ্রের কথামুযায়ী 'রঙ্গমতীতে' বস্কিমচন্জরের বহু পূর্বে কৃষ্ণ চরিত্র আভাসিত 
হইয়াছে। তেমনি বঙ্কিম পক্ষ হইতে বল! বায়, তাহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস 
আরও বহু পূর্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টান “বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন 
কাব্য সংগ্রহে কৃষ্ণ লীল! ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই আলোচনায় তিনি 
ফুষ্ণের এঁতিছামিকতা ও দার্শনিকতা সম্বদ্ধে প্রথম িজ্ঞাপার অবতারণা 
করিয়াছেন। উভয়ের কাব্য ও গ্রবস্ধরূপ পরবর্তীকালে পল্গবিত হইয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। এজন্ত তাহাদের পরস্পরের উত্বমর্ণত্ব অধমর্ণত্ব আবিষ্কারের বথার্থ 
উপায় নাই। তবে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত করা ধায় যে তাহাদের কষ চরিজেক 
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জিজঞাসাও স্বয়ভূ নহে; সেই যুগ ও জীবন বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ 
লইয়া চিন্তা করিতেছিল। ডঃ: অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যুগের কৃ প্রসঙ্ 
চর্চার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে উনবিংশ 
শতাবীর সপ্তম অষ্টম দশক হইতে সর্বত্র কৃষ্ণের মানৰ মহিমা উদঘাটনের একটি 
প্রয়াস সুরু হইয়াছিল। কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনার এই ধারায় ব্রাহ্ম পক্ষে কেশবচন্দ্র 
মেন ও তাহার অস্কুরাগী গৌরগোবিন্দ রায় ও চিরঞ্রীব শর্মা এবং হিন্দু পক্ষে 
শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকবৃন্দ আপনাপন রীতিৎপ্রক্কৃতিতে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।৫* লক্ষ্য করিলে দেখা! যাইবে ইহার! কৃষ্ণ চরিত্রকে মোটামুটি 
দুইটি দিক হুইতে বিচার করিয়াছেন-যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদের 
ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে চরমোৎকর্ষে পৌছিয়াছে। কৃষ্ণের মানবতা বিচারে তিনি 
শাণিত বুদ্ধি ও সম যুক্তি-চিন্তার অবতারণ! করিয়াছেন। আর ভক্তিবাদের 
ধারাঁতে ণবীনচন্দ্র আপনার ভাগবতোপলন্ধি ও ভক্তি চেতনার আরোপ 
করিয়াছেন। এংতাবে বল যায়, তাহারা উভয়েই একটি ট্র্যাডিশনকে বিভিন্ন 
দিক হইতে পুষ্ট করিয়াছেন । 

তবে উভয়ের পরিকল্পনায় সাধারণ ভাবে কুষ্ণ যহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। 
ইতিহাস পুরাণের পৃষ্ঠা হইতে তাহারা উপেক্ষিত ও কলঙ্ক-লাঞ্ছিত কৃ্ণকে 
উত্তোলিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং কৃষ্ণ চরিত্রে জোক শ্রুতির দূরপনেয় কলঙ্ক 
মোচনে উভয়ের কৃতিতিটুকু স্থায়ী ফলগ্রতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আর এই 
ক্ষেত্রে বস্কিমচন্দ্ের সাফল্য যে নবীনচন্দ্র হইতে অধিক, তাহা! আমাদের স্বীকার 
করিতে হইবে । কাব০ঃ বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র - ত্ব হিসাবে ধ* নত্বের মধ্ো 
আভাসিত, সেই তত্বকে তিনি পরিপূর্ণ বাস্তবমূতি দিয়াছেন রুষ্ণ ঢারত্রে) এই 
কৃষ্ণ আদৌ অস্পষ্ট নহে, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিতে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা যায়। 
কিন্তু নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে ফুষ্ণ চরিত্রেব শুধু তাত্বিক রূপই আভামিত, একটি 
অস্পষ্ট ধারণা! দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্কিমের বৃত্তি নিচয়ের সবাঙ্গীন 
বিকাশের মত তীহার শক্তিরাজির কোন সম্যক্‌ ৰিকাশ ত্রয়ী কাব্যে ঘটে নাই। 
স্ুতত্রাং পরিকল্পনা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমের কু চিন্র নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র 
হইতে প্রাণবন্ত | 

কাব্যের অন্ঠান্ত চরিত্রের মধ্যে দূর্বাসা ও --বৎকাক এই ছুষ্টটি পে।ণাণিক 
চরিত্র বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য । কারণ এই কাব্যে ইহাদের একটি বিশিষ্ট 
ভুমিক! আছে। এই চবিত্রয়নের পরিকল্পনায় নবীন5ন্দ্র সম্পূর্ণ স্বধীনত। গ্রহণ 
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করিয়াছেন। মহাভারত পুরাণে দূর্বাস! সর্ধস্রই কোপন স্বভাব খাবি বলিয়! চিত্রিত 
হইয়াছেন, স্থানে অস্থানে মনভ্বত্টির অভাব হইলেই তিনি অভিশাপের অগ্নিবাণ 
নিক্ষেপ করিয়াছেন । নবীনচন্দ্র এই কোপনতাকে ধর্মছেষ ও বর্ণছেষের পটভূমিকায় 
রাখিয়। তাহার ন্ঘভাবকে আরও উগ্র কৰিয়া! তুলিয়াছেন। তিনি নিচ্ছি শ্ীকষ্ের 
সক্রিয় প্রতিহন্্বী অনার্ধ ৰাস্থকির উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত মিত্র এবং বাস্থকি ভগিনী 
অন্থগ্রাণা জরৎকারুর স্ার্থাম্থেধী স্বামী । এই তিনটি ক্ষেত্রেই দুর্বাসার পরিচয় 
কায্সনিকভাবে অস্কিত হইয়াছে । দুর্বাসার এই কৃষ্ণঘ্ধেষের কথ! মহাভারত পুরাণে 
সমধিত হয় না। “বাস্থকির সহিত সন্ধি, ফুবংশ ধ্বংস ও কষ্ের নিধন ব্যাপারে 
তাহার সক্রিয় বড়বন্ত্র এবং বুকে শিলাখ গু লইয়া মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলির কোনরূপ 
আভাস কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না।৮৫৪ আবার কারুর সহিত তাহার 
বিবাহ ও তম্ার! অনার্য জাতির সহিত মৈজ্রী রচন! সম্পূর্ণ কবির কল্পনা । সামগ্রিক 
ভাবে ছুর্বাস1| আলোচ্য কাব্যে যে অবিরাম ষডযন্ত্রও অহরহ বিছেষের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা মহাভারত পুরাণের মন্থ্যমান দুর্বালা প্রকৃতি হইতে স্বতস্ত্র। যে 
স্তায় বোধ খষি ছুর্বাসার সকল ক্রোধের কারণ তাহ! এখানে অনুপস্থিত। তাহার 
এইরূপ চরিত্রায়ন সম্পূর্ণ রূপে পৌরাঁণিক সংস্কারের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে। 

জব্তকারু চবিত্রেও কবি বৈপ্রৰিক পরিবর্তন আনিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রেম 
ও প্রর্তিহিংসা, বিবাহ ও অন্তপরায়ণতা', ভ্রাতৃণ্রীতি ও ফষ্:প্রীতি প্রভৃতি বিপরী'ত 
গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই বিপরীত ধঙ্ষিতার চরম পরিচয় হইল আজীবন 
কষ প্রেমিকা হইয়াও সে-ই কৃষ্ণের নিধন করিয়াছে । ভ্রম্ী কাব্যের মধ্যে যদি কোন 
চরিত্রের ক্লাসিক গতিভঙ্গী থাকে, তবে তাহা হুইল জরৎকারুর। দ্রুত ও 
খজুগতিতে কাহিনীর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একপাশে বাখিয়। কাঁক আপন 
পরিণণ্তির দিকে অনিবার্ধরূপে অগ্রসর হইয়াছে । ত্রয়ী কাব্য মহাভারতী কৃষ্ণের 
পুণানাম স্পর্শ না পাইলে অনায়াসেই তাহাকে সর্বপ্রধান চরিত্র বলিয়৷ ধরা যাইত । 
কষ তাহার বুহৎ ভাবাদর্শে কাহিনীগুলির মধ্যে ষে গ্রন্থি রচন' করিতে পারেন 
নাই, কারু তাহার উন্মত্ত জীবনাবেগে ও পিপাসার্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় সমস্ত 
কাছিনীর মহজ সংযোগ হুত্র রচন! করিয়াছে । কৰি অবশ্য কৈফিয়ৎ দিয়াছেন-. 
“কাক প্রকৃত প্রস্তাবে যে দুর্বাসার পড়ী নহে, বিবাহটি একট! ছলনা মাত্র এবং 
কার এস্কঃই-" সন্ধির প্রতিভূ মাত, তাহা! আমি উভয় দুর্বাসা ও জরৎকাকুর মুখে 
প্রকাশ করিয়াছি।”৫৫ -মহাভারতের যে অনার্ধ দুহিত। সাত্বিক পুত্রের সার্থক 
জননী রূপে একটি বৃহৎ জাতির রক্ষার কারণ হইয়াছে, নৰীনচঞ্জ তাহাকে ধধকারী; 
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মহাশক্তির বরদান করিয়া একটি বিরাট বংশের ও ততোধিক বিরাট পুরুষের মহতী 
বিনটির কারণ করিয়াছেন। 

এইরূপে দেখা যায় নবীনচন্দ্র কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের উপর নিজের চিন্তা- 
কল্পনা আরোপ করিয়াছেন। প্রধান চরিত্র কষ হইতে দুর্বাপা, জরৎকাক, 
বাস্থুকি, অর্জুন, হভদ্্র', অভিমন্থা প্রভৃতি অপরাপর চিত্র অল্পবিস্তর তাহার দ্বারা 
গৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়াছে । একেবারে পুখাঁণ বহির্ভূত চরিত্র হইল শৈলজ। 
ও স্থলোচনা। শৈলজাকে কবি স্বভদ্রার সমগোত্রীয় করিয়। অপাকিয়াছেন। একটি 
অনার্ধ বমধীকে ছূর্লভ গুণাবলীর অধিকারিণী করিয়া কৰি পরিণতিতে তাহাকে 
নারায়ণের পার্খে বসাইয়াছেন। কৃষ্ণ প্রেমের মহিমাকে যাহাবা৷ তুলিয়া! ধরিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে আর্ধ কুলের স্থতদ্র! এবং অনার্ধ কুলের শৈলজা অগ্রগণ্য ॥ স্থভদ্রার 
সংজ ও স্বাভাবিক কৃষ্ণ প্রেমকে সহম্্ প্রতিকুলতায় প্রচার করিয়া শৈলজা এক 
দুঃসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। স্থলোচন! চরিত্রে কবির কোমল লহাম্ুভূতি 
বর্ধিত হইয়াছে । মহাকাশ যেমন সংকুচিত হুইয়। গোপদে প্রতিভাগলিত হয়, 
তেমনি মহাভারতের বিরাট দর্শন সংকুচিত হুইয়! স্থলোচনার বাৎসল্য ও ন্রেহের 
আধারে প্রকাশ পাইয়াছে। হুলোচনার আচরণে শ্লীঘপীয় হয়ত কিছুই নাই, 
তথাপি বিরাট চণ্সিপুঞ্চের রাজপিক আয়োজনের পণ্চাতে তাহার স্ষেহ বৃভুক্ষার 
সহজ অভিব্যক্তি মর্মম্পশা হুহয়! প্রকাশ পাইয়াছে। 

নবীনচন্ত্রের ত্রয়ী কাব্য বাংলা সাহিত্যের মন্ততম প্রধান হরি এবং বিতর্ক 
সমালোচনায় বুল আলোচিত। সমকালীন যুগ ও জীবন হুইতে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত ইহার নিন্দা প্রশংসার অন্ত নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, গ্রন্থ কৰির 
সাফল্যের নিদর্শন। মৃল্যমান যতই পরিবতিত হউক, ইহার মধ্যে“এমন কিছু 
আছে যাহাতে ক্রটি-বিচযুতির মধ্যেও সমালোচকগণ মহৎ কিছুর সন্ধান 
পাইয়াছেন। কাব্যটি সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হইল, ইহা! ইতিহাস ব! পুরাঁণকে 
বিশেষ সমর্থন করে না। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সংস্কারক গ্রক্কতি বা মহাভারত 
প্রতিষ্ঠার প্রপকে নবচবিত্র রূপায়ণ বলিয়াছেন। এবং ইহাকে ভারত ইতিহাস 
ও ভারত বাষ্ট্রনীতির দিক ইইতে অনত্য বলিয়াছেন। তথাশি ইহার পরিকল্পনার 
গাভীর্ষেই বোধকরি তিনি বলিয়াছিলেন-:? 686০০৫৫ ৪05081619 10870 
জা1]) 0:০৮৪9915 ০01051061 16 89 006 1181), )08180 ০01 009 বৈ 10606500 
(0600919.৫৬ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের সম্বন্ধে যে উদ্দ্বদিত প্রণংস। 
করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে স্বেহ সুলভ কিছু আতিশয্য আছে সন্দেহ নাই।«* 
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'আবার সনীষী হীরেন্ত্রনাথ দত বৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের যে মনোজ 
সমালোচন! করিয়াছেন, তাহা সমকালীন সারম্বত সমাজে কবিকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা 
দিয়াছে। তিনি ইহার এঁতিহাদিকতার ক্রটিকে গোঁণ কৰিয়া সাহিত্যের 
আবেদনকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন-_-"নবীন বাবুর 
ফাব্য কৃষ্ণভক্তি গ্রচার কার্ধে মহাভারতের স্থানীয় হউক। তর্ক যুক্তি গবেষণায় বুদ্ধি 
পরিমার্জিত হয়, কিন্তু হৃদয় ভিজে না। ভক্তি গ্রন্থ কুরুক্ষেত্র রৈব'্ককে বাঙ্গালীর 
জরু হুদয় অভিষিক্ত হইয়। তাহাতে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ অন্কুরিত হউক 1..." 
চারি সহন বৎসর পূর্বে মহাভারত পূর্ণাদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া! আর্ধ জাতির যে 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দেশ কাল ও পাত্র তেদে কুরুক্ষেত্র রৈবতকও নেই 
গুয়োজন সিদ্ধ করিবে ।৮৫৮ 

তথাপি সার্থক কবিকৃতিরূপে ব' ভক্তিরসের আকর গ্রন্থর্ধপে ত্রম্মী কাব্য সর্বত্র 
পরীক্ষিত ও গৃহীত হয় নাই। ইতিহাসকে অন্ব'কার করিয়। পুরাঁণকে অতিক্রম 
করিয়া আমাদের যাবতীয় পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বিশ্বীঘকে ইহ! নির্মমভাবে 
পদদলিত করিয়াছে--তরয়ী কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ গভীর অভিযোগ একদিন 
উঠিয়াছিল। ইহ! বঙ্কিমচন্ত্রের নিরুত্তাপ অস্থযোগ নহে, সমাজ প্রতিভূদের শাণিত 
সমালোচনা | বাংলার সংস্কৃতি পরিচর্যায় রক্ষণশীল চরমপন্থী সম্প্রদায় কোনরূপ 
সনাতনের ব্যত্যয় সহ করিতে পারেন নাই। বীবেশ্বর পাড়ে মহাশয় লিখিত 
“উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে” এই চরমস্স্থী মনোৌভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি 
কাব্য মধ্যে ইতিহান পুরীণের অসঙ্গতি উদঘাটন করিয়া ইহাকে «কটি সংস্কৃতি 
বিরোধী রচনা বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । তীছাঁর অভিযেধগ--“কৰি অকারণ 
পূর্বপুরুষগণের ও খষিগণের নিরতিশয় নিন্দা করিয়াছেন-_হিন্ুধর্মের ও হিমু 
সমাজের বিলোপ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন--আপনাকে হিম্কু নামে পরিচিত 
করিয়া তাহার কল্পিত কৃ ও ব্যাসের দোহাই দিয়া অহিন্তু মত প্রচার 
করিতেছেন--যে মত প্রচারিত হইলে হিন্মুর অস্তিত্ব থাকিবে ন| তাহাকে ব্যাদের 
ও কৃষ্ণের মত বলিয়! প্রতিপন্ন করিবাব চেষ্ট। করিয়াছেন ।১১৫* 

বন্ততঃ এইরূপ মতামতের বি-্্কে কৰি এবং কবিকৃতির সংস্কার “কত 
আলোচনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় এতিহাসিক যেমন তাহার 
কাছে তথ্য ও সত্যের পরিবেশন আশ! করেন, সমাজ নায়ক ও শাস্ববিধ যেমন 
কঠোর শাস্বানৃগত্য আশা করেন, তেমনি তিনি নিজেও তভীছার কাবোর মধ্য হইতে 
কিছু আশ! করিয়াছিলেন ? তাহা হইল একটি পুরুযোত্রম চরিজ্রের মুমক্নত জীবনা- 
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ঘর্শ, যাহা বাস্তবের অ+ক্ষরিক সতা না হইলেও ক্ষতি নাই, পূর্ণের পদম্পর্শে তাহা 
সত্য হইয়৷ উঠিবে। যে পটভূমিক তিনি অবলশ্বন করিয়াছেন, তাহা পৌরাণিক, 
যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক । তীহার সাফলা, তিনি পটভূমিকাঁকে 
আধুনিককালের মংশয় নিরসনের উপযোগী ক্ষেত্র রূপ নির্ধারিত করিযাছেন। এ 
যুগের দ্বন্ব বিক্ষোভ ও অনৈক্য মীমাংসায় এই প্রাচীন দেশকাল একটি উপযুক্ত 
আশ্রয় হইয়াছে। তাহার বার্তা এই যে, তিনি আধুনিক জিজ্ঞাস' তুলিয়া 
প্রাচীনতার মোহ পরিহার করিতে পারেন নাই। মধুন্থদন যে বীজমন্ত্র তাহার 
নায়ক চরিত্রে আরোপ করিয়! তাহাকে আধুনিকষুগের প্রত্তিভূ করিয়া তুলিয়াছেন, 
তিনি কৃষ্ণ চবিত্রকে মেই আধুনিকতার দীক্ষা দিতে পারেন নাই, অন্ধকার অতাঁতের 
কক্ষে কক্ষে ঘুরাইয়া তাহাকে তিনি সত্য ও মাদর্শের ধূসরলোকে সমাহিত 
রাখিয়াছেন। ইতিহাস পুরাণের ব্যত্যয়ে ক্ষতি হইয়াছে সেইখানে । এই বিচ্যুতি 
ঘটাইয়াও তাহার চবিত্র যদি আধুনিক কালের মর্মবাণীকে প্রকাশ করিতে পারিত, 
ত্বাহা হইলে তাহ! ক্রটির গণ্তীতে পড়িত না। সেইজন্যই বলিন্, হয়, তিনি 
য'হ! চ হিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারেন নাই এবং এই অপূর্ণতাটুকু তিনি তক্তি- 
লন্ধ ধনে পূরণ করিষা লইয়াছেন। 

পৌরাণিক কথা |--উনবিংশ শতাবীর শেষপাদে পৌরাণিক কথ! ও কাহিনী 
লইয়া! অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছে । সমস্ত ক্ষেত্রে যে পৌরাণিক কাহিনীর 
বিশুদ্ধতা বক্ষিত হইয়াছে এমন নছে। কেহ কেহ পুরাণের লোক প্রচলিত রূপ 
৪ সংস্বাবকে গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ প্রসিধ্* দেবতার মাহাজ্ম্য 9 কীতিকথাও 
অনেকের উপক্ষীব্য হইয়াছে । তবে সর্বাপেক্ষা আধক পরিমাণে €₹ 'ত হইয়াছে 
পুবাণের দেঁবীমাহাত্ম্য। মার্কগ্চেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশটি -যমনভাবে 
যুগচিস্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনটি আর কৌন কিছুতেই করে নাই। বোধ 
হয় পরাধীন দেঁশজীবনের সহিত নিঞ্জিত দেবকুলের একটি সাধর্ম্য অন্তত 
হইয়াছে এবং জাতীয় জ'বনের শক্ত সাধনায় এই দেবীলীলাকে মহত দৃ্টান্তরূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা পৌরাণিক কাব্যগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
তাহার্দের মধো উল্লেখযোগ্য কৰি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা 
করিব। 

পুরাণ সংস্কারের কাব্য।। হছেমচন্দ্রের ধামহাবিগ্ঠাকে (১০৮২) এই 
পর্যায়ের অস্তভুক্ত করা যায়। দশমহাবিষ্ঠা বাঁব্যের প্র্কৃতি সন্বদ্ধে কৰি নিঞ্জেই 
বলিয়াছেন--“্দশমহাবিষ্ঞ। লইয়। এই গ্রন্থ বিরচিতত হওয়াতে পাঠকগণ ভাৰিবেন 
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না যে তৎসম্বদ্ধে পুরাণাদ্দির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়-ছি। 
বস্ততঃ আমি কবিত1 রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শান্িকত। অথবা চলিত মতের। 
্রশ্ুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই ।*৬* প্রচলিত পুরাণ কথা এই যে, দৃক্ষষজ্জে 
সতী পিতৃগৃছে যাইবার বাসন! জ্ঞাপন করিলে শিব তাহাকে যাইতে নিষেধ করেন। 
তখন সতী একে একে তাহার দশমুতি প্রকাশ করিয়। শিবের অন্তরে যুগপৎ ভঙ়্ 
ও বিল্য় উৎপাদন করেন। তখন শিব আগ্চাশক্তির স্বরূপ পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
যাইতে অচ্থুমতি দেন। মহাভাগবত পুরাণে দশমহাবিষ্ভার এই রূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। হেমচন্ত্র কাহিনীকে এইভাবে পবিবর্তন করিয়াছেন--দক্ষষজ্জে সতীদেহ 
বিনষ্ট হইবার পর কৈলাস প্রীহীন হুইয়া পড়ে । সতী বিহীন শিব শোকে অভিভূত 
হইয়] পড়িলেন। নির্বাক প্রমথকুল প্রভু শিবের মতই শোকার্ত হইয়া! পড়িয়!ছে। 
এ হেন অবস্থায় কৈলাসে নারদের আবির্ভাব হুইল। নারদের বীণাধবনিতে 
আত্মসস্বিত ফিরিয়' পাইয়া শিব চৈতন্ুব্ূপিণী সতীকে জ্ঞান নেত্রে পর্যবেক্ষণ 
করিলেন এবং নাব্দকে ব্রহ্মা € পরিমণ্ডলে সেই অনাদি শক্তির ক্রিয়৷ কাণ্ড প্রত্যক্ষ 
করাইলেন। বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ড এই মহাশক্ির ছ্োোতনায় নানা রূপের মধ্য দিয়া 
আবর্তিত হইতেছে, সেখানে রূপ হইতে রূপান্তরের খেলা । ইহাই সৃষ্টি রহম্য। 
এই অনাদি শত্ির বিনাশ নাই। তীহারই বিভিন্ন রূপ দশ ব্রহ্ধাণ্ডের নিঃস্ত্রণ 
শক্তিবূপে বিরাজিত, ইহাই দশমহাব্ছা!। ব্রহ্মা পরিমগ্ডলের এই শক্তি 
মানবমনের সমূহ ভ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। মহাকালের বুকে এই শক্তির 
লীলা। এ লীলারও একটি অর্থ আছে, ইহা নিত্য মঙ্গলের বার্তাবহ। স্টি 
ব্যাপার আদৌ বিভিন্ন বা তাৎপর্য বিহীন নহে, প্রাণীকুলের ৰিকীণ ও উন্নতির 
জন্যই কালবক্ষে এই রূপান্তরের আয়োজন । জ্ঞানোন্মেষের ফলে মাচুষ এই র্হন্ 
বুঝিতে সক্ষম, অন্যথায় নহে । জ্ঞান সমৃদ্ধ চিত্ত অনন্ত শক্তির প্রেমময় প্রকৃতিকে 
অনুভব করিতে পারে। এই শক্তি প্রেমরূপে, স্মেহরূপে, ভক্তিরূপে, গ্রীতি- 
রূপে মাচুষকে নিত্য শুভের পথে চালিত করিতেছে। প্রাণীকুলের ক্লেশ নিবারণ 
করিয়!, দারিদ্রাকে হরণ করিয়া, পাপকে নিঃশেষ করিয়া! এই শক্তি অখিল বিশ্বে 
মহাজক্ক্ীর প্রসাদ বর্ষণ করিতেছে । দশমহাবিষ্ভা এইভাবে ব্রদ্ধাণ্ডের বিবর্তন 
ও মানবমনের রূপাজ্বুবের মধ্যে সট্টি মূলের এক শুভদ! শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে । 

হেমচন্দ্রের এই কাব্যে পৌরাণিক অংশ গোঁপ, সে তুলনায় তত্বাংশ গ্রথর, 
যদিও কবির মতে তাহ! সচেতন কল্পনাপ্রচ্ছত নহে। তবে কবিচিত্তের অনুভূতি 
সম্বন্ধে কবি হয়ত সঙ্জাত হইতে পারেন কিন্তু কবিচিত্বের স্ন্ধী প্রকৃতি সন্ধে সর্বতত 
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তাহার সচেতনত| নাও থাকিতে'পারে। দেশ কালের চিত্ত'গ্ুবাহ কোথাক্» কখন 
অন্তর তলদ্দেশের পলি সঞ্চার করিয়! চলিয়াছে, তাহ! ব্যক্তি কবির নিকট অস্পষ্ট 
থাকিতে পারে। এইজন্। এই কাব্য কল্পনার তত্বাংশ সম্বন্ধে কবির সাক্ষ্যই সর্বধ! 
গ্রাহ্থ নহে, দেশজীবনে সঞ্চিত ও আগত চিন্তাধারা অলক্ষ্েই হয়ত তাহার 
কাব্যের কায়া গঠণ করিয়া দিয়াছে। আমর! এই কাব্যে কবির তান্ত্রিক গ্রজ্ঞ! 
প্রাচ্ দশনের মুক্তিতত্ব ও পাশ্চাত্তা দর্শনের অভিব্যক্তিবাদ লক্ষ্য করিতে 
পারি। জাতীয় চিত্তে রক্ষিত ও আগত এই চিস্তাগ্ুলি অলক্ষ্য অতক্কিতে হয়ত 
স্তাহার ভাবসমৃদ্ধ বাসনালোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে । 
তন্ত্রে শিব ও শক্তির দ্বৈতলীলা হ্ক্টিব্যাপারের কারণ বলিয়া! বর্দিত 
হইয়াছে । নিপুণ শিবের সহিত্ত ভ্রিগুণাত্মিক! শক্তির সংযোগে স্টক্রিয়া অনুষ্ঠিত 
হয়। এই শিব ও শক্তি অভিন্নরূপে যে মহাশক্তির স্থ5ন! করে, তাহাই 'তস্ত্ের 
আগ্যাশক্তি, সমগ্র স্্টির প্রথম উৎস । ইনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর নানারূপের 
বিকাশ ঘটাইতেছেন। * 
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হেমচন্দ্র ঘোররূপ| মহাকালীকে এই অত্বয় শক্তিরূপে কল্পন! করিয়া বিশ্বস্ত র 
বিবরণ দিয়েছেন-_ 
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে। 
কমিকীট প্রাণী কায়া জনমে সে কল্লোলে ॥ 
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে । 
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মৃখ ব্যাদানে | 
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে । 
করালবদন! কালী নৃত্য করে হৃষ্কাবে ।।৬২ 
আবার ভারতীয় দর্শনে জড়বস্তর শক্তিকে মায়াশক্তি বল' হইয়াছে ইহা 
বহুক্ষেতরে আত্মচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। আত্মচৈ৬ এ বা জীবের চিৎশক্তি ক্রমশ 
উত্ব সুখী হইলে তাহা মায়াশক্ত বা জড়ের মো€কে অতিক্রম করিতে পারে । 
স্থতরাং বস্তর দর্শনে ভ্রাস্তি ৰা অদর্শনে বেদনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিবার পথ হইল 
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আত্মচৈতন্ত উৎকর্ষের সাধনা । মায়াশক্তির এই বিলয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-. 
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দশমহাবিষ্ঠায় নারদ জীবের ক্রমোন্নতির জন্য এই উপদেশ দিযাছেন--. 
লিখি বুকে মোক্ষনাম পুরা জীব, মনক্ক'ম 
“নিখিল নিস্তার পাবে” শিব কৈল আপনি । 
লক্ষ্য করি তারি পথ চাল! নিত্য মনোরথ 
জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদস্বা' জননী 1৬৪ 
দশমহাবিষ্ভায় ভারতীয় ক্ভ্র ও দর্শনের এই অভিব্যক্তি ছাডা ইহার মধ্যে 
পাশ্চ'ত্য দশনের কিছু চিন্তাও আনিযা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহু। প"শ্চাত্ত্য 
দাফন কদের বিবর্তনবাদ । উনবিংশ শতাব্বীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য দর্শন বিবর্তনবাদ 
দ্বারা বিশেষভাবে আন্দোলিত হৃইযাছে। হাবার্ট স্পেন্সারই এই তত্বের প্রথম 
উদগাতা । তিনি বিবর্তনবাণের স্তর দিয়'ছেন--. 
85৬০1001019 15 ৪8 17061906010 01 10080061 2100 2 9010010108170 
01991086101) ০01 21009110105 00111) 70101) (05 170966£: 1989553 
টি020 81) 11006910106, 10001061510 10010 0£60100, 0০7 0610109, 
00910616100 1060651092910105 ) 92100 001176 9/10101) 005 "6091060 
09001010 01006180969 ৪ 08181161 08103601009 06010+ ৩ ৭ 
যদিও স্পেন্সার শেষ পর্যন্ত এই বিবর্তনকে এক নেরাষ্ঠজনক পরিণতি বলিয়া 
মনে করিয়াছেন, তথাপি ইহা যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নীতি, এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় 
নাই । হেমচন্্রের খাঁটি হিন্দু প্রকৃতি বিবর্তনবাদের এইরূপ শুন্ত পরিণ মকে মানিয়া 
লইতে পারে নাই। তিনি ইহার সহিত ভারতীয় চিন্তার শুভ পরিণামবাদকে 
সংযোজিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাঁবীতে চিন্তাশীল বাঙ্গালী মানসে পাশ্চাত্য 
দর্শনের প্রভাব একান্ত স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল | বক্ছিমচন্্র স্বয়ং কোম্ত, মিল ও 
'বেস্থামের হারা প্রভাবিত ছুট্ছিলেন, বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দও অল্লবিস্তর 
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অঙ্থরূপ চিন্ত। ও আলোচনার পরিচয় দিয়াছেন। সেক্ষে০যে হেমচন্দ্রের পক্ষেও 
সমকালীন দার্শনিক প্রত্যয়ের ছার] কিছুট] প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নছে। পুবাঁণ 
কাছিনীর দশমহাবিছ্া। এইভাবে হেমচন্দ্রের নিকট একটি তত্ব দর্শনের কূপ লাভ 
করিয়াছে বল! যায়। 

হেষচন্দ্রের কবিভাঁৰলী (১৮৭*)।| তাহা কবিতাখলীর অস্তভূক্ত কিছু 
কিছু খণ্ড কবিতা শৌরাণিক উপাদ'ন লইয়া রাঁচত । অক্ষয়চন্দ্রেব মে উহাদের 
মধ্যে “কোথাও ধর্ম বিশ্বাম পরিস্ফুট হয় নাই ।”৬৬ কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সত্য 
নছে। হেমচন্দ্র উহার আখ্যাণকাবা ও গীতিকবিতার মধ্যে যে ধর্টচেতন! ও 
নীতিকথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ভীহার আধ্যাত্মিক মনোভঙ্গীই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তাহার ইংরেজী রচন'-__08181)190 01)61800 
11) 117015--গ্রবন্ধে তিনি ভারতীয় জীবনে ব্রান্ধ ধর্মের অন্থপযোগিতাঁর কথাই 
বলিয়াছেন । এর্ধশ হইতে বারে যে, তাহার পথ ও সমকালীন চিন্তানায়কদের 
পথ এক ছিল না। তিনি কাবোর মধ্যে সংস্কার বা ধর্মকে সুক্মভবরূপে গ্রহণ 
কিয়াছিলেন, প্রবন্ধাদির মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কা:কের প্রত্যক্ষ ভূমিক! গ্রহণ 
করেন নাই বলিয়া হয়ত সমকানীন হিমুভ'বপুষ্ট "লখক সমালোচকগণ তাহার 
মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন । 

হেমঠন্ত্র মূলতঃ উনবিংশ শতাবীর জাতীয়তার কৰি। তীহার অধিকাংশ 
শ্রেষ্ঠ খণ্ড কবিতাতে এই জাতীয়'তাবোধের পব্চিষ পাওয়া যায়। আবার 
পৌগুণিক কথাবগ্ত লইয়! রচিত তাহার খণ্ কবিতাগুলি* দেশজীবনের 
সংস্কার, তীর্থ মাহাত্মা, নদীমাহাত্ম ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। ..গুলির মধ্যে 
কৰির আধ্যাত্মিক অন্ুচিন্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

ইন্দজরালয়ে সবস্থাতী পৃজ] ব! দেবনিদ্রার মত কবিতায় সাধাএণ ভাবে দেবলোকের 
কথা এবং দেবমহিমার কথা ব্যক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে কবি মানবচিস্তাকেই বড় 
করিয়া তুলিয়াছেন। পৌরাণিক ভাবের কথাবস্ততে কৰি আধুনিক কালের আশা 
নৈবাশ্টের কথ। ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ইন্দ্রেব সুধাপান কবিতীয় দেবকুলের 
্ধাপান ও আনন্দোৎ্সব বণিত হুইয়াছে। সুধাবঞ্চিত দানবকুল দেবতাদের 
সহিত সংগ্রাম করিতে আসিলে স্থরপতি ইন্দ্র “ব্লাস ব্যসন ছাড়িয। আবার 
অরাতি সংহারে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার মধে.ও কবি শ্বাদেশিকতার প্রচ্ছন্ন 
ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

তাহার ব্যক্তিগত অশ্ভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তীর্থ ও নদী- 
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মাহাজ্বামূলক কধিতাগুলিতে। কৰি জড়জীবনে কাশীধামের সহিত জড়িত 
ছিলেন। ইহার ফলে পুণ্য বারানসধাম ও পুণ্যতোয়। গঙ্গার পবিজ্র অনুভূতি 
তাহার কতকগুলি কবিতার বিষয়বস্ত হইয়াছে “কা শীদৃশ্ত' 'মণিক পিক।” “বিশ্বেশ্বরের 
আরতি” গঙ্গার মৃত্তি, “গঙ্গ”* গঙ্গার উৎপত্তি” প্রভৃতি এই শ্রেনীর 
কবিতা । 

“কাশীদৃশ্” কবিতাঞ্তে কাশীর এতিহাপিক স্থতি ও সাংস্কৃতিক গোরব ব্যক্ত 
হইয়াছে । ভাহ্‌বী কোলে পাষাণময়ী কাশী একদিন কহুকোলাহলে পূর্ণ ছিল। 
ইতিহাসের ধারায় ইহার মহান কীতিগুলি ৰার বার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কাশীর 
মধ্যস্থলে বিশ্বেশ্বরধাম, হিন্দুর ধর্মের শিখা! এ মন্দিরে গুজ্জলিত। যে কাশী একদিন 
ভিখারী শিবের জন্য নিদিষ্ট ছিল, তাহাই আজ বিশ্বজনের মিলন ক্্েব্ত 
হইয়াছে । কবির অর্ধদপ্ধ অন্তর এই ভবরাজ্যে প্রবেশ করিয়! কিঞ্চিত শাস্তিলাভ 
করিবে। 

কাঞীর মণিকণ্িকা কুগডকে অবু্বন করিয়া হেমচন্ত্র “মণিকপগ্রিক* কবিতাটি 
বচন! করিয়াছেন। শিৰ-শিবানীর মর্ত্যলীলায় বিষণুনামাক্কিত চক্রতীর্থ মণিকর্িকা 
নাম গ্রাঞ্চ হইয়াছে। ভব-ভবানীর ন্বানের ফলে এই কুগড মহাপবিজ্র হইয়াছে, 
ভাব ভক্তজন পবিত্র স্তরে ইহাতে স্নান করিয়' অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে। 

বিশ্বেশ্বরের মাহাত্বাজ্ঞাপক আর একটি কবিতা! «বিশ্বেশ্বরের আরতিঃ ॥ ইহা 
মৌন্দিক কবিতা নহে, কাশীর গ্রসন্ন্ত্র চৌধুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত একটি 
গ্রন্থের অনুবাদ । কৰির নিজের বক্তব্য--ইহা প্রায়ই মৃূলাহুগ অন্বা্দ, তবে বাংলা 
ভাষায় পঠন ও ভাব গ্রহণের জন্ কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। যোগীশ্বর 
বিশ্বেশ্বরের রূপ ও গ্রকৃতি ইহাতে স্তোত্রাকারে বণ্লিত হইয়াছে । 

হেমচন্দ্রের গঙ্গ। মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কবিতাগুলি হইল "গঙ্গার মৃত্তি* গগঙ্গাঃ এবং 
গঙ্গার উৎপত্তি । রামনগরে কাশীবাজের ভবনে গঙ্গার মুতি দর্শনে প্রথম 
কবিতাটি রচিত। ইহার মধ্যে কবি মানবজীবনের দু:খ জালা নিবারণে গঙ্গার 
নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা কবিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে গঙ্গার পরহিতব্রতের প্রশস্তি 
ঝচিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে তাহার শ্রেষ্ঠ কবিত| হুইল "গঙ্গার উৎপন্থি । 
মনীষী রাজনারায়ণ বন্ু কবিতাটির ধর্মভাবের ভূয়সী ওশংসা করিয়াছেন । বস্ততঃ 
কবিতাটির একটি সহজ আবেদন আছে। হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতায় তত্ব 
একটু বেশী, ইহাতে বহক্ষেত্রে তীহার বক্তব্য অল্পষ্ট হইয়া! গিয়াছে। আলোচ্য 
কবিতাটি সর্বাংশে এই ক্রটি মুক্ত । ব্রহ্ম সনাতন চরণ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, জগৎ 
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ঘিরিয়! ইছার তরঙ্গের অভিক্ষেপ, পবিত্র ধারা প্রবাহে মর্তাধামকে শুচি্ুন্দর করা 
ইত্যাদির মধ্যে আমাদের স্থচির সঞ্চিত জাহ্বীর পতি তপাবনী রূপটি সমর্থিত 
হইয়ছে। ভাববিহ্বল নারদের ক নিঃস্ছত গঙ্গা মাহীত্মা কবিতাটির সর্ব একটি 
সহজ তক্তিরসের সঞ্চার করিয়াছে । 

কাশীধাম, গঙ্গা, শিব-শিবানী এই আধ্যাত্মিক বুকেই হেমচন্দ্রের ব্যক্তি 
অনুভুতি সঞ্চরণ করিয়াছে । কাশী বারানলী আব গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন কৰিতে 
গিয়া কবি ইহাদের অধিঠিত দেবত| মহেশ্বরকেও বিশেষ ভাবে শদ্ধার্ধ্য নিব্দেন 
করিয়াছেন। *অন্গদার শিব পুজা" এই শিবমাহাত্মা ঘোষিত হুইযাছে। 
বাংল! সাহিত্যে এই কবিতাটি এক অনুপম হ্যাট, এক ভারতচন্দ্রই ইহার 
তুলনাস্থল। তারতচন্ত্র অঙ্নদামঙ্গলে শিবের অন্র্দা পুজার বিবরণ দিয়াছেন-. 
কাশীর অব্নপূর্ণ মন্দিরে অন্নদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিব কাশীধামকে পুণাতৃমি 
করিয়! দাত" ' শিব নানান্বপ প্রশস্তি করিয়া অন্নদার প্রীতিলাভ করিলেন। 
কাশীর পবিভ্রতা সেই অন্পূর্ণারই কৃপা । হেমচন্দ্র চিত্রটি আকিয়াছেন বিপরীত 
দিক হইতে । তাহার অন্নর্দা শিবসমীপে নিখিলের ছুঃখ নিবেদন করিতেছেন। 
একদিন যে ব্রহ্ম“ স্বখ ছিল, আনন্দ ছিল, তাহাতে এখন জরা, ব্যাধি, পীড়া । 
অন্নদার নিবেদন দেবাদিদেব মহেশ্বর আবার পৃথিবীকে আনন্দময় করুন, পুণাতোয়। 
জাহবী শিবের এই মঙ্গল নিদানকে দিকে দিকে ঘোষণা করিবে । ভারতচন্ত্রের 
শিৰ যদি কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা দিঁষা থাকেন, হেমচন্ত্রের অন্নদা তবে 
শিবধামকে মোক্ষতীর্ঘের প্রতিষ্ঠ। দিয়াছেন । 

আখ্যায়িকা কাব্য ব! গীতিকাঁব্যেব মধ্যে হেমচন্দ্র একটি পৌর,ণক জগৎ 
স্র্ী করিয়াছিলেন । এইগুলির মধ্যে পৌরাণিক 'নথ্য বা তত্বের ফ্ হুবন্থ অনুসরণ 
ঘটিক়্াছে এমন নহে। ইহাদের বহক্ষেত্রে পৌবাণিক তথ্য অপেক্ষা পৌরাণিক 
সংস্কারের পরিচয় বেশী । দেশের সাধাবণ জীবন গ্রক্কৃতি ধূনর পৌরাণিক চরিত্র 
ও ঘটনাকে যেভাবে নীতিধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়! থাকে, ভাথার কাবো 
তাহাই হইয়াছে। আবার শান্বের অলৌকিকত! ও অতিরপ্রন কিংবদন্তী ইতিহাস 
ও ভূগোলের বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের মধ্যে যাহ! আজিও টিকিয়া আছে, সেই দেবত॥ 
তীর্থ, নদী--ইহাদ্দিগকেই তিনি লোক মনেরু সংস্গ'ব প্রন্কৃতির উপযোগী এরিয়। 
বর্ণন! করিয়াছেন। আর ইহার্দের এই রূপায়ণে কৰিচিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি 
যে সায় দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। 

বিশ্বেখর বিলাপ (১৮৭৪) ।--পুণ্য কাশীধামের বর্তমান দুরবস্থা বর্ণনা 
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করিয়। ছবারকানাথ বিছ্যাভূষণ এই কাব্যটি রচন! করিয়াছেন। বিজ্ঞ'পনে কৰি এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্বী ব্যক্ত করিয়াছেন-_তীর্ঘস্কানগুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি 
হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া! শেষ করা! যায় না । কাধী সর্বপ্রধান তীর্থস্থান, পাপও 
এখানে সর্ধপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে । পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে 
যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণনা করিয়া তাহ! হইতে বিরত হইবার 
উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্তা।”৬৭ ম্মরণাতীত কাল হইতে কাশীধাম 
হিন্দু পবি্র তীর্থস্থান । কিন্ত যুগাস্তের পাপ ও ব্যভিচারিত। কাশির পবিত্রতা 
ক্ষণ করিয়াছে । বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নবৃত্তাস্তের মধ্য দিয়া কবি এই পাপের বর্ণনা 
করিয়াছেন। প্রাচীনকালে দিবোদাস ও বেদব্যাম একবার কাশীর পবিত্রতা নষ্ট 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । তবে তাহার! পণ্চিত ছিলেন বলিয়! কাশীধায়ের 
কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরবর্তাকালে বিধর্মীদের হস্তক্ষেপে ইহার সমূহ 
শান্তি ও পবিত্রতা কুন হইয়াছে । যবন জাতি বিশ্বেশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে পারে 
নাই। ধর্মের নাম করিয়া তাহারা ধর্মকে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে। স্বার্থ 
প্রণোদিত যবন জাতি পরধর্মের মাহাত্ম্য কলুষিত করিয়াছে। আরও 
পরবর্তীকালে এঁছিকবাদী ইংরাজ জাতিও কাশীধামের মাহাত্ম্য খর্ব করিয়াছে। 
হিচ্ছুর ধর্-মর্মে তাহাদের বিশ্বাস নাই, উদ্ধত, সংশয়ে তাহারাও কাশীর অকল্যাণ 
করিতেছে । বর্তমানে কাশীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মদের পঙ্কিল মো 
মা্ছষের বিবেক অপহরণ করিয়াছে। ব্বদেশ বিতাড়িত পাতকী ছুর্জন কাশীকেই 
উপযুক্ত আশ্রয় মনে করিয়া তাহাদের পাপাচরণের ক্ষেত্র করিয়াছে। বিশ্বেশ্বর 
তাহার নাধের ৰারানসীর দুর্গতিতে বিচলিত । পাপ্ীকুলকে তিনি আর একবার 
সছুপদেশ দান করিট্ছেন। কর্তব্যকমে আত্মনিয়োগে তাছাদের চবিত্র সংশোধিত 
হউক--ইছাই তাহার কামনা । 

যুগান্তের বিরুদ্ধ জীবনধারা! প্রাচীন সংস্কৃতিকে কিভাবে বিপর্যস্ত করিয়া দেঁয়, 
আলোচ্য কবিতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। 

অপূর্ব প্রণয় বা! দক্ষবধ কাব্য (১৮৭৭)। --ছয়টি স্গে রঠিত ললিতমোগন 
মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য কাব্যটি শৌরাণিক দক্ষষজ্ঞের কাহিনী লইয়া বচিত। 
ইহার কাহিনী অংশে নৃষ্ঠনত্ব কিছুই নাই। সতীর পিআলয়ে গমনের পর হইতে 
সতীশুন্য কৈলাসের চিত্র দিয়া কাব্যটি আরস্ত হইয়াছে। নন্দী সতীদেহ ত্যাগের 
বার্ড কৈলামে আনিলে শিৰ দারুণ বিচলিত হইয়া! পড়েন । শিবের মর্মস্পর্শী 
বিলাপ করুণ ভাষায় ব্যক্ত হুইয়াছে। সতীশুন্ত কৈলাস শিবের নিকট অর্থহীন 


কাব্য সাহিত্য ৩২১ 


হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যাঞ্জয়ী শিব গৃহী মাগষের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। 
মত্যজীবের পক্ষে এই সময় দেহত্যাগ করা সম্ভব কিন্তু তিনি ত জীবন-মৃত্যুর 
উধ্র্বে। তাহার নিকট এ যন্ত্রনার কোনরূপ সমাধান নাই । তিনি দেখিতেছেন-_ 

“অভাগার ভালে দেখি সব 1বপরীত 

আগুনে না! জলে না মরে গবলে 

ভালরে শিবের করমণস্থত ।১৬৮ 

দক্ষ যে তাহাকে নিন্দ! করিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই, তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু তীব্র পতি নিন্দা যে সতীর দেহপাত ঘটাইয়াছে, তাহার ছঃখ 
ভুলিবার নহে-_এইজন্ই তিনি দক্ষের দর্প চর্ণ করিবেন। শিবের সংহার যৃত্তি- 
পরিগ্রহ, নিখিলের প্রমথকুলের আহ্বান, হ্বর্গ-মত্্য মন্থনকারী কুদ্রলীলার ঘষে 
ভাষাচিত্র কৰি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে শিৰ চরিত্রের সংক্ষুন্ধ রূপটি স্থন্দরভাষে 
প্রকাশ পাইপ । শিবের অপর মুক্তি-_মাশুতোষ রূপটিও সমানতাবে রক্ষিত 
হইয়াছে। কৰি প্রস্থতির শিবন্ততির মধ্যে শিবের এই আশ্ততোব রূপটি উদবাটিত 
করিয়াছেন-_ 


অচিস্ত্য অব্যক্ত তোমার মহুম। 
সামান্ত সাধনে কে পায় বল--" 
তবে সে ভরসা আশুতোষ তুমি 


রোষ তোষ তব ক্ষণেক হয় ।৬৯ 

তথাপি শিবের এই দেবাদিদেব রূপটিই কাবো বড হয নাই। শ্িং,।হী মানবের 
আনন্দ বেদনার অংশ গ্রহণ করিষাছেন। কৈলানে সতী সান্গিধ্যে নি অশেষ 
আনন্দ লাভ করিয়াছেন, সতীশৃন্ত ?কলাসে আবার তিনি নন্ন্যাসী ভিখারাঁ 
হইয়াছেন। ক্ষেহ প্রেমের গভীর বনে দেবতার শির্মোক খসিয় পড়িয়াছে। 
ছিন্ন সতীদেহ অবলঘ্ন করি! যে সাধনপীঠ গভিয়া উঠিয়াছে, শিৰ ভৈরব হইন্বা 
তাহার রক্ষণ কার্ধে নিযুক্ত হইয*ছেন। আবার তিনি যে নূতন করিয়া ধানে 
বসিয়াছেন, তাহার মূলে লোকাতীত এই্বর্ধ লাভের কোন অভীগ্দা নাই, “কছে 
মালা, মুখে জপ, সতী নামাবনল।” লইয়] তিনি দতীকেই অস্ত্বেষণ করিতেছেন। 
কাব্য হিসাবে ইহা! অভিনব কিছু নহে, কিন্ত ইহার সা যে সবপ্লাবী প্রেমে গ্রভাৰ 
সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা দেবতা! মানবকে সমান ভাব বিচলিত করে, তান! 
নিঃসন্দেহে প্রশংপারহ। 
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পৌরাণিক দেব মহিমার কাব্য 


তারক সংহার কাব্য (১৮৮৮ )।| শিবপুরাণ ও দেবী ভাগবতের 
তারকান্ধর নিধন কাহিনী লইয়! অক্ষয় কুমার সরকার এই কাব্যটি রচন। 
করিয়াছেন। নয়টি সর্গে বিবৃত এই কাব্যটিতে তাবকান্থর হস্তে দেবগণের 
লাঞ্ছনা, ব্রহ্ম সকাঁশে দ্বেবগণের আগমন, ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ, উম! মকেশ্বরের মিলন, 
কাতিকেয়র জন্ম ও তাহার হস্তে তারকাম্থর নিধনের কাহিনী বর্ধিত হুইয়াছে। 
কবি স্পষ্টতঃ হেমচন্দ্রের বৃত্রঘংহার কাব্যটি অন্গসরণ করিয়াছেন। তারকান্থর 
চরিত্রে বৃত্রাস্থর ও তারকা! পত্বী স্থরসার চরিজ্রে বৃত্রপত্রী এন্ট্রিলার প্রভাব 
পড়িয়াছে। এমনকি এক্র্রিলার যে শচী পদসেবার আকাজ্ষ', তাহাও সুরসার 
বুতিপদসেবা আকাজ্জর মধ্যে বিধিত হইয়াছে । কৰি নিগৃহীত দেবকুলের যে চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের মর্ধাদ! রক্ষিত হয় নাই । লাঞ্ছিত দেবকুলের 
'আত্মকলছের বিবরণ তাহাদের চবিকআ্ান্ছগ হয় নাই । তাহার্দের মধো পরাধীনতার 
বেদনা আছে, কিন্ত জাতীয়তা প্রবুদ্ধ কোনরূপ মর্মজাল! নাই । কবি পুরাঁণ 
কাহিনীর বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইগনাছেন, যুগজীবনের উপযোগী কোনরূপ বৃহৎ 
ব্ঞনার স্থতি করিতে পারেন নাই। নৈমিষারণ্যে শচী-রতি লংলাপে শচীচরিজ্রের 
মহাঙ্গভবতা প্রকাশ পাইয়াছে। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চিত্রে কৰির কৃতিত্ব আছে। 
হরকোঁপাঁনলে মদন ভন্মীভূত হইলে রতি বিলাপকে কবি মর্মস্পর্শা করিয়া 
তু্গিয়াছেন। পরমেশ্বরী অন্বিকার মধ্যে মাতৃত্বের কোমলতা ফুটাইয়া কৰি 
পৌরাশিকতার মধ্যে মানবিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। তবে কাছিনী বিবৃতি 
ছাড়া কাব্যোৎকর্ষে ইহা কোনরূপ সার্থকতা! লাভ করে নাই। 


জিদিব বিজয় (১৮৯৩) ॥ শশধর রায়ের “ত্রিদিব বিজয়” কাব্যটিও তারকান্থর 
নিধন কাছিনী লইয়া রচিত। পৌরাণিক উপাদানে ইছা৷ অধিকতর সমৃদ্ধ। 
কাত্তিকেয় কতৃক তারকান্ুর নিধনের মূল কাহিনীর সছিত কৰি মহামায়ার দ্বার! 
সন্ধাণ্ডের কি ও সংহার তত্বের চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে 
কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে। পুরাণে উল্লেখ এই যে, বিধাতার নির্দেশে দেবগণ মদনকে 
কাইয়! ধূর্জটির ধানতঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে এই নির্দেশটি দৈববাণী রূপে 
আসিয়াছে এবং হ্বয়ুং শিবানী ইন্দ্র সমভিব্যাহারে ধ্যানমগ্ মহাদেবের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন । মহাদেব তাহাকে কর্মফলের অনিবার্ধত1 জাপন করিয়াছেন । 
“দেবরাজ ইন্দ্র রাজকার্ধে শৈথিল্য দেখাইয়াছেন, তাহারই রদ্জধপথে তারক উদ্দেস্ঠ 


কাবা সাহত্য ৩২৩ 


সিদ্ধি করিয়াছে এবং মহাদেবের বর লাভ করিয়া অজেয় হইয়াছে । তবে 
মহামায়ার ক্ষমায় মহেশ্বের দেবলোকের ত্রাণ করিবেন এবং তাহার অংশে আবির্ভৃত 
কুমার তারক মংহার করিবেন। তাঁরকাস্থরের অস্তশিক্ষাকে কবি হুন্দরভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম! তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং বিদায় 
কালে রণ নিপুণ শিশ্যকে সর্ব'পেক্ষা মহার্ধ্য “ক্ষমা! অস্ত্র" দান করিলেন । মদন 
ভশ্ম বা শিববিবাহকে কবি প্রচলিত ধারায় বর্ণনা করেন নাই, সকণ ঘটনার মধ্যে 
একটি তত্বের উদঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। মদনের অশরীরী রূপ নিত্যকাল 
মাছষের মধো বিরাজ করিবে--এই বলিয়া মাহামায়! রতির এয়োতী বক্ষা 
করিয়াছেন। শিব বিবাহ প্রসঙ্গে নারদের বার্থ ভাষায় শিবস্কতি গভীর বাঞুনার 
হুষ্টি করিয়াছে । কাব্যটির মধ্যে পৌরাণিক চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । নিখিলের জীবকুল কর্মফলের সুত্রে আবদ্ধ, পরিণাম কোন ক্ষেত্রেই 
আকস্মিক -”চ_-দেঁব ও দানবকুলের উতান-পতনের এই একটি স্থত্রই মহাকাল 
নির্দেশ করিয়াছেন। নন্দী মহাকালের এই নির্দেশ দৈত্যাধিপতিকে জানাইয়াছেন__ 
কিবা জঠরের 

ভ্রণ, কিবা শিশু, যুব! বৃদ্ধ কিবা যেই 

কর্ম করে জীব এ বিশ্ব মাঝারে, ফলে 

ক্রিয়া তার স্থসময়ে, নহে ব্যর্থ পণ্র 

কভু, সুফল কুল তার যথাবিধি 

উপজে সময়ে ।** 
'তবে ভক্তির ক্ষেত্র কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। ভক্তিতে দৈত্যও বড »ইতে পারে। 
তারকাস্বরকে কবি এইরূপ ভক্ত করিয়! গকিয়াছেন। মভেশ্বরের পরম ভক্ত 
এই দেবারি তাঁরকের অস্তিম বেদনায় হুরলোকও কীঁদিয়! উঠিয়াছে। কুমার 
কাণ্তিকেয় স্থষ্টি মধো তাহাকে অমর বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন। পৌরাণিক এই 
কাব্য কাহিনীর মধ্যে চিরস্তন মানৰ নীতির এক অক্ষয় প্রতিষ্ঠ1 ঘটিয়াছে । 


পৌরাণিক দেবী মাহ।ক্যের কাব্য 


দেবী মাহ'আ্োর কাব্াগুলি প্রধানতঃ মাঝণগ্ুয় পুরাণের দেবী মাহাত্থ্য 
অংশ লইয়া রচিত। একাধিক কবি দেবী চণ্ডিকার অন্থর দলন রূশ লইয! 
গাহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দেবী আাহাজ্সোর আক্ষরিক 


৩২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অঙ্গবাদ যেমন আছে, তেমনি দেবীর মাহাত্মাজ্ঞাপক স্বতন্ত্র কাবাও আছে। 
নবীনচন্ত্র দেবী মাহাত্মোর একটি পদ্যান্থছবাদ (১৮৮৯) করিয়াছিলেন। তিনি 
চন্তীর মৃখবন্ধ 'আভাষণটি গ্চে রচনা করিয়াছেন। ইহার মধো তিনি কৌতুক 
রসের অবতারণ! ত্বার! চগ্তীততত্ব এবং চণ্তীর আবির্ভাব ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কাব্য 
অংশটি মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ । কিন্তু এই অনুবাদ প্রাঞ্জল ও স্থখপাঠ্য 
হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার গাম্তীর্য ও শব্ধ বিন্তামকে কৰি গ্রচলিত কাবারীতির 
মধ্যে যখাষথ ব্যক্ত করিতে পাবেন নাই । 

দানব দলন কাব্য (১৮৭৩ )।। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “দানবদলন 
কাব্যঃটি এই প্রসঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । ইহা! তদানীন্তন কালে বিশেষ 
গ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। গ্রন্থটির সমালোচন। প্রসঙ্গে “বঙ্গদর্শন” মন্তব্য 
করিয়াছিল---“নবীন কবি হইয়] শুস্ত নিশুস্তের যুদ্ধ কাবো বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া 
অনংসাহছসের কাজ বটে। শুস্ত নিশুস্তের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতি মানুষ গ্রফৃতি- 
বিশিষ্ট । একপক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শান্তা অহথর কুল, পক্ষান্তরে সর্বনাশিনী 
মৃত্তি বিশিষ্ট! সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী ।...কিন্ত এই কৰি প্রথমে চণ্তীর উগ্রচণ্া 
মুন্তিকে মানব মৃত্তি সদৃশী করিয়াছেন । চণ্তীকে কেবলমাত্র অত্িপ্রা্কৃত বলবীর্ধের 
আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে তীহীকে মানব প্রকৃতি শালিনী 
করিয়াছেন ।”৭১ বস্ততঃ পৌরাণিক চরিত্রের এই আধুনিক রূপায়ণই আলোচ্য 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য।* এইজন্ত। ইহার পৌরাণিক চরিত্রগুলি শান্তের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ 
থাকে নাই, পৌরাণিকতার সীম। অতিক্রম করিয়! তাহারা আমাদের সাধারণ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। অলৌকিকতার ছায়াচ্ছন্ন চরিত্রের সছিত সামাজিক 
মান্থষের এই সাধর্যবোধে সাহিত্যের আবোন বিস্তৃত হয়। শুস্তকে কবি পরম 
ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন । অস্তিমকালে মাতা কালিকার নিকট শুস্ত যেভাবে 
আত্মনিবেদন ও অংত্মলমর্পণ করিয়াছে তাহাতে তাহার কলুধিত দানবচরিক্র 
ভক্তির পুণ্যম্পর্শে সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত হইয়া গিয়াছে। দত্যদানৰ চরিত্রের মধ্যে 
মহৎ মানবিকতার সন্ধান এবং তাহার্দিগকে গভীর সহামুভূতি দিয়া গ্রহণ-- 
পৌরাণিক সাহিত্যের এই আধুনিক লক্ষণ কাব্যটিতে স্পষ্ট হুইয় উঠিয়াছে। 

কালীবিলাস কাব্য (১ম মুদ্রণ ১৮৩০ খ্বঃ) || স্বিজ কালিদাস তাহার 
এই কাবোর বিষয়বন্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “মার্কপ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সগ্ডনতী চণ্তা, 
কুমার সম্ভবীয়, কালীপুরাণ এবং যোনি'ন্ত্। এই সকল মৃল গ্রন্থ গ্রমাণান্তর” ৭২ 
কাব্যটি রচিত। অর্থাৎ কৰি ইহাতে মাতৃশক্তি কালিকার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহের 


কাৰা সাহিতা ৩২৫ 


একটি বিবরণ দিয়াছেন। শ্বরাজ্চাত রাজ সুর বৈশ্ত অধিপতি সমাধিকে 
লইয়া মেধ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তাহার! মূনিকে প্রশ্ন করিলেন 
যে বন্ধুপরিজন ও শ্বজনবর্গের জন্য এইরূপ দৈন্যুক্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায় । 
মুনি উত্তর দিয়াছেন যে নিখিলের সকল প্রাণীই অসীম ক্লেশ ও তে আত্মীয় 
পরিজনদের পালন করে। এ সমস্ত জাগতিক দৃষ্টিতে ব্যাথ্য। করিবার নহে, 
সবই মহামায়ার লীলাবিধান। সেই পনাতনী জগজ্জননী মোহের আবেশে 
জঞানীজনের মন হরণ করেন, দয়া পরবশ হইয়া কাহাকে বা সংসার বন্ধন হইতে 
মুক্ত করেন। তখন নৃপতিহয় মহামায়ার উৎপত্তি ও স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিলেন। মুনি জানাইলেন সেই জগত্যায়৷ জন্ম মৃত্ার অতীত, সাক্ষাৎ ব্রহ্ধ 
ত্বরূপিণী, তবে দেবকার্ধের জন্য তিনি মাঝে মাঝে সাকার বূপও পরিগ্রহ 
করেন। অতঃপর মেধস মুনি মহামায়ার এই সাঁকার রূপের লীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন। মহামায়ার লীল1 বর্ণন! প্রসঙ্গে কৰি মহিষান্ুর নিধন, শুভ্ত নিশ্তস্ত 
বধ, দক্ষষজ্ঞ কথা ও গিরিরাজ তনয়া গোরীর তপস্তা ও সিদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মহামায়া স্বরূপ শক্তিতে তেজোময়ী, চামৃ৭া, সতী ও গৌরী। 
রূপের অভিধ! গ্রহণ কবিয়াছেন। দৈত্য দলন, দক্ষযজ্জ ও গিরি কন্তার কাহিনীতে 
কবি পুরাণ ও "তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ +রিয়াছেন। দেবীযুদ্ধ প্রসঙ্গে 
মার্কগ্েয় পুরাণের দেবীমাহাজ্মা, দেবী পূজা সম্বন্ধে কালিক! পুরাঁণ নির্দেশ এবং 
হরগৌরী মিলন প্রসঙ্গে কুমার সম্ভবীয্ব কাছিনীকে কৰি মচেতন ভাবে অনুদরণ 
করিয়াছেন। প্রতিটি কাহিনীর উপবিভাগে কবি শাক্ত সঙ্গীতকে বণিতব্য 
কাহিনীর ধুয়ারূপে সংযোঞ্জিত করিয়াছেন। ওাহার মধ্যে কা র মূল ভাবটি 
যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি কবির আধ্যাত্মিক আঁকুতিও স্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে। শিবের বিবাহ প্রসঙ্গে কবি অপূর্ব কৌতুক রস স্থাষ্ট করিয়াছেন। 
আবার এই দেবাদিদেৰ মহেশ্বর শক্তি বিহনে কিরূপ বিহ্বল হইয়। পড়েন, তাহার 
সকরুণ চিত্রটিও কৰি দক্ষতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। এশ্বরিক বিভূতিকে 
অগ্রাহ করিয়া শিব দ্ষেহ প্রেমের বশ্তহায় ভিক্ষুক সাজিয়াছেন। পৌরাণিক 
কালিকা উপাখ্যানের প্র» উগ্রতাকে কৰি কোমলতার গ্রলেপে মধুর ও 
উপভোগ্য করিয়! তুলিয়াছেন। 

স্ুরারিবধ কাব্য ( ১৮৭৫ )1। বাম” ত চট্টোপাধ্যায়ের “হুরারিবধ 
কাব্য'টিতেও মহামায়ার দৈতাদলন বিষয় কীতিত হইয়াছে । বিজ্ঞাপনে কবি 
বলিয়াছেন “মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ছায়ামাজ অবলম্বন পূর্বক স্রারিবধ কাব্য 
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নামে পরিণত করিলাম ৮৭৩ অষ্ট সর্গে বিভক্ত কাব্যটিতে দেবকুলের স্বর্গ 
নির্বাঘন হইতে শ্বর্গ পুনরাধিকার পর্ধস্ত ঘটনা বিধিত। দেবকুলের আরাধনায় 
মছামায়ার মোহিনী রূপ ধারণ, শুস্ত নিশুভ্তকে বীর্ধপণে বিবাহ প্রতিশ্রুতি 
জাপন ও দৈত্যকুলের সহিত ক্রমাগত সংগ্রামে কবি দেবী মাহাত্থাকে বখোচিত 
উদঘাটিত করিয়াছেন। দেবীর বিভিন্ন রূপ বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 
দেবীর পুরাণৌক্ত সমস্ত রূপ ও পরিচয়কে কবি গ্রহণ করেন লাই। পার্যতীর 
দেহকোষ হইতে বহিভূর্তা হইলেন যে দেবী, তিনিই পুরাণে কৌষিকী 7ামে 
খ্যাত। কিংবা চগ্চিকা শুস্ত নিশুস্তকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব শিবের 
ছার! পাঠাইলে শিবদুতী 2মে খ্যাত হন। এগুলি কাব্যে গৃহীত হয় নাই। 
দেবী হ্বরূপের মাহাজ্্য কীর্তনে কৰি নামরূপের এধান কয়েকটি ক্ষেত্র "* গ্রহণ 
করিয়াছেন। দেবীর স্বশক্তি উদ্ভুত কাঁলিক! ও চামুগ্ডার বিবরণ তিনি অবিফৃত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বক্তবীজ দৈত্যের নিধন কালে অগ্থিকার যুদ্ধায়োজন ও 
সম্মিলিত দেবশক্তির পরিচয় প্রদানে কবি মূল পুরাণের গাস্তীর্বকে অদ্ভুতভাবে 
রুক্ষ! করিয়াছেন। হংসবিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, বুষভবাহনে যাহেশ্বরী শক্তি, 
গরুড় বাহছনে সশস্ত্র বৈষণবী শক্তি, মমুর বাহনে গুহরূশিণী কৌমাঁরী »ভি, 
বরাহরূপে অন্যতম বিষণ শক্তি, নৃসিংহরূপে নারসিংহী শক্তি, গজব্বদ্ধে ব্রধূত 
এন্দ্রী শক্তি জগন্মাতা মহামায়ার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের ভীম 
পরাক্রমে ও চামুগ্ডার প্রসারিত জিহ্বায় শূন্তদেশে রক্ত বীজের রক্ত লেহনে দেবা 
রক্তুবীজ দেত্যকুল ধংস করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দেবী চগ্তীকার 
মারণরূপের যে মহাভয়ংকরতা কৰি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহ! নিঃলন্দেছে 
প্রশংসার । দেবীর অদ্বয় মহাশক্তিবূপ শুভ্তের নিকট পরিশেষে প্রতিভাত 
হইয়াছে । হ্ৃরকুলকে ম্বরাজো প্রতিষ্ঠিত করিয়! মহামায়ার সংহার লীলার 
অবসান ঘটিয়াছে। মূলাছ্গ রচন! হিসাবে কাবাটি উল্লেখযোগা । 

দেৰীযুদ্ধ (১৮৭৮)।। শরচ্ন্ত্র চৌধুরীর “দেবীযুদ্ধ' কাব্যটিও মার্কগ্েয 
পুরাণের দেবী মাহাত্মা লইয়। রচিত। একাদশ সর্গে বিভক্ত কাব্যটিতে কৰি 
দেবী চণ্তীকার অস্থর দলনের কাছিনী বিবৃত করিয়াছেন। পৌরাণিক 
উপকরণকে কবি বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহামায়া 
বিবিধ রূপকল্পনাকে স্থন্দরভাবে চিত্রিত কবিয়াছেন। দেবকুলের মন্ত্রণ। ও 
শক্তিভূমিতে বাত্রাকালীন বিবিধ বিশ্ব সাক্ষাতের মধ্যে কৰি নিজস্ব মৌলিকতা 
দেখাইয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি অস্থরকুলের দন্ত ও দৌরায্যোর জন্ত মহাদেবকে 
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দ্বায়ী করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা চিরন্তন নীতিশাহ্ের হার সমর্ধিত। 
মহাদেব বলিয়াছেন তপন্তার অধিকার মকলেরই। দেবকুল যখন অহংকারে মত্ত 
হইয়া! বিলাস শোতে অমর! পরিবেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তখন দৈত্যগণ 
স্বকঠোর তপস্যায় অজেয় হইবার আশীর্বাদ লা করিয়াছে। ভক্তাধীন ভগবানের 
নিকট কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। জাতিবর্ণ বিচার করিয়! অভীষ্ট বরদান 
করিলে ভক্তির মাহাত্ম্য হ্ষুগ্ন হয়। দেবকুলের মোহনিজ্রাই তাহাদের পতন 
আনিয়! দিয়াছে । হ্বতরাং তাহার বরদধান দৈত্যদের নিগ্রহের কারণ নহে। 
অবশ্ত এই তপশ্যার ফল যখন বিশ্ববিধানকে লংঘন করে, 'তখন পত্তন অনিবার্ধ । 
শুশ্ত ন্শুত্ত বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই বরলাভ করিয়াছিল, এখন তাহাদের অত্যাচার 
গগনচুন্বী হইয়াছে। এই কর্মফলই তাহাদের ধ্বংস ও বিন আনিয়। দিবে। 
তক্ত বসল দেবাদিদেবের চরিত্রটি এইভাবে স্ন্দর হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। 
বিন্প বিজয় অধ্যায়ে সাধনার বিচিত্র বিদ্বের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । সাধনায় 
সিদ্ধিলাত অত্যন্ত ছুরহ। অনৈক্য, ঈর্ষা, স্বার্ণ, অবসাদ, আত্মকলহ সাধনার 
জীবন্ত বিদ্প, দেব মানৰ সকলেই ইহার কুক্ষিগত। ইহাদের প্রকোপ হইতে 
উদ্ধার পাইলে পিদ্ধি অব্তন্ভাবী। সৎ্গ্ররুর নির্দেশে কঠোর আত্মশাদন ও অসীম 
ধৈর্ষেব ছার! এহ খিদ্ব বিজয় সম্ভব হয়। 

দেবী যুদ্ধের বিষরণটি ইহাতে মুলাহছগ হুইয়াছে। ধুঅলোচন, চুমু, এক্ত 
বীজ, নিশুস্ত, শুস্ত প্রভৃতি দৈত্যবীর সংহারে মহামায়ার কালিকা, চামুগ্তা, ও 
চণ্রিকারূপ ঘথাস্থানে ত্ধিত হইয়াছে । কৰি তাহার শ্িব্তী রূপটিও গ্রহণ 
করিয়াছেন। শিবানীর নির্দেশে শিব শুস্তকে ভ্রিলাকের আধিপ ত্যাগ করিবার 
শেষ উপদেশ দান করিয়াছেন, কিন্তু মদগব শুভ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, 
পরুন্ত তীব্র ভাষায় গুরুনিন্দ করিয়াছে। অতঃপর চণ্গিকা তাহার সংহারে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পৌরাণিক নির্দেশকে ঈধৎ পরিবত্তিত করিয়া কৰি 
দেখাইয়াছেন যে শুস্তের অবিচল প্রতিজ্ঞা পরায়ণতার জন্য দেবী স্বয়ং তাহার 
দ্বার। কেশাকর্ধিত। হইতে চাঁচিয়াছেন এবং পরে তাঁছাকে একক শক্তিতেই 
পরাভূত করিয়াছেন। অন্র দূলনের এই অভিনব ভূমিকার মধ্যে দেবীর যথার্থ 
মাছাত্যু প্রকাশিত হইয়াছে। দেবী মাহাত্মের কাব্য হিসাবে অশান্ত রচনার 
তুলনায় ইহাকে দার্থক বল! চলে। 

সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় উনবিংশ শতাষীর শেব পাদে 
পৌরাণিক কাব্য দাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নহে। পুরাঁণ চেতন! ব্মসেক্ষা পুরাণ কাহিনীর 
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দ্বিকে অধিকাংশ কবির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পুরাণ চেতনাকে উপলব্ধি করিয়া 
তাহার বধার্থ ব্যগ্রন! আবিষ্কার করিবার ছৃর্ধহ লাধনা প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই। 
একমাজ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে কবিকৃতির এই সিদ্ধি কিছুট] লক্ষ্য কর 
যায়। ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা সমগ্র দেশ কালের চিন্তার সহিত 
গৃহীত হুইয়াছে। তাহারা পুরাণ নির্দিষ্ট চরিও ও কথাকে গ্রহণ করিলেও 
তাহাদের মধ্যে নবযুগোতুণত আশা আকাজ্জার প্রকাশ ঘটা ইয়াছেন। যুগন্ধর কৰি 
হধুন্দন কবিকৃতিতে যে হূর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, অন্ত কোন কবির ভাগ্যে 
তাহা! ঘটে নাই। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তাহার প্রদশিত পথে স্বকীয় রীতিতে 
পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সংস্কৃতির রক্ষণ ব! পুনর্মার্জন। দ্বার! তাহারা! জাতীয় চিন্ত।কে 
কিছুটা প্রদীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। অন্থান্ত তৃরি প্রমাঁপ কাব্য ও তাহাদের 
রচয্সিতাগণ এইরূপ কোন বৃহৎ চিন্তার হুত্রপাত করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 
কাহিনীগত আবেদনে আক্কষ্ট হইয়া দেই কাহিনীর কাব্যব্ষপকেই তাহার 
পাঠক মহলে উপহার দিয়াছেন। বাঁমায়ণ মহাভারতের করুণ ও বীর রপাত্মক 
কাহিনী, লোৌকশ্রুতিতে যেগুলি পূর্বেই আদৃত, সেইগুলিকেই তাহারা কাব্যরূপ 
দিয়াছেন। রাবণ ছুর্ধোধন আপন অকৃতি-গৌরবে যে ম্মরণের শীর্ষচু্ডায় 
সমালীন, তাহা যুগান্তরের মানুষও জুগুপ্প'-সংস্কীরের মিশর অস্থভূতিতে সাদরে 
গ্রহণ করিবে। পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে দেবকুলের অলীম লাঞ্ছনা বণিত 
হুইয়াছে। এইরূপ নিগ্রহে বৃহৎ দেশজীবন আপনার দূরদৃষ্টের ছায়াপাত 
দেখিয়াছে এবং তাহ! হইতে মুক্তির জন্ দেবানুরূপ মহাশক্কির শরণাপন্ন হইতে 
টাহিয়াছেন। আলোচা পর্বের কৰিগণ সাধারণ জীবনের এই সহজ আকাজ্কাকেই 
রুপ দিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য তাহার! উদ্দেস্টাকুল বিক্ষিপ্ত ঘটন! নির্বাচন 
করিয়া তাহাদের কাবারূপ দিয়াছেন । এগুলি মহাকবিদের রচনা নহে, ষুগান্তের 
কলধ্বনি তাহাদের স্ব কয়েকজনই শুনিতে পাইয়াছিলেন। সেই জন্ত কাব্য 
রবপায়ণে নবধুগ চেতন! অপেক্ষা! পুরাতন সংস্কারই জয়ী হইয়াছে । শতাব্দীর 
€শষভাগে ধর্ম সংস্কৃতির যখন পুনরুজ্জীবন হর হইয়াছে, তখন এই কবিকুল 
পোঁরাণিক কাহিনী ও চবিজের মহিমীকে বথাসাধ্য উজ্জল করিয়! দেশ কালের 
সমক্ষে আপনাদের ভূমিক! রাখিয়। দিয়াছে 
পাদটাকা। 

১। বাংল] আখ্যায়িকা কাব্য-্প্রভাময়ী দেবী পৃঃ ৩৩ 
২। বাল্সীকি রামায়ণ-_রাজশেখর বসু পৃঃ ২২০ 
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কাব্য সাহিত্য ৩২৯ 


বালিবধ কাব্য, পর্থ সর্গ_গিরিশচন্্র বসু 
বাঞ্সীকি রাম।য়ণ--রাজশেখর বস পৃঃ ২২১ 
বাশিবধ কাবা, ৪র্থ সর্গ__গিরিশচন্ত্ বসু 
এ 
ভার্গব বিজয় কাব্য সমালে।চণা1--ভ গঁব বিজয় গ্রন্থ সংখোজিত--গোপালচন্ত্র চক্ররতাঁ 
ঙঁ 
এ 
মুকুটোদ্ধার কাব্য, বিজ্ঞাপন-_হরিমে হন মুখোপাধ্যায় 
এ পৃঃ ১৭৪ 
উমিল! কাব্য-_দেবেজ্্রনাথ সেন পৃঃ ২৩ 
রাবণবধ কাব্য, উপক্রম--হরগোবিন্দ লঙ্কব 
সীত।চরিত্র, শিরোণাম1-কৃষ্েন্্র রায় 
যাদব নন্দিনী কাবা, ৩য় সর্গ 
এ ৫ম 
অভিমন্ত্যু সম্ভব কাব্য--প্রসাদ দাস গোস্বামী, ৮ম সর্গ 
দুর্যোধন বধ কাব্য, ২য় সর্গ--জীবনকৃষ্ণ ঘোষ 
+  তয়সর্গ 
পাওঁব বিলাপ কাবা, ২য় সর্গ হরিপদ কৌয়ার 
নৈশকামিনী কাব্য, ১১শ স্তবক-বিপ্পনবিহারী দে 
বৃত্রসংহার কাবা, বিজ্ঞাপন-হেমচন্ত্র বঙ্গো।পাধ্যায় 


কবি হেমচন্দ্র--অক্ষয় চন্দ্র সরকার পৃঃ ৭৫ 
কবি হেমচন্ত্র--পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্য।য়, স হিত্য চৈএ এংখ্যা. ১৩১৯ 
কবি হ্মচন্দ্র--অক্ষয়চন্ত্র সরকার পৃঃ ৮১ 
বৃ দংহার কাব্য, ১২শ সর্গ-_হেমচন্ত্র ধান্দা।পাধ্যাখ 

এ 


বৃত্র সংহার-_বঙ্কমচন্ত্র। বঙ্গদর্শন, ফা্তুন ১২৮১ 

বৃ্র সংহার কাব্য, ৭ম সর্গ__হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ ১২শনর্গ 

বৃত্র সংহার কাব্য, ১৩শ সঠ-হ্মচন্দ্র বন্দেযাপাধ্যায় 


অ'মার জীবন, ৪র্থ ভাগ । নবীনচন্ত্র-রচনাবলী। ২য় খণ্ড। পরিষং সং। পৃঃ ৪৯২ 
এ পৃঃ ৪৫৮ 
এ আখ পৃঃ ৮৮ 
ঞঁ ৫ম ভাগ, তয় খও পৃঃ ৩০৯ 
এ গৃঃ ৩০৯ 
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পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


বৈবতক, ১৭শ সর্গ-নবীনচস্ত্র সেন 
কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ --নবীনচন্ত্র সেন 


এ 
&$ ৯৭শসর্গ 

মহাভারত+ আদি পর্ব-_রাজশেখর বসু পৃঃ ৯৫ 
এ পৃঃ ৯৬ 


মহাভারত, আদি পর্ব, কাশীরাম দাস-_-ঢারুচন্র বন্দ্যোপাধ্য।য় সম্পাদিত পৃঃ ২১৪ 
বৈবতক-কৃরুক্ষেত্র-প্রভাস_ডঃ অ.সতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত । ভূমিক! 


পৃঃ ৪৬ 
আধুনিক বাংলা কাব্য__তারাপদ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২২৮ 
এ পৃঃ ২২৯ 
এ পৃঃ ২৩০ 


প্রভাস, ১ম সর্গ-নবীনচন্ত্র সেন 

বরৈবতক, ১৭শ সর্গ--নবীনচন্ত্র সেন 

কুরুক্ষেত্র সমালোচনা--নন্যভারত, আশ্বিন সংখা, ১৩০০ 

আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ । নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পরিষৎ সং। 
পৃ ৯৩--৯৪১৯৭ 

কুরুক্ষেত্র ও নব্য ভারত-_হীরেন্্রনাথ দত্ত। সাহিত্য, ফান্তুন সংখ্য।, ১৩০০ 

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-ডঃ অপিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা্দিত। 


ভূমিকা পৃঃ ৩৫ 
উনবিংশ শতাধ্দীর মহাভারত-_বীরেশ্বর পাড়ে পৃঃ ১১৫ 
আমার জীবন, €র্থ ভাগ-_নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ওয় খণ্ড। পরিষৎ সং। পৃঃ ৯১ 


নবীনচন্দ্রকে লিখিত বন্িমচন্দ্রের পত্র, ১০ই জান্নুয়ারী, ১৮৮৩। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ, 
নবীনচন্দ্র-রচণাবলী, ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪৬২ 
নখীনচন্দ্রকে লিখিত স্তর গুরুস/স বন্দ্যে:পাধ্যায়ের পত্রাবলী--এ, ৩য় খণ্ড, 
পৃঙ ৭৭---৯০১ ৩১৪ 
কুরুক্ষেত্র সালোচনা-হীরেন্ত্র নাথ দত্ত। সাহিত্য, কাতিক সংখ্যা» ১৩০১ 


উনবিংশ শতাব্দীর মহাভ।রত--বীরেশ্বর পাড়ে পৃঃ ২৪৯ 
দশ মহাবিদ্য।-বিজ্ঞাপন-_হেমচন্দ্র বঙ্গেযোপাধ্য য় 
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কাব্য সাহিত্য ৩৩১ 


কবি হেমচন্ত্র-অক্ষয়কৃমার সরকার পৃঃ 5? 
বিশ্বেশ্বর বিলাপ, বিজ্ঞাপন--দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-_ 
অপূর্ব প্রণয়, ২য মর্গ-_ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
৪ £মসর্গ 
ত্রিদিব বিজয়, ৮ম সর্গ-শশধর বায 
বঙ্গ দর্শন, চ্যাষ্ঠ-_১২৮০ 
কালী বিলাস কাব্য, মুখবন্ধ-ঘ্িঙ্জ কালিদাস 
সুবাবিধ কাব্য, বিজ্ঞাপন_-রামগতি চট্টোপ|ধা।য 
মার্কগডেয পুবাণ, দেবীমাহা গ্র্য-পঞ্চাণীতম ৪ অফাশীতম অধ্যাষ 


দৃস্পহম অধ্যাস্ত 
নাট্য সাহিত্য 


উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে সামাজিক আন্দোলন বা রাজনৈতিক উত্তেজন! 
ততথানি তীব্র ছিল না ৰলিয়া শেষপাদের নাট্য সাহিত্য প্রধানতঃ পৌরাণিক 
ভাবধারাকেই গ্রহণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সামাজিক সমস্যা ও অশান্তি 
উপত্রব লইয়া! শতাব্দীর প্রথমদিকে অনেকগুলি সামাজিক নাটক ও প্রহসনের হৃঠি 
হইয়াছে। কিন্তু এই যুগে সামাজিক গ্রশ্নগুলির উপর একপ্রকার মীমাংস৷ টান! 
হইয়াছিল। ব্যক্তি স্বাতস্ত্রের প্রকাশ, সংস্কার মুক্তির আয়োজন, বিধবা বিবাহের 
সমর্থন গ্রভূতি প্রগতিশীল চিন্তাধারা শতাব্দীর শেষ পাদে নীতিনিষ্ঠার কঠিন 
মুদগরে হঠাৎ করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হয় । আমাদের সমাজ জীবনে এই প্রশ্নগুলি 
সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইহাদের শেষ উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।১ সমাজ চিন্তার এই 
বিপরীত প্রকৃতিতে অনিবার্ধভাবে এযুগের নাটকে সামাজিক জিজ্ঞাসার তীব্রতা 
অনুভূত হয় নাই। আবার হিম্দুমেল!, ভারতসভা, জাতীয় মহাসভা। ইত্যাদির 
প্রতিষ্ঠ। ছাঃ1 দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার যে নৰপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়, তাহ ক্রমশঃ 
পরিপুষ্ট হইয়া বিংশ শতাবীর প্রারভে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণ তা লাভ 
করে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারায় জ্যোতিবিন্্রনাথ প্রমূখ নাট্যকার- 
বুন্দ এতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও বিংশ শতাবীর কোঠায় 
ছিজেন্দ্রলালের মধ্যেই ইহার চরমোক্নতি ঘটে । সমকালীন দেশ জীবন এই উভয় 
প্রকার চিন্তা চেতনার ছারা বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হয় নাই। পরস্ত হিন্দু জাগৃতির 
প্রভীব ৰিশেষভাৰে শ্রীরামকুষ্জের দিব্যজীবন দেশবাসীর সমক্ষে একটি উজ্জল 
অধ্যাত্ম আদর্শ সংস্বাপিত করিয়াছিল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এইবপ 
জীবনচিন্তার প্রতিফলন সহজসাধ্য হইয়াছে । 

এ ষুগের পৌরাণিক নাটকে ধাত্রাগানের অহ্থবূস সঙ্গীতের আধিকা এবং 
ভক্তির উচ্ছ্বাস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । আবার ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক কথাবস্তর 
অবিরুত অন্ুসরণই ঘটিয়াছে, নব যুগের মানব জিজ্ঞাসার ক্র ব্যঞচন প্রায় ক্ষেত্রেই 
অন্তত ছিল। তবে লনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পুঠির জন্য সেবা, দয়া, পরার্থ 
প্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানব ধর্মের গুণাবলী কিছু কিছু নাটকীয় চরিঅগুলিতে 
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সংযুক্ত হইয়াছে । দেশের আধ্যাত্মিক অমুপ্রেরণার ইহ! মানবিক অভিব্যক্তি এবং 
বৃহত্তর ধর্ম সাধনের উপায় রূপে ইহাদের মূল্য স্বীক্ুত। মাহষের উচ্ছৃঙ্খল 
পুরুষকার নহে, হ্বণিয়ন্ত্রিত চরিত্র ধর্মই যাহা কিছু মানবিক উপাদান রূপে ইহাদের 
মধো গৃহীত হইয়াছে ; ইহা! ছাড়া সর্বত্রই অলৌকিকফতা৷ ও অতিানবিকতা' দেবতা 
ও দৈবের নিরক্কুশ প্রতিষ্ঠা, অসম্ভব ও অতিরঞ্রনের একচ্ছত্র আধিপত্যা। 

আমরা শতাব্দীর শেষপার্দের এই পৌরাণিক নাটক ও নাট্যকারদিগের একটি 
ধার! বিবরণী দিতে চেষ্ট। করিব। মনোমোহন বস্থকে এই পর্বের প্রথম নাট্যকার 
রূপে গ্রহণ করা যায়। তাহার নাটকে গতি বহুলতা এবং ভক্তিরসের কথ! পূর্বে 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে । এ সম্বদ্ধে কিছু বিস্তৃত আঙোচন৷ প্রয়োজন । মনোমোহনের 
নাট্যধার! বাংল! নাটকের আদর্শ ও প্রেরণ! হইতে দুরবর্তাঁ হুইয়া পড়িতেছিল 
ৰ্লিয়া নাটা সাহিত্যের ইতিহা!সকার অভিমত পোৌঁষণ করিয়াছেন।২ সিদ্ধান্তটি 
সম্বন্ধে দ্বিমত প্রকাশ করিবার অবকাশ নাই। কারণ তিনি নাটকের মধো এত 
সঙ্গীতের প্রয়োগ করিতেন যে ইহাতে অভিনয় ক্রিয়া! অপেক্ষা গীতিহ্থরই প্রধান 
হইয়া উঠিত। এইজন্য তাহার নাটককে আধুনিক শিল্পরীতির বাংলা নাটকের 
অনুক্রম বল! যায় না। তবে এই কথাটি মনে বাঁখা সমীচীন যে নাটকের মধ্যে 
দেশকালের একটি পরিচয় অবশ্যই থাকিবে যে দেশ অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতকে 
বহুদিন ধৰিয়। স্থান দিয়া আপিয়াছে। যেখানে দেবতার কথা প্রার্কৃত ভাষা 
উচ্চারিত হয় ন! সেখানে দেবমহিমার নাটকগুলিতে গাঁনের প্রাচুধ থাক একান্ত 
স্ব(ভাৰিক | ইহ! বাংলাদেশের মনোধর্ষের কথা এবং মনোমোহন তাহার নাটকে 
ইহাঁকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সতী নাটকের ভূমিকাতে টি ' এ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
করিয়। বলিয়াছেন: “ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের 
তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয্নোজন। হইটী জাতীয় কচিভে্দে স্বাভাবিক । 
যে দেশের বেদ অবধি গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত স্বরসংযোগ ভিন্ন 
সাধিত হয় না, যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ 
করে না,..... অধিক কি, যে দেশের দিবা ভিক্ষু ও রাত.ভিখারীরাঁও গান না 
শুনাইলে পর্যাঞ্চ ভিক্ষান্ন পাইতে পাবে না সে দেশের দৃশ্ঠকাব্য যে সঙ্গীতাতক 
হইবে, ইহা বিচিত্র কি?"৩ এইজন্ত তাহার নাটকগুলি 'গীতাভিনয়” পর্যায়ভুক্ত 
হইলেও সেগুলির নাট্যিক আবেদন কম ছিননা। সে যুগে নাটকের শিল্পকল৷ 
অপেক্ষা নাটকের বক্তব্য এবং বাণীতঙ্গীই বড় হইয়! দেখা দিয়াছিল। মনোমোহুন 
আবার বাণী ভঙ্গীরই একটি দিক-স্থরের দিকে অধিক দৃ্ি দিয়াছিলেন। সেইজন্ত 
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পৌরাণিক কথার মধ্যে তিনি সর্বত্র আত্মবিলোপ ঘটাইতে পারেন নাই, দেব চরিত্র 
জাকিতে গিয়া অনেক ক্ষে্জে গ্রাফত সংসারের জীবনচিত্র আকিয়াছেন। সংগীত- 
গুলিতে আধ্যাত্মিকতা৷ বা! ধর্মভাব প্রকাশ কর! ধেমন সহজ, সংলাপে ঠিক তেমন 
নছে। সংলাপ লৌকিক হইলেই নাটক লৌকিক স্থরে নামিয়া আমিবে। 
পৌরাণিক পরিম গুলে লৌকিকতার অনধিকার প্রবেশে তাহার পৌরাণিক নাটকের 
বিশুদ্ধতা অনেকখানি ক্ষন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

তাহার প্রথম পৌরাণিক নাটক “রামাভিষেকে'র বিষয় পূর্বে আলোচিত 
হুইয়াছে। তাহার অন্তান্য পৌরাণিক নাটক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

সভীনাটক ॥ 'সতীনাটক? (১৮৭৩) মনোমোহনের যথার্থ ঠবশিষ্ট্যপূর্ণ রচন| | 
ইহ! পুরোপুরি একটি গীতাঁভিনয় । নাটকের অন্তর্পিহিত ভক্তিভাঁব দেবষি নারদ 
ও তৎ শিশ্য শাস্তি রামের গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হুইয়াছে। আবার প্রস্তাবনা 
অংশে নটনটার অবতারণা করিয়া! লেখক সংস্কৃত নাটকের ধারাটিও অক্ষুণ্ন 
বাখিয়াছেন। 

পৌরাণিক দক্ষষজ্জের কাহিনী লইয়া সতীনাঁটক রচিত। একাধিক পুরাণ ও 
তগ্ত্রে ব্রহ্ম পুরাণ, স্বন্ধ পুরাণ, বামন পুরাণ, কৃর্ম পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, 
স্বতন্ত্র তত্র গ্রভৃতির মধ্যে দক্ষ বাজার বিবর্ণ বা! সতীর দেহত্যাগের কাহিনী বিবুত 
হইয়াছে। এই সমস্ত পুরাণে স্থাইতত্ব প্রসঙ্গে দক্ষরাজার বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
আবার শিব মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে গিয়া! সতী শিবের সম্পর্ক এবং প্রসঙ্গক্রমে 
দক্ষের সহিত বিবাদ সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গে দক্ষ- 
শিবের এতখানি আলোচনার কারণ আছে। অনার্ধ দেবত| বলিয়া শিবের মর্যাদা 
বহুদিন আর্ধ সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। বহুদিনের সামাজিক সংঘর্ষে আর্ধলমাজে 
শিবের আনন প্রতিষ্ভিত হয়। এই সামাজিক ইতিবৃৰ, পুরাঁণগুলিতে দক্ষ শিবের 
বিবাদের মধ্যে পল্লপবিত হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। মনোমোহন বন্থও এই পুরাণ 
কথ! হইতে সাধারণ বিবাদমূলক কাছিনীটুকুর অবতারণা করিয়াছেন । ভূগুষজ্ঞে দক্ষ 
প্রজাপতি কৈলাপনাথ শিবের দ্বারা যথোচিত অভ্যধিত হন নাই । তিনি জামাতাঁর 
উপর দাকুণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইহার প্রতিশোধে তিনি এক মহাধজ্ঞের আয়োজন 
করিয়াছেন। এই শিবহীন যজ্ছে শিবের অবমান্না ও সতীর দেহত্যাগ নাটকের 
বিষয়বস্ত হইয়াছে । নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় এই মহাধজ্ঞ সম্বন্ধে নারদের উক্তি £ 
“সে বজ্ধের নাম “দক্ষষজ অথব| “শিবহীন বজ'£ অভিমান তার মূল, দর্প তার 
কাণ্ড, মত্তত1 তার পাতা, শিবাপমান তার ফুল ..অশিৰ বজ্ের অশিব ফল বৈ আর 
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“কি হতে পারে ?”* অশিৰ ফলরূপে সতীর দেহপাত ঘটিক়াছে। নাট্যকার এই 
পরধান্ত অগ্রসর হুইয়াছেন। দক্ষবজ্জ বিনাশ বা দক্ষের মর্মাস্তিক দণ্ড দানের বিষয় 
নাটকে গৃহীত হয় নাই। 

নাটকের উপসংহার সতীর দেহত্যাগে । বিষয়বদ্ত ও উপস্থাপনার দিক দিয়া 
ইহাই সঙ্গত। কিন্তু এদেশীয় লোকের মিলনাস্তক কাহিনীর প্রতি একটি বিশেষ 
আগ্রহ থাকায় তাহাদের মূখ চাহিয়া! লেখক পরবর্তীকালে ক্রোড় অঙ্করূণে হুর- 
পার্ধতী মিলন অংশটি সংযোজন করিয়াছেন। এই অংশটি যাহাত্তে পৌরাণিক 
সত্যের অপহৃব না ঘটায় তাহার জন্ত নাটাকার হবপার্যতীর অর্ধনারীশ্বর 
মৃততির কল্পনা করিয়াছেন। শিব সতীকে বলিতেছেন-_-“এবার দুই দেহে আর 
ুব না, এস অর্ধাধিভাবে দুজনে এক হই ।* বলাবাহুল্য, নাটকের শিল্পকলায় ইহা 
গুরুতর ক্রুটি এবং সাধারণের স্কুল শিল্পবোধের খাতিরে নাট্যকার এই ক্রুটিটুকু 
পরিহাস করতে পাবেন নাং । 

চরিত্র চিত্রণে দেখা! যায় ইহার দক্ষ, প্রন্থতী, শিব, সতী, নারদ, নন্দী প্রভৃতি 
প্রধান চরিত্রগুলি সবই পুরাণ আহত । তবে ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা 
প্রীয় ক্ষেত্রেই অ্পস্থিত। ইহারা সকলে মিলিয়' বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের 
্দ্ব-যধুর চিত্রটি ফুটাইয়া! তুলিয়াছেন। দক্ষপুরী ও কৈলাস বাঙ্গালী কন্তার 
পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহ বূপে চিত্রিত হুইয়াছে। দুইটি পরিবারের অসম আত্মীয়তার 
অশাস্তি গৃহত্বামীদের একদিকে দক্ষ ও অন্যদিকে শিব ছ্বাবা অন্তভূত। একটি 
তৃতীয় পক্ষ এই মিলন বা বিদ্বেষের সহায়ক ক্সে, আলোচ্য «'' কে নারদ সেই 
ভূমিকাটি গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইহাদের মধ্যে শিব চরিত্রেই পৌরাণিক মহিমা কিছুট' রক্ষিত হুইয়াছে। 
নারদ, শান্তিবাঁম, সতীর মত শিবতক্তদেব ত কথাই নাই, বিপক্ষে দক্ষপ্রজাপতিও 
শিবের মহছিমময় রূপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শিবের মহত্ব সম্বন্ধে দক্ষেরও 
একদিন ধারণ। ছিল, তিনি “নকল দেবতার চেয়ে মহিমাতে বড়, এই্বর্ষে বড়, রূপ 
গণ বিদ্যা সাধ্য সর্বপ্রক'রেই বড়।”৫ দক্ষ এ ধারণা রাখিতে পারেন নাই, ইহা 
তাঁহার ঘর্ভাগ্য । শিবের একটি আত্মভাঁষণের মধ্যে তাঁহার পরিচয় সপরিষ্ফুট 
হইয়াছে-_-“"সকল দেবতা! সকল প্রকাঁর অপ" ভূষণ বাহন এশ্বর্ধে শ্র-ন্‌, আমি 
সকলের পরিত্যক্ত বাহন ভূষণ বিভবেই তুষ্ট। সকলের পানীয় অম্বত, আমার 
'বিষ। সকলের বহুতে, আমার অল্লেই তোষ তাই নাম আশুতোব। আমার 
আশুভ নাই, তাই নাম শিব।”৬ তবে আলোচ্য নাটকে শিবের ভূমিক! বিশেষ 
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নাই বলিয়া তাহার গুণরাজির যথোচিত বিকাশ ঘটে নাই। তাহার ভক্ত 
বখমল রূপটি শাস্তিরামের প্রতি বরদানে এবং প্রেমময় রূপটি সতী সংলাপে 
প্রকাশিত হইয়'ছে। 

সতী ও প্রস্থতী চরিত্র ছুইটিতে নারী জীবনের স্বভাবধর্ম ও আদর্শের ছ্ছ 
সথচিত হইয়াছে । পৌরাণিক চরিজ্র হইলেও ইহারা বাংল! দেশের বন্া ও মাতা। 
স্বামী ও পিতা এবং স্বামী ও কন্া এই দুইটি অবিচ্ছেন্ট সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ 
আসিলে জীবন কতখানি মর্মস্ত্দ হইয়। উঠে, এখানে তাহা দেখা যায়। সতীর 
চরিত্র আগাগোড়া মানৰী রূপে চিত্রিত হইয়াছে । শিব সমক্ষে তাহার পৌরাণিক 
দ্বশমহাবিষ্তার কপও নাট্যকার দেখান নাই। ন্গেহ বৃভুক্কু মাতা ও বীতস্পৃহ 
পিতার সমক্ষে এক কোমল প্রাণ কন্'র আত্মাহুতি সমগ্র পৌরাণিক মহিথাকে 
ন্লান করিয়। দিয়! অপূর্ব মানব রসের সঞ্চার করিয়াছে। 

এই নাটকের একটি অদ্ভুত সুন্দর চরিত্র শাস্তিরাম। ইহা! পৌরাণিক চরিত্র 
নয়, নাট্যকারের মৌলিক হরি। ভক্তি, তম্ময়ত। ও তত্জ্ঞানে শাস্তিরাম দেব্ধির 
উপযুক্ত শিশ্ত । নারদ এই শিষ্য সম্বন্ধে যথার্থ উক্তি করিয়াছেন “নিগ্রিন্প ভাবুক, 
গ্রকৃত ভক্ত, বিরক্ত বৈষ্ণৰ, প্রলাগী, দরিদ্র সেবক।%৭ পরম ভক্ত নারদ 
দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত থাকায় তাহার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি উপাসনা করা সম্ভব 
হয় নাই, সে ক্ষেত্রে শাস্তিবামই নাটকের মধ্যে ভক্তিরমের ধারাটি টানিয়া 
রাখিয়াছে। 

করিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) ।। পুরাণ প্রথাীত রাজ! হরিশ্ন্রের কাহিনী এককালে 
অত্যান্ত জনপ্রিয় ছিল। মার্কগ্েয় পুবাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতিতে হুরিশ্চন্দ্রের 
উপাখ্যান আছে। আবার দশম শতাব্দীতে রচিত ক্ষেমিশবরের সংস্কৃত নাটক 
“চগ্তকৌশিক'ও বাংলায় অনৃদ্দিত হইয়া হরিশ্চন্দ্র কাছিনীর লোক প্রিয়তা বাড়াইয়া 
তুলিয়াছিল। সেইজন্য হুরিশ্তন্্রকে লইয়া একাধিক নাটক রচিত হুইয়াছে। 
হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় দান ও চারিত্রিক মহত্বই এতথা'নি লোকপ্রিয়তার কারণ। 
মনোমোহন এই মহৎ চারিক্র ধর্মের একটি নাটকীয় উপস্থাপন! দিয়াছেন। আবার 
ইহার মধ্যে পরাধীনতার শানন শোষণের ইঙ্গিত দিয়া আমাদের জাতীয়তা" 
বোধকে ও উদ্ধৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। 

মার্গ্রেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে যে মুগয়াবেনী 
রাজ! ছরিম্চন্দ্রের শরীরের মধ্যে সর্ব কার্ষের বিনাশকারী ভয়ঙ্কর বিশ্বরাজ প্রবিষ্ট 
হুইয়। তাহাকে বিশ্বাফিত্রের তপোবনের অবিস্তাবালাদিগকে রক্ষণ কার্ধে প্রণোদিত 
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কবিয়াছে। বিশ্বামিত্র তাহার আচরণে ক্রুদ্ধ হইলে হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন, ধর্মজ 
মহীপতি হিসাবে ক্ষেত্রপাত্র অহসরে দান কার্ধ, রক্ষা! কার্য বা যুদ্ধ কার্ধ কর তাহার 
কর্তব্য । বিশ্বামিত্র এই স্থআ হইতে বাজার দান ক্ষমতার পরীক্ষা করিতে 
চাহিয়াছেন। তিনি হুরিশ্চন্দ্রকে সমগ্র রাজ্য ও এরশ্বর্ধ দান করিতে বলিলেন। 
অতঃপর পুরাঁণকার হুরিশ্চন্দ্রের কঠিন দান) কঠোর কর্তব্য সম্পাদন ও নিরবচ্ছিন্ন 
ছুঃংখভোগের বিবরণ দিয়া তাঁহাকে মহৎ ধর্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছেন। 
মনোমোহন বিষয়বস্তর কিঞিৎ পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। মুগয়াবেশী রাজ! ত্বয়ং 
বিপন্ন নারীদের আর্তনাদে তাহাদের বিপন্মুক্তিতে অগ্রপর হইয়াছেন, অজ্ঞানকত 
অপরাধ জানাইয়! তিনি বিশ্বামিরের তত্সনা ও অর্থদগুকে নীরবে মাথা পাতিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। ন্মতঃপর তিনি প্বয়ং আরও বৃহত্তর ত্যাগের দ্বারা অপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহছিলে বিশ্বামিত্র তাহার নিকট সাম্রাজ্য অর্পণের বাসনা 
জানাইয়।ছেন। কিন্তু সর্বা।ক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, ইহাতে হুরিশ্ন্্ 
জীবনের একটানা ছুঃখবেদনার কাহিনী নাই, ইহার সহিত নাগেশখর খ্গেন্ 
কমলার একটি লৌকিক কাহিনী সংযুক্ত হুইয়! মূল কাহিনীর মধ্যে কিছুট! বৈচিত্র্য 
আনিয়া দিয়াছে । এই পার্থ উপাখ]ানটি নাট্কারের অভিনব মৌলিকত্ব। 
বিশ্বামিত্রের চগ্তত্ব শুধু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া+ কিন্তু নাগেশ্বরের চগ্ুলীলা সমগ্র 
রাজত্বে সম্প্রদারিত। ইহাকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া, রাজপুকষ ও প্রজাবৃন্দের 
আবেদন অগ্রাহা করিয়। বিশ্বামিজ্ঞ তাহার ব্রহ্মত্ব অপেক্ষ। ক্ষান্র ধর্মের অধিক পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। তবে নাট্যকার মূল লক্ষ্যটিনে !টক রাখিয়াছে” তাহা হইল 
ধর্মের মর্যাদা রক্ষা । অত্যাচারী নাগেশবর সম্বন্ধে বিশ্বামিত্র শেষে খলিয়াছেন-. 
“মমন্ত আর্ধীবর্তের প্রতি মুক্ত কণ্ঠে ব্যপ্ত করছি _-তোমাদের যা হচ্ছ! তাই করগে 
--তোমর। যেবপে পার ছুবাত্মমকে শাসন করগে--আমি তাতে কিছু মাত ক্ষৃক 
হব না।”৮ 

নাটকের চরিত্র চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে । বিশ্বামিজ্রের চণ্তত্ব ক্রমপারম্পর্ষে 
উর্ধ্বমুখী হইয়াছে । তীঁং'র চবিত্রের একটি রাজসিক মহিমা! আছে। তিনি 
বিশ্বত্রয়ের সহিত মিত্রতা করিতে পারেন নাই, তাহার আগ্নেয় চারিক্র ধর্ম কোন 
কোমল অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয় নাই। আলে" * নাটকে তার চরিত্রের এই 
পরুষ কঠিন রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাগেশ্বরের চগ্তত্ব সমর্থন কবায় 
তাহার চৰিত্র মাহাত্মা কিঞ্চিৎ ক্ষু্ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুঃখের নেছোমাল 
উজ্জল হইয়! উঠিকাছে হুরিশ্চন্ত্র ও বাজ্জী শৈবা।। হরিশ্তজ্র সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের 

২২ 
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উদ্তিই শেষ কথা--*মানৰ সহিষুঃতার উচ্চ চুডা! পর্যস্ত দেখা হলো, আর না ।”৯ 
সাত! ছিসাৰে হবিশ্চন্তর পুরাণ ম্মর ; আলোচা নাটকে তীছার দাতা! প্লপের সহিত 
ব্াশ্রয় দাতা রূপটিও স্বন্দর হইয়! ফুটিয়াছে। অবৃষ্টের পরিহাসে নাগেস্বর শেষ 
ক্ষণে তাহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছেন, “সহ কতদ্ব হ'ক, যখন বিপন্ন 
হয়ে শরণাপন্ন বলে জানিয়েছে, তখন আমার ধর্ম আমায় রাখতেই হবে ।১১১০ 

কিন্তু নাটকের সর্বাপেক্ষা স্থন্দর চরিক্র বোধ করি পাতগঞল। এই চহিত্রটির মধ্যে 
অপূর্ব মানবিক আব্দেন আছে। অঙ্পুক্ষণ বিশ্বামিত্রের ছায়াহুনরণ করিয়াও তিনি 
অর্ধদা গুরুকে সমর্থন করেন নাই, ছুঃখ দীর্ণ রাজার প্রতি সহাম্ভূতি জানা ইয়া, 
অত্যাচারী নাগেশ্বরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া এবং সর্বোপরি ধর্মের কচ্ছ'তাঁর প্রতি 
সময়ে সময়ে বিদ্রোহ জানাইয়া পাতঞজল চরিত্র মানবিক হদযবস্তাকেই প্রকাশ 
করিয়াছে । নাটকের পৌরাণিক ক্ষেত্রে বাস্তব সচেতন পাতঞ্ল খানিকট| ভার- 
সাম্য রক্ষা করিয়াছে। 

পার্থ পরাজয় মাটক ॥ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব হইতে কাহিনী গ্রহণ 
করিয়া! মনোমোহন “পার্থ পরাজয়” বা “হ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জনের পরাভব+ নাটক 
(১৮৮১) রচনা করিয়াছেন। বজ্ঞা্থের রক্ষকরূপে অর্জুন পাগুব রাহিনীর 
অধিনায়ক হইয়া ভীম বুষকেতু, মদনাদির সহিত বিভিন্ন দেশ পর্যটনকালে প্রমীলা 
"পুরী, বুক্ষদেশ গ্রভৃতি স্থানে উপনীত হন। নারী রাজ্য প্রমীলাপুরীতে প্রমীলা 
পাণিগ্রহণ করিয়া ও, বৃক্ষদেশের রাক্ষপরাজ ভীষণকে নিহত করিয়া সপারিষদ 
অঞ্জুন মণিপুরে উপস্থিত হন। সেখানে আপন তনয় মণিপুর রাজ ক্ভ্রবাহনের 
যুদ্ধে তিনি নিহত হুন এবং পরিশেষে নাগপতী উন্গুপীর মৃত্তদঞ্জীবনী মণির স্পর্শে 
পুনজাঁবন লাভ করেন। কাহিনী মূল মহাভারতের অন্রূপ, কাশীরাম দানের 
অতিবিস্তীত বিবরণ ও পার্খবকাছিনীর অবতারণা ইহাতে নাই। পাতাঁলপুরীতে 
নাগবাহিনীর সহিত কভ্রবাঁহনের যুদ্ধ এবং নাগগণ কর্তৃক বৃষকেতু অজ্ুনের অচেতন 
দেহ হইতে মৃগ্ড লইয়। পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী ইহাতে স্থান পায় নাই। উন্ুপীর 
বিবরণ ইহাতে একটু অন্তভাবে সংযুক্ত হইয়াছে । মহাভারতে উন্দুপীই সপত্ী পুত্র 
বভ্রুবাহনকে ক্ষত্রোচিত বীর্ধবন্তার পরিচয় দিয়! অঙ্ুনের সঙ্গে সাক্ষীতের কথা 
বছধিয়াছেন। মঞ্জামোহন উলুপী এবং চিন্রাক্গদাকে সমান কোমজ্প্রাণারূপে 
ৰর্ণন! করিয়াছেন। নিহত পুত্রের স্মরণ কথায় উললুপীর মর্মবেদনার সুন্দর অভিব্যক্তি 
ঘটিয়াছে--“বাছ। আমার বড় দুঃখী ছিল। তারপর যখন শুনলে তার পিতা 
পিতৃব্যগণকে ছুষ্ট ছুর্ধেযোধন ওয়োদশ বৎসর লান! ক্লেশ দিয়ে তখনো! বথার্থ প্রাপ্য 
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রাজ্য দিচ্ছে না, বরং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছেঃ অগ্নি বাছা ক্রোধে আর আহলাদে 
নেচে পিতৃ সাহাব্য কর্তে গেল--মেই কাল কুরুক্ষেত্র হতে আর ফিরে এলে! না। 
আমাকে সকলে বুঝায়, অভিমন্থার মতন বীরত্ব দেখিয়ে অভিমন্থার সঙ্গে সে 
স্বর্গে গেছে, তার জন্ঘে শোক করো না।*১১ মহাত্ারতে বন্রুবাহন অর্জুন কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইলে উলুপী তীহার সমক্ষে উপস্থিত হুইয়! তাহাকে যুদ্ধের নির্দেশ 
দিয়াছেন। মনোমোহন সেখানে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখবেদনার চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। ছুই প্রোধিতভর্তৃক! নারী--চিত্রাঙ্গগা ও উলুপী একজ্রেই স্বামী 
বিরহের বেদন! অনুভব করিতেছেন আর একমাত্র পুত্র বভ্রবাহুনকে কেন্দ্র করিয়। 
উভয়ে নারী জীবনের পূর্ণতার স্বাদ আম্বাদন করিতেছেন । লোকরুচি অনুযায়ী 
মনোমোহন মিলনাস্তক নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য পার্থের 
পুনজাঁবন দানের মধ্যেই শুধু নাটক সমাপ্ত হয় নাই, তাহার চারি পত্বী স্থভদ্রা, 
প্রমীল॥ উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে তাহার পার্থে আনিয়৷ মিলনকে সম্পূর্ণ করিয়া 
তোল! হইয়াছে। 

রাজকষণ রায়।। মনোমোহন বন্থর গীতাভিনয়ের ধারাটি বাজকু্ণ রায় 
সার্কভাবে অনুলব্ণ করিয়াছেন । আবার নাট)রীতির দিক দিয়া তিনি কিছু 
কিছু নৃতনত্তেরও পরিচয় দিয়াছেন। বাংল! নাটবে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যতম 
প্রবর্তক রূপে তাহাকে গ্রহণ কর! যায়। এ সম্বন্ধে সুধী মহলে কিছুটা! মতানৈক্য 
আছে। রাজকঞ্চ রায় তাহার হরধনুতঙ্গ নাটকে প্রথমে এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহ! গিরিশ চন্দ্রের 'রাঁবপ বধ নাটকের দুইদিন 
পূর্বে প্রকাশিত হুয়। ইহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ বণ্ণ)পাধ্যায় রাছ ষ্ক রায়কে ভঙ্গ 
অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ দাশগুগ 
বলেন, প্রাবণ বধের অভিনয়ের মাত্র ছুই দিন পূর্বে প্রকাশ কাল হইলেও রাবণ 
বধই যে মৌলিক এবং নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই 
স্বাভাবিক ।”১২ এই তর্কের মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে ষে তখন নাটকের 
বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকের সংলাপের জন্ট একটি সহজ ভরুল বাণীভঙ্গীর 
গ্রয়োজন হইতেছিল এবং ইহারা সেই প্রয়োজনের দাবীতে স্ব স্ব প্রচেষ্টায় অভিনব 
বাকারীতির অনুশীলন করিতেছিলেন। সুতরাং কোন গ্রন্থের প্রকাশ কাল বা 
অভিনয় কাল দেখিয়া নেই গ্রস্থকারকেই শুরু ইং. প্রবর্তকরূপে গণা কণা সমীচীন 
নছে। রাজকঞ্চ রায়ের ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা পদ্ভ পংক্তি গন্ রচনা এইরূপ 
একটি অঙ্থপন্ধানের ফল। তবে তিনি স্বল্প শক্তি হেতু ভঙ্গ অমিত্রাক্ষরকে' স্বাঙ্গ- 
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ভুন্দর করিতে পারেন নাই, আর গিরিশচন্দ্র তাহার বিরাট প্রতিভায় ইহাকে 
ভাৰপ্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে প্রতিত্িত করিয়াছেন। 

সাহিত্যের বতর ক্ষেত্রে পাদচারণা করিলেও পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই 
রাঞ্জক্ণ রায় যাছ! কিছু সাফলা লাভ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ 
প্রসঙ্গে তাহার অনেকগুলি নাটক আছে। ইহার্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির 
বিষয় এখানে সংক্ষেপে আলোচনা কর! যাইতেছে । 

রামায়র্ী কথা ।। সংস্কত রামায়ণের কাব্যাবাদ রাজক্ণ রায়ের একটি 
মহৎ কীতি। ইহা হইতেই তিনি বামায়ণী কথার নাটক রচন! করিতে প্রেরণা 
অন্থুভৰ করিয়াছিলেন । এ সন্বদ্ধে তিনি বলিয়াছেন--«আমার বিবেচনায় দেবোপম 
ৰাল্সীকির অম্বত-সমুদ্র স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়। প্রাণানন্দ ও 
জানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণসাত্রায় তৃপ্তি হয় না, দর্শনীননদও ভোগ কর! 
চাই। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত দর্শনানন্দ লাভ হইতে পারে না। এইজন্য আমি 
বান্নীকিয় রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে শেষ উত্তর কাণ্ড পর্যস্ত সপ্ত কাণ্ডের অন্তর্গত 
নির্বাচিত ও সুন্দর হুন্দর অংশগুলি ক্রমান্বয়ে নাটকাকারে লিখিতে ইচ্ছা করি ।*১৩ 
এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ দশরথের মৃগয়া, হরধনৃভঙ্গ ও রামের বনবাস--তাহার 
বামচরিত নাটকাবলী" একসঙ্গে রচিত হুইয়াছে। বামায়ণী কথার আরও কয়েকটি 
নাটক তিনি লিখিয়াছেন, ঘখা-_অনলে বিজলী, তরণীসেন বধ, খস্তশৃঙ্গ ইত্যাদি । 
ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে রামচরিজ্রের মহিমা! ও রামায়ণ প্রাসঙ্গিক চরিত্র- 
রাঞ্ছির গুণকীর্তন কর] হইয়াছে। 

দশরথের মৃগয়! বা বালক সিন্ধু বধ (১৮৮২) নাটকটি রামায়ণের অযোধ্যা 
কাণ্ডের মূনিকুমার বধের কাহিনী লইয়া! রচিত। মূল কাহিনীর অন্থদরণে ইহাতে 
রাজ! দশরথের কাল মৃগয়', শববেধী বাণের প্রয়োগ, সিষ্কুবধ এবং মুনি ও মুনি- 
পত্বীর চিতা আরোহণে দেহত্যাগের কাহিনী বণিত হইয়াছে। অন্ধ মুনির বিলাপ, 
রাজাকে তাহার অভিশাপ দান এবং ব্রহ্ম হত্যা জনিত দশরথের আত্মগ্লানির 
একটি ভাবাচিআ্র অঙ্কন করিয়া! লেখক ইহাকে করুণ রসের প্রন্রবন করিয়া 
তুলিয়াছেন। 

তাহার হুরধঙ্ছতঙ্গ (১৮৮২) নাটকের একটি এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে। 
ইছাতেই তিনি সর্বপ্রথম ভঙ্গ অনিজাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন। রামায়ণের 
বালকাণ্ড হইতে রামের কৈশোর জীবনের বীরত্বের কাহিনীটুকু এখানে গৃহীত 
হইয়াছে। বজ বিশ্নকারী তাড়কা ও স্থবাহর নিধন, মারীচের নিগ্রহ, অহল্যা' 
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উদ্ধার, হুরধস্তঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ ও পরশুরামের দর্পচূরশ--এই কর়টি প্রধান 
ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নাট্যকার সুকৌশলে শ্রীরামচন্র্ের বিষু অবতার 
রূপটি নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র গুরু সুলভ অহুজার মধ্যেও 
রামচন্দ্রের নারায়ণ সত্তাকে প্রণাম জানাইয়াছেন, অহলা] সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়! 
তাহার স্তব গাহিয়াছেন, গৌপ্তম তাহার কাঁছে টৈকুণ্ঠের পথনির্দেশ চাহিয়াছেন, 
সর্বশেষে পরশুরামও তাহার নাবায়ণত্বের নিকট মাথা! নত করিয়া পৌকবদীপ্ু 
অহংকে বিপর্জন দিয়াছেন। নাটকটিতে রাজকৃষ্ণের উচ্দ্বিত ভক্তিবাদের নিরক্কুশ 
প্রতিষ্ঠা! ঘটিয়াছে। 

রামের বনবাস (১৮৮২) নাটকের মধ্যে লেখক অযোধ্যাকাণ্তের কাছিনীকে 
বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। দুশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রের যৌব্রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবার অ'য়োজন হইতে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, দশরথের বাৎসল্য ও সত্যরক্ষার 
গতীর অশ্ু ৭ 2াচন্দ্রের পিিসত্য রক্ষাকল্পে বনগমনের উদ্যোগ, লক্ষ্মণের উন্মা) 
সীতার বনগমনের অভিপ্রায়, হ্থমস্ত্রের সহগমনোগ্যোগ, অযোধ্যা ও রাজপুরীর 
অশ্াস্ত বিলাপ প্রভৃতি বনবান-এর পূর্বাপর ঘটনাগুলি নাট্যকার একে একে 
উপস্থাপিত কবিয়্াছেন । বামায়ণে যে কয়টি কেন্দ্রীয় ঘটনা বেদনা! ও কারুণ্যের 
উদ্রেক করে, রামের ব্নবাস তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া রামকাহিনীর পরবর্তী ঘটনাগুলি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ইহার মধ্যেই রামায়ণী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হুইয়াছে। 
নাট্যকার সেদিকে যখোচিত লক্ষ্য বাখিয়াছেন। বাঁমকে কর্তব্)।«  পুত্ররূপে, 
জক্মণকে তেজদৃপ্ত ভ্রাতারূপে, লীতাকে পত্তিব্রতা পক্ষীরূপে অঙ্কন করিঞ। নাট্যকার 
রামায়ণী সংস্কারকে অক্ষুপ্ন বাখিয়।ছেন ? তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে চরিত্র 3 ঘটনা বিসৃশ 
হইয়াছে । কৈকেয়ী চরিত্রে আদি কবির বলিষ্ঠ বিদ্োধিতা৷ রক্ষিত হয় নাই। 
সেখানে কৈকেয়ীর এইরূপ আত্ম।চুশোচন! নাই, তিনি স্বয়ং রামের বনবান আয়োজন 
করিয়! দিয়াছেন। আবার দূশরথও এখানে কৈকেয়ীকে কটুক্তি এ পদাঘাত 
করিষ! এক সাধারণ সংলারী যাচষ হইয়! গিয়াছেন। আদি কবির নিরাসক দৃষ্টি 
ও ঘটন! নিচয়ের শ্বাভাবিকতাকে নাট্যকার রক্ষা করিতে পাবেন নাই। 

রামাঘণ পর্যায়ে বাজকুষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হ-প 'অনলে বিজলী* (১৮৮)। 
রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের অস্তর্গত সীতার অগ্নি পরীক্ষা ইহার বিবয়বন্ত। রামায়ণী 
কথার এই অশেষ গ্রুত্বপূর্ণ অংশটির নাট্যবূপ দিতে গিয়া নাট্যকার একাধারে মূল 
রাষায়ণের আহুগত্য এবং রামের মানবতা বিরোধী আচরণের উপর আলোকপাত 
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কৰিয়াছেন। আদি কবির রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর তাহাকে পরুষ কঠিন 
ভাষায় বলিয়াছিলেন, “তুমি বাঁবণের অস্কে নিপীড়িত হয়েছ, মে তোমাকে ছৃষ্ট 
চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনগ্রহছুণ কবি তৰে কি করে নিজের মছৎ 
বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্টে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, 
এখন আর তোমার প্রতি অ“মার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও।””১৪ 
রামাক়্ণের কৰি রামচন্্রকে এইরূপ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করিয়্াছেন। এই 
চারিজ্র ধর্ম সাধারণ ধারণার বহিভূর্ত। বাজকুষণ রায় ইহার সহিত কিছুট৷ সংগতি 
রক্ষা করিয়াছেন । তাহার রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন-.. 
“পূর্ব পত্বী তুমি মম; পূর্বব স্বামী আমি, 
এবে তুমি পরপত্বী, চাহিন! তোমারে 
স্পণিতে এ পৃত ধন্থম্প ই করতলে, 
মম চিত্ত বলিতেছে--জানকী অসতী ।১ৎ 
কিন্ত রামচরিত্রের অবিচল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ'তা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢচিত্তত 
রামায়ণে যেভাবে রক্ষিত হইয়াছে, রাজকৃষ ততট! রক্ষ! করিতে পারেন নাই। 
তাহার বাম “দগ্ডিতের সাথে দণ্ুদাতা' হইয়া অশ্রপাত করিয়াছেন। ইহা 
রাময়ণানগ না হইলেও দর্শকজনের অপ্রিয় হয় নাই, পরশুরামের কর্তব্য কর্মের 
অন্তরালে এই আত্মদ্রেরহছ একপ্রকার মানবিক প্রীতির উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু 
হচ্ছমানের মুখে লেখক যে রামবিরোধী উক্তি বসাইয়াছেন, মানবতার খাতিরেও 
তাহাকে গ্রহণ কর! যায় না। রাম সীতাকে প্রত্যাখ্যানের কথা বলিলে হনুমান 
তীছাকে বলিয়াছে-- 
“শানন ঘাতী নাম লভিয়াছ তুমি 
বধিয়] বাবণেঃ বাম, তোমারে বধিয় 
রামঘাতী নাম আমি লভিব এখনি ।৮১৬ 
সীতা চরিত্রে নাট্যকার তাহার স্বভাবস্থলভ সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের পরিচয় 
অঙ্ছ্্র রাখিয়্াছেন। তীছার চরিজ্র “সতীর পবিত্র মুত্তি--অনলে বিজলী, 
সীতার সমান্তরালে মন্দোদরী চরিত্রও অপূর্ব হুইয়া উঠিয়াছে। সীতার মধ্যে 
যেমন বেদনা ও সহিষ্মতার সমাবেশ ঘটিয়াছে, মন্দোদরীর মধ্যেও তেমনি বেদনা ও 
ক্রোধের সঞ্চার ঘটা ইয়া নাট্যকার তাহাকে বক্ষঃরাজ রাবণের যোগ্য সহধমিণীরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন। 
রামায়ণ গ্রসঙ্গে তাহার আরও ছুইটি নাটক ছইল তরণীসেন বধ এবং খধ্শৃক্গ ॥ 
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তরণীমেনের কাহিনী বান্মীকি বামায়ণে নাই। বাজকষ্চ রায় কৃত্তিবাসী রামাধণ 
হইতে এই কাহিনীটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ফৃত্তিবাদের নামতক্তিবাদ তরণীদেনের 
মধ্যে গুকাশিত। নাট্যকার পরমভক্ত তরণীসেনের গুরু শিষা মহারণের চিজ্ঞ 
নাটকটিতে অঙ্কন করিয়াছেন। তরণীদেন রামচন্দ্রের নিকট দয়াযুদ্ধের প্রার্থনা 
জানাইয়াছে যাহার শেষকল 'দয়াল রামের দয়া।* শাট্যকার তরণীপেনের মধ্যে 
ভক্তির শিবঙ্কুশ প্রত্ষ্ঠ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি নাটকীয় 
কৌশল ও আঙ্গিক বিন্তাদের দিকে ততটা লক্ষা দেন নাই। অলৌকিকতার 
অতিবেকে ইহার নাট্য ধর্ম যে কিঞ্চিৎ ক্ষ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি 
কাণ্ডের খধ্যশৃঙ্গ কাহিনী লইয়৷ খন্যশূঙ্গ পৌরাণিক গ্লীতিনাট্যটি রচিত হুইয়াছে। 
মহধি বিভাগ্তকের তপম্চর্য , তাহার পুত্র ঝষ্যশৃ্গর সংসার অনভিজ্ঞতা, রাজা 
লোম্পাদের ইন্দ্রিয় ভোগ্যতা ইত্যাদির পরিচয় ইহাতে মূলাঙ্ছরূপ প্রকাশ 
পাইয়াছে। খধ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজা দান ও কন্তাদীনের মধ্যে নাটকটি শেষ 
হইয়াছে। কাহিনীর শেষে মহুষি বিভাগুক খত্তশৃঙ্গের পরবর্তী কার্ধকলাপের 
একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাতে নাট্য গ্তণ কিছুই নাই, একটি পৌরাণিক কাহিনীই 
আনুপৃিক বিবৃত হইয়াছে মাত্র। 


মন্থাভারভী কথ। ॥ মহাভাবতী কথা লইয় রাজকষ্ঝ রায় পতিব্র তা, গ্রমহ্হ 1, 
যহুবংশ ধ্বংস, দূর্বাপার পারণ, তীনম্মের শরশুষ্য] প্রভৃতি কয়েকটি নাটক বচন! 
করিয়াছেন। পতিব্রত! (১৮৭,) তীহার প্রথম পৌরাণিক নাটক। মহাভারতের 
সত্যবানের কাহিনী লইয়! ইহ! রচিত হইয়াছে । ইহা সংলাপ ক্ষেন্দ্িক নাটক 
নহে, গীতাঁভিনযের বৈশিষ্ট্যই ইহাতে সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে মহাভারতের 
আদি পর্বের কুরু প্রমত্বরার কাহিনী হইতে প্রমঞ্ধর! নাটকটি রচিত । গভীর প্রেম ও 
মহান আত্মত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া! রুকু মহাভারতে অক্ষয় আসন 
লাভ করিয়াছেন। নাটকের অন্যতম চরিজ্জ ধর্মবাজ যম করুর এই আত্মত্যাগের 
মর্যাদা দিয়াছেন _-“মনুষ্কগণ, এমনকি দেবগণও আজ হতে তোমাকে ত্রিভুবনে 
আদর্শ পন্তি বলে, তোমার ও ত্তোমার ধর্মপত্ৰী প্রমদ্বরার বশোগান করবে ।+১* 
নাটকের কাহিনী বিন্বাদ মহাভাগ্ত হইতে একটু স্বতন্ত্র। মহাভারতে বিবাহের 
পূর্বে প্রমদ্রার সর্প দংশনে মৃত হয় এবং ম্বৃত প্রমদ্বরাকে পুনজাঁবিত করার জন্য 
দেবতারা শোকাহত করুকে অর্ধ আম়ুদানের নিধশ দেন। রাজক্চ বিবাহোত্তর 
দাম্পত্য জীবনে প্রমদ্ধবার অকালমৃতা ঘটাইয়াছেন। অতঃপর কর মৃত্যু ও যমকে 
সাবিত্রীর অনুরূপ তর্বযুদ্ধে অভিভূত করিয়া! প্রমদ্ধণীকে অর্ধ আয়ুদানে পুনভুবিত 
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করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। মৃত্যু-রুক সংলাপ বা যম-রুরু সংবাদের মধ্যে 
উচ্চশ্রেণীর নাটকীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। 

মহাভারত প্রসঙ্গে রাজকে, “যছুবংশ ধ্বংস” একটি জনপ্রিয় নাটক । যছু 
বংশ ধ্বংসের কাছিনী মহাভারতের যোবল পর্ব ছাড়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও ভাগবতে 
পাওয়া যায়। এই কাহিনীর মুল বিষয়গুলি অবলঘ্বন করিয়া! আলোচ্য নাটকটি 
বচিত হুইয়াছে। বৃষ্ধি বংঈপ্নগণের দুর্নীতি পরাররণতা, কৃষ্ণ পুত্র শামংকে মুনি 
কর্তৃক মুষল প্রসবের অভিশাপ দান, কষ্ণপুরীতে কাল পুরুষের আনাগোনা প্রভান 
তীর্থে বাদবগণের তীর্ঘন্নান উদ্দেস্তে গমন, সেখানে সাত্যকি ও কৃতবর্মার কলহ 
সুত্রে যাদবগণের পারস্পরিক হানাহানি ও শেষ পরিণক্িতে ফু বলরামেব 
দেহত্যাগ--মহাভারতী উপসংহারের এই কাহছিনীগুলিই যদুবংশ ধ্বংস নাটকে 
গৃহীত হইয়াছে । ইহার মায়! চরিত্রের কল্পনাটি লেখকের মৌলিক। মহাকালের 
ধ্বংসকারী শক্তি কালপুরুষের মধ্যে এবং মানুষের পাধিৰ আসক্তির পরিচয় মায়! 
চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে । কৃষ্ণের নিস্পৃহ দৃষ্টি যেমন নাটকে একটি ভাগবতী 
মহিমার সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি বলরামের মায়াবশ চরিজ্র গভীর মানবিক আরতি 
প্রকাশ করিয়াছে । যছুবংশ বিনাশে তিনি কৃষ্ণের সহিত একমত নহেন, কিন্ত 
ফুষেের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার শক্তিও তাহার নাই। চরম বিনষ্টির মূহুর্তে তিনি 
কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছেন। সমগ্র নাটকে কষ্ণলীলার মহিমা ব্যক্ত 
হইয়াছে, কিন্তু ইহা! সর্বাংশে কাহিনী বিন্যাস ও চরিক্র বিকাশের মধ্য দিয়। ফুটিয়া 
উঠে নাই। আবার যছুবংশ ধ্বংস কাহিনীর উপজীব্য হইলেও নাট্যকার শেষ 
দৃষ্থে বেদব্যাসকে দিয়া ভর্জুনকে গোলকধামে লম্ষ্রীনারায়ণের যুগলমুত্তি দর্শন 
করাইয়াছেন। এই মিজ্নাস্তক পরিণতি নাটকের ককণ অঙ্গীরসের মধ্যে শাস্তরসের 
ফলশ্রুতি আনিয়৷ দিয়াছে। 

ুর্বানার পারণ+ ও “ভীম্মের শবশযা।” তাহার মহাভারতী কথার আরও ছুইটি 
নাটক । 'ছুর্বাসার পাঁরণ” এক ধর্মসংঘর্ষণের কাছিনী। ধর্মশীল যুধিষ্িরের সহিত 
ধর্ম প্রতিপালক হূর্বামার এক বিচিত্র ধর্মপালনের বিবরণ এখানে বিবৃত হুইয়াছে। 
কাহিনীভাগ মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত। দুর্দশাগ্রস্ত বনবাসী পাগুবদের 
এশর্য দেখাইবার স্কন্ত সপরিষদ দুর্ধোধনের ঘোষযাত্রা ও ছ্বৈতবনে গন্ধর্হত্তে 
উহাদের নিগ্রহ ইহার একটি ঘটনাহ্থব্র। ইহার সহিত নাট্যকার কৌশলে ছুর্বাসার 
পারণ অংশটি সংযোগ করিয়! দিয়াছেন। মুল কাহিনীতে ছুইটি ঘটন৷ স্বতস্ত্র। 
এখানে যধিষ্টিরের কথান্থত্র হইতে ছূর্বাসার উগ্রমৃতি মন্বদ্ধে চেতন হইয়া! ছূর্যোধন 
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ত'হাকে দিয়। ছ্বৈতবনে পাগুবকুটারে অসময়ে আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা 
করাইয়াছেন। ছূর্ধোধনের পরিচর্যায় দূর্বাা সন্তষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া এই 
অন্যার অন্থরোধও তিনি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন। ধর্মসরায়ণ 
যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্বাসার এই প্রতিশ্রতিরক্ষা তথ| ধর্মরক্ষার বিষয়টি নাঁটকে 
বিবৃত হুইয়াছে। ইহার ফলাফল পুরোপুরি মহাভারতের মত দেখান হয় নাই। 
সেখানে সশিষ্ত ছূর্বাসা কৃষ্ণ কৌশলে উদ্দর পুরণ করিয়া! আগে আগে প্রস্থান 
করিয়াছেন। রাজরুষ্ণ রাম দুর্বাসাকে পরম ভক্তরূপে প্রতিষিত করিয়। তাহার 
কষ্গ্ততির মধ্য দিয়া নাটকের উপসংহার টানিয়াছেন। 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ও তীঘ্ঘ পর্বের কতকগুলি বিক্ষি্ত ঘটন! অবলম্বন 
করিয়! ভীন্মের শরশয্যা নাটকটি রচিত হইয়াছে । আলোচ্য নাটকটিকে দুইটি 
স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে কুরুক্ষেত্র মহাঁরণের প্রস্ততি, ইহাতে 
দুর্যোধনই এপা'ল চরিত্র; তাহার মধ্যে নাটাকার পাঞ্চর বিরোধিতা তথা কৃষ্ণ 
বিমুখতীর পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে তীন্মের যুদ্ধায়োজন তথ! কৃষ্ণ পূজা । 
তীম্মের শরশয্যা! নামকরণ হইলেও নাটকটি কৃষ্ণ কেন্দ্রিক । সেইজন্য মহাভারতী 
কৃষ্ণের নানা অলৌকিক পরিচয় ইছার মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। ছবারকাপুরীতে 
অর্জন-ছুর্যোধনের সন্তুষ্ট লাধন হইতে হস্তিনাপুরের বাঁজসভায় দৌত্যকার্ধ ও 
অর্জনের লারথ্য গ্রহণের মধো কৃষ্ণের যে মানবিক ভূমিকা আছে, ইহার সহিত 
স্তাহার অলৌকিক ভাগবতী মহিমাও মাঝে মাঝে সংযুক্ত হইয়াছে। ভীন্ম 
কাহিনী হিসাবে নাটকটিতে পূর্বাপর ঘটনার মথ'যথ স'যোগ « ৯, কিন্তু রুষণ 
কাহিনী হিসাবে তীম্ম বিদূর কর্ণের ভক্তি ও সমর্পণের মধ্যে না৮.কর ভাববন্ত 
বিপর্যস্ত হয় নাই। উপসহাবে নাট্যকার রাধা-ক্ৃষ্ণের যুগল ঘৃতির আবির্ভাব 
ঘটাইয়! মহাভারতের এশ্বর্ধময় ফুঞ্চকে বুন্দাবনের প্রেমময় কষে পরিণত 
করিয়াছেন। মহাভারতী কাহিনীর মহিত এই পরিণতির সংগতি নাই। ভক্তি 
মার্গের সহজতম উপায়টি এখানে নাট্যকার তীম্মের মাধামে প্রচার কবিয়াছেন। 

পুরাণ কাহিনী ।। রাজফুষ্ পায়ের পুরাণ কাহিনীর নাটকগুলির মধ্যে 
“তারক সংহার", «গ্রহনাদ চিত্র", “বামন ভিক্ষা” “গিরি গোবর্ধন, প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । কাহিনীর চমৎকারিত্ব অপেক্ষা! ভক্তিব উচ্ছাস ইহাদের মধে; অধিক 
পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। 

তারক সংহাবের কাহিনী পুরাণ হইতে যথাযথ গৃহীত হয় নাই। শিবপুরাণ 
বা দেবী ভাগবতে মহাদেব পু কার্তিকেয় বর্তৃক দৈত্যাধিপিতি তারকাস্থর 
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নিধনের কাহিনী বিবৃত হুইয়াছে। নাট্যকার মূল সংঘর্ষের বিধয়টি গ্রহণ করিলে 
বছ অবাস্তর বিষয়ের অবতারণ! করিয়া নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনাকে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিয়াছেন। দেবাস্থরের সংগ্রাষের মধো ব্যক্তি চরিত্রের ক্রোধ ও কামনা, 
কৌশল ও ফড়ঘন্ত্রো স্থচন! করিয়া! লেখক ইহার পৌরাণিক পরিম গুলকে লঘু 
করিয়। ফেলিয়াছেন। ইহাতে দেব সেনাপতি কাঁত্তিকেয়র কোন সংগ্রাম ও সাফল্য 
প্রাধান্থ পায় নাই, নারদের সচিস্তিত ষড়যন্ত্রের কৌশলে দৈত্য কুলের বিপর্ধয়ের 
বিষয় বণিত হইয়াছে। কুদ্দ্রভক্ত তারকান্থরের অস্তিম দৃশ্যটি নাট্যকার নিপুণতার 
সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। 

পুবাণ প্রনঙ্গে তাহার সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক হইল “প্রহলা'দ চরিত । ইহা 
একটি মঞ্চলফন নাটকও বটে। বেঙ্গল থিয়েটার এই নাটকটি যঞ্চস্থ করিয়া প্রচুর 
অর্থলাভ করিয়াছিল। বিষু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রহলাদ চরিত্র ব্যক্ত 
হইয়াছে । নাট্যকার এই পৌরাণিক উৎপগুঞ্ধ হইতে প্রহলাদের কৃষ্ণতক্তি, 
হিরণ্যকশিপুর কৃষ্ণবিদ্বেষ ও প্রহলার্দের নির্যাতনের বিবরণগ্ুলি একের পর এক 
নাটকে সঙ্নিবিষ্ট করিযাছেন। প্রহল'দ সেই পৌরাণিক চরিজ্র যাহার উপর বিষুণভ্তি 
প্রচারের দায়িত্ব অপিত হুইয়াছে। পরম ভাগবত প্রহল দের এই ভক্তিধর্ম গ্রচ'বের 
কাহিনীই নাটকের উপজীব্য । 

পুরাণের বীতি অন্যায়ী ছিরণ্যকশিপুকে প্রচ্ছন্ন কুষ্ণচতক্তরূপে অঙ্কিত করা 
হইয়াছে । নাট্যকার তাছার পূর্বজন্মের চিত্রটি স্চন! অংশে প্রকাশ করিয়াছেন। 
বিঝুর ভ্বারপাল রূপে জয় ও বিজয় কর্তব্যরত ছিল। খধি সনকের অভিশাপে 
তাহারা কৃঞ্চহারা হইয়া! অহ্রযে।নী প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈরীভাবের আরাধনায় 
ত্রিজন্মের মর্তযলীলায় তাহারা পুনরায় কষ্'সান্নিধ্য লাভ করিবে। হিরণ্যকশিপু 
রূপে তাহার উদ্ধত কৃষ্ণছ্েষ প্রকারাস্তরে তাহাকে কৃষ্ণাভিমুখী করিয়াছে। 
নাটকের শেষে নৃনিংহরূণী বিষণ ভক্ত ছিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়। তাহাকে 
আপন বক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। 

নাটকের যধ্যে কৃষ্ণমযনতার যে আবহাওয়! সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার সহিত 
হিরণ্যকশিপুব কার্য ও আচরণ ন্থুদংগত হয় নাই। তীহার কষ্ণঘ্েষ কারণ ও 
কার্ধের মধ্য দিয়া কোথাও সুম্পষ্ট হয় নাই। জোগ্ঠভ্রাত! হিরণ্যাক্ষের বিষুঃ হস্তে 
নিধন একটি সংবাদ মাত্র। ইহার আগে বিষুর মহিত তাহার কোন সংঘর্ষের 
হুচন! দেখা! যায় নাই বা পরেও কোনরূপ সংঘাত উপস্থিত হয় নাই। এক 
অদৃশ্থ শক্তির উদ্দেশ্টে বীর্ধ সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তির আধার আপন পুত্রের উপর, 
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তিনি পীড়ন ও প্রতিহিংসা চালাইয়াছেন। ইহা পৌরাণিক সংস্কারকে বক্ষ 
করিয়াছে বলিয়া অস্থবিধা কিছু হয় নাই, কিন্তু নাটক হিসাবে বার্থ হইয়াছে । 

হিরণাকশিপুর বিপরীত কোটিতে বহিয়াছে প্রহলাদ চরিত্র। পিতা যেমন 
প্রতিহিংসা পরায়ণ, পুত্র তেমনি সিষুতার প্রতীক। বিষণ অদৃশ্য হত্ত 
প্রহলাদকে কিভাবে সর্ববিধ দলনকার্ধে বক্ষ! করিয়াছে তাহার নাটকীয় উপস্থাপন! 
দর্শকম গুলীকে নিঃসদ্দেছে অভিভূত্ত করিবে সন্দেহ নাই। নাটকের দৃশ্থত্বের 
দিক দিয়া এগুলি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু নাটকীয় উৎকণ্! হ্টিতে ইহাদের শৌনঃপনিক 
আয়োজনের কোন সার্থকত! নাই। 

তবে একটি চরিত্র ইহাঁতে আছে যাহার মধ্যে পুধাণের অলৌকিকতা স্রান 
হইয়া গিয়াছে। তাহা! হইল কয়াধু চরিত্র। বিষুঃভক্ত সন্তান ও বিষণ ঘেষী 
স্বামীর মধ স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করিতে তাহাকে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে । 
পৌর।ণিক শিম গুলে এই চরিত্রটির মধ্যে লেখক মানবিক অঙ্ৃভৃতি গভীর মাত্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। পিতৃবৈরিতায় বিপন্ন পুত্রের ভ্রাণকল্পে কয়াধুএ মাতৃত্ব 
অনহায় ক্রন্দনে নাটকের সমস্ত দেবমহিমাকে নিশ্প্রভ করিয়। দিয়াছে। 

ভাগবত পুবাঁণ অন্তর্গত বলিরাঁজার কাহিবী হইতে 'বামনভিক্ষ।* নাটকটি 
রচিত। ইন্দ্র এক সমষে ব্রাঙ্ষণ বেশে ছলনা করিয়া প্রহলাদের পৌত্র দৈত্যরাজ 
বলির পিতা বিরোচনের প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন । ইহাতে বলি তপন্ার দ্বার! 
ইন্দ্রবিজয়ের বরলাঁভ করিয়। স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বর হুইয়া উঠেন। এই প্রতাপ 
গ্রমত্ত বলিকে আবার ছলনার সাহায্যে হতদপ্‌ করিবার জন্য ”"' বামন অবতার 
রূপে অর্দিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন। বাঁমনতিক্ষা নাটকে খিষ্ুন্ূপী বামনের 
জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার ভিক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য, বলিবাঁজার যজ্ঞ সভায় ত্রিশাদভূমি 
প্রার্থনা ও পরিণতিতে বলিরাজার মস্তকে তাহার ৩ুতীপ পদ সংস্থাপনের চমক প্রদ 
কাহিনী বিবৃত্ত হইয়াছে। ভক্তির উচ্ছসিত তরঙ্গ নাটকের প্রথম হইতে শেষ ' 
পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বহিয়। গিয়াছে । সেইজন্য ইহাতে অন্টেকিকতার মাত 
একটু অধিক-_বাঁমনের উপনয়ন কালে অন্নপূর্ামৃত্তিতে দুর্গার আগমন, অর্দিতি 
কর্তৃক বামনের কৃষ্ণ মৃতি দরশন, নাবিকের কাষ্ঠ নৌকার স্বর্ণ নৌকায় রূপাস্তর, 
সর্বোপরি বলিরাজার যজ্ঞ সভায় বিষুর ভিপকুম বিরাট মৃত প্রণশন প্রত্ভৃতি 
ঘটদাগুলি নাটকের অলৌকিকতাকে ক্রমে ক্রমে উচ্চগ্রামে লইয়া গিয়াছে। 
অবশ্ত নাটকের উপজীব্যই হইল ছলনা, ছলপাবেশে বিষ্ণুর ভক্ত পরীক্ষা । সেইজন্য 
এইরূপ অলৌকিকতাও নাটকটিতে বিশেষ রমাভাব ঘটায় নাই। নাটকের! 
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মধ্যে পৌরাণিক ভক্তিবাদের নিব্ধুশ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বামনরূপী বিষুৎ এই 
ভক্তির স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করিয়াছেন-_ 

“জীবগণ যদি 

সমস্ত দেবতাই হরি 

আর হরিই সমস্ত দেবত, 

এই জ্ঞানযোগের সহিত 

ভক্তিযোগ মিশ্রিত করে? 

অন্ততঃ একবারও “হরি” বলে 

তা৷ হলে, তারা মুক্তি লাভ করে 

আমার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হবে ।”১৮ 

নাটকটির সব চরিজই একমুখী । সেইজন্য ইহাতে নাটকীয়তার বিশেষ 
অবকাশ নাই। একমাত্র "দত্যগুক শুক্রাচার্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিপরীতমুখী প্রয়াস 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনিও ভূঙ্গার মুখে একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া ভক্তের 
দ্ানকার্ধের বাধাদানে সমূচিত দণ্ড পাইয়াছেন। দাতা চুভামণি বলি ও যোগ্যতম! 
সহধর্মিণী বিদ্বযাবলী ভক্তি ধর্মের গ্রগাঢ়তায় যাবতীয় উতৎ্কণ্ঠার নিরসন ঘটাইয়া 
একটি শাস্তরসাশ্রিত পরিণতি আনিয়! দিয়াছেন । 
ভাগবতের গিরি গোবধন কাহিনী হইতে রাজকৃষ্* “গিরিগোবর্ধন” নামে একটি 

গর নাটিকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কাহিনী বা চরিত্রের নৃতনত্ব ক্ছুই 
নাই। বৃন্দাবনের গোপকুল কৃষ্ণের নির্দেশে ইজ্জপৃজ। পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপূজা 
কহিতে মনগ্থ" করিয়াছিল। ইন্দ্রের রোষে ও ক্ষোভে বৃন্দাবন বজপাত ও শিলা- 
বৃষ্টিতে বিপর্ধস্ত'হইলে কৃষ্ণ বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গিবিগোবর্ধন উত্তোলন 
করিয়া বৃন্দাবনবাপীদের রক্ষা করিয়াছিজেন। স্বাভাবিক ভাবেই নাট্যকার 
এখানে রুষণের এই অলোৌকিকতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ইন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়| 
কৃষ্ণ এই লীলার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন_-“তোমাকে দেখে নির্বোধ এশ্বরশালী 
লোকের! সাবধান হোক। অনার ধনগবাঁ নরাধমদের গর্ব খর্ব করবার জন্য আজ 
আমার এই গোবর্ধন লীলা।৮১৯ পুরাণে এই পর্বত যজ্ঞের মধ্য দিয্পা একটি 
ধর্মীয় তত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা হইল এই যে কৃষ্ণের অন্মপ্রেরণায় 
একদা ইন্জানুরাগী ভারত সমাজ ভক্তি মার্গ অবলঘ্ষন করিয়! বান্ছদেব কষ্ণরূগী 
বিষুর আরাধনায় নিযুক্ত হয়।..এই পৌরাণিক তত্বটির মধ্যে নাট্যকার সামাজিক 
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জীবনে এখব্ষশালী ব্যক্তিদের অহংকাঁর ও পতনের কথা ব্যক্ত করিয়! কাহিনীর 
মধ্যে একটি লৌকিক তাৎপর্য আনিক্প। দিয়াছেন। 

পৌরাণিক পরিম গুলে লৌকিকতাঁর আরোপ আরও স্পষ্ট হইয়াছে তাহার 
নিরমেধ যজ্ঞ” নাটকটিতে । দুক্্ম বিচারে ইছাকে পৌবাণিক নাটকই বল। যায় 
না। ইহার মধ্যে প্রাকত সমাজের এক বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংসার 
ক্ষেতে কুষীদজীবীদের যে হিংশ্রতা ও পীড়ন, দরিদ্র অধমর্পণের উপর যে পাশবিক 
অত্যাচার তাহাই নাটকের বত্রদত্ত চরিত্রের মধ্যে অভিবাক্ত হইয়াছে। বাঁজা 
ধযাতি কর্তৃক পিতৃ আজ্ঞায় নরমেধ বজ্জের আয়োজন ইহার পৌরাণিক বিষয়বস্ত । 
কিন্তু ইহা! যেন যযাতির নরমেধ বজ্ঞের ব্যাপারই মছে, ইহ কুপীদজীবীদেরই নিত্য 
নরমেধ যজ্ঞ। এই যর্জে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে দরিদ্র গৃহস্বামী অর্জুন ও তাহার 
পুত্র পরিবার । আবার ইহার মধ্যে নাট্যকারের বাক্তিগত জীবনের ছায়াপাত 
হইয়াছে বলি! সকলে অন্তুমান করেন। বাজরুষ্ণ বায় এই সময়ে খণভারে 
জর্জরিত ছিলেন। অধমর্পের সেই জ্বালা আর উত্তমর্ণের প্রতাপ ও গীড়নকে 
তিনি স্বভাৰস্থলভ পৌরাণিক নাটকের আকারে রূপদান করিয়াছেন। যাহা হউক 
নাট্যকার শ্বয়ং ইহাকে “ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক' বলিয়াছেন 
এবং কেন্ত্ৰীয় চবিত্র যযাতির পৌরাণিক চাঁরণক্ষেত্রে এক বূঢ কঠিন কর্তব্য ও 
মানবতার ছন্ঘ উপস্থাপিত করিয়াছেন। অষ্টমব্ষীয় শিশু কুশধ্বজকে যজ্ঞানলে 
আহুতি প্রদান করিতে রাজ! যযাতির তত্র মরদাহ উপস্থিত হইয়াছে । পবিশেষে 
হোমকুণ্ড হইতে জীবিত কুশধবজকে লইয়! শ্রীকষ্ণের উন -টিলে নাটকের 
যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও অন্তদ্বন্বের অবসান ঘটিয়াছে। নাট্যকার "স্তব ঘটনা ও 
অভিজ্ঞতাকে আলোচ্য নাটকে প্রথা সম্মত পৌরাণিক বূপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

রাজকৃষণ রায় ও পৌরাণিক চেতনা ॥ একথা অবশ্য স্বীকার্ধ রাজফুষ: 
রায়ের নাটকগুলি উচ্চশ্রেনীর শিল্পগ্ুণ সমৃদ্ধ নহে। নাটকের আঙ্গিক বিন্যাস, 
চরিন্ত্ চিত্রণ ও ঘটন1 সংস্থাপনে তাহার চরম শৈথিল্য দেখ! গিয়াছে । চবিত্রগ্ুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমৃখী, তাহাদের মধ্যে ভাবের উত্থান পতন নাই। প্রথম 
হইতেই তাহাদের ভক্তি চেতন! উচ্চগ্রামে উদিয়াছে। যে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত 
ভক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে তাহ মারাত্মক ্ূপে ছুর্বব। লেখকের সমর্থন অভাবে 
তাহা পুরাণের প্রমত্ত অহংকারেরও অধিকারী হুইতে পারে নাই। এই অ-স্থুর 
চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই প্রায় গ্রচ্ছন্ন ভক্ত, অস্তিমকালে সংহারক শক্র বা! দর্পহাবী 


৩৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গনাহিত্য 


শক্তিকে আবাধ্য দেবতারূপে তাহারা শেষ প্রণাম নিবেদন করিয়াছে । পুরাণের 
মহিমাকে তিনি ছুই কক্ষে ছুইভাবে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্ত যাহারা তাহাদের 
নিকট ভক্তির অমেয় মূল্য উচ্চ কঠে ঘোষিত হইয়াছে । সেখানে ভগৰানের 
কথা | 
“ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায়, 
ভক্তে ন্মেহ করিবারে 
ভক্তের দুয়ারে ছ্বারী ছুই, 
শিরে বই বাধাহারী বাধ 
বিষ-অন্ন খাই কর পাতি, 
ছাড়িয়। বৈকুণ্ঠপুরী হই বনচাঁবী 
ভীমাকার গিরিধরি করে” ।১২০ 
সমস্ত নাটকে তিনি ভগবানের এই ভক্তব্পল রূপটিই অনুসন্ধান করিতে 
চাহিয়াছেন। অপর কক্ষে বৈরীরূপে যাহারা ঈশ্বর বিমৃখ হইয়া ক্রমাগত নিগ্রহ 
ও পীড়ন করিয়। চলিয়াছে, তাহারাও পরিণতিতে ভক্তির অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত 
হইপ়াছে। এই বৈরীভক্তবৃন্দ অগ্তিমকাঁলে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়াই মুক্তি 
লাভ করিয়াছে-. 
“তোমার ভক্তজনে কাদালে, 
তোমার রাঁড! চরণ বিনাতপে মেলে 
কত যোগী খধি তপ করে বনে 
কই, দেখা হয় কি তোমার সনে ?”২১ 
রাজকষ্ণ রায় পুরাঁণের এই ভক্তিবাদকেই নাটকে প্রচার করিয়াছেন। ইহ! 
গীতার মোক্ষ সাধনা হইতে বন দৃরবর্তা নহে।২২ 
গপিরিশচজ্জ ঘোষ।। মনোযোহন রাজকে যে পৌরাণিক নাটক বচনার 
হুক্্পাত, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তাহার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক নাটক 
রচনায় নিঃসন্দেহে তীছাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। বাংলা সাহিতোর অপর কোন 
নাটাকার এই দিক দিয়া তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । নাটক বচনা, 
“অভিনয়, মঞ্চ পরিষ্র্না প্রভৃতি বিবিধ গুরুত্তপূর্ণ কার্ষে নিযুক্ত থাকিয়। তিনি বাংল! 
নাট্য জগতে নৃতন সম্ভাবনার নৃচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি দিকে তাহার 
গ্রতিত৷ ও মৌলিকতা "পরিস্ফুট হুইয়াছে। নাট্য জগতের সর্বাত্মক উন্নয়নে 
আজ্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক বাংল! মঞ্চ ও 


নাটা সাহিত্য ৫১ 


নাটকের গুকুস্থানীয়। গিরিশচন্ত্রনিজেই একটি যুগ। উনবি'শের সপ্তম দশক 
হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তিনি বাংল! মঞ্চ জগতে অগ্রতিহ্ম্বী। 
ত্বাহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সমগ্র যুগটি আলোড়িত ; ইয়াছে বলিয়া বথার্থই তিনি 
ষুগপ্রতিভূ | 

নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র সাহিত্যগত শিল্পবেধকে খুব বেশী স্পষ্ট করেন নাই। 
এক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনি যুগজীবন ও জনজীবনের মুখ চাঁহিয়াছিলেন। দর্শক ও 
সাধারণ জীবনের চাহিদায় তিনি নাটকগুছ্িকে শিল্প সজ্জা হইতে লোক প্রিয়তাঁর 
ক্ষেত্রে লইয়! গিয়াছেন। আবার তাহার ব্যক্তি জীবনের উপলব্ধি যখন যুগজীবন ও 
লোকজীবনের চিন্তাদর্শের সহিত একা ত্মত। লাভ করিয়াছে, তখন স্বতন্ত্র কোন 
শিল্পবোধের আবশ্তকতাঁও অনুভূত হয় নাই। সেইজন্য শিল্পবোধের মানদগ্ডে 
গিরিশচন্ত্রের বিচার সর্বত্র সম্ভব নহে। শিল্প অপেক্ষা যে জীবন বিশ্বাসে-মহুভৃতিতে 
বড়, তিনি (সই জীবনকেই তীহার নাটকের সম্মুখে রাখিয়াছেন। ধর্মচেতনা ও 
অধ্যাত্মবোধ সমৃদ্ধ জীবন চিরকালই আমাদের দেশে ক্ষয়-ক্ষতিগ্রন্ত ব্যক্তিগত বা 
সামাজিক জীবন হইতে বড হইয়াছে । এই অধ্যাত্ম জীবনের কথা ধাছারা বড় 
করিয়া ৰলিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নিকট সামাজিক জীবনের খুটিনাটি 
প্রত্যাশা! কর! সমীচীন নহে । গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে ব্যক্তি জীবন ব! সামাজিক 
সমস্যার পরিচয় আছে তাহা নিতান্তই দেশকালের চিন্তাধারায় নিয়ন্ত্রিত। 
ইতিহাস ও বাস্তব হইতে তিনি কিছু কিছু উপাদং'ন লইয়াছেন বটে, কিন্তু মেগুলি 
স্তাহার প্রত্যয় বোধের ছারা পুষ্ট হয় নাই, যাহা সংগ্রহ কিসছিলেন, তাহাই 
রাখিয়া! দিয়াছেন। পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে তাহার ? ধন্ব অঙ্থৃভূতি ও 

ত্যয়ের পরিচয় আছে, সেইজন্য এইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাঁণিক নাটকের সাফল্যের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ অন্সগ্ধান 
করা যাঁয়। প্রথমতঃ তাহার সমকালীন ষুগচেতনা, হিতীয়তঃ তহার জাতীয় 
চবিত্রের যথার্থ মর্মোপলন্ধি, তৃতীয়তঃ তীহার ব্যক্তি জীবনে প্ররামক্ণ 
বিবেকানন্দের অধ্যাত্ব গ্রভাব। গিরিশচন্দ্রের যুগ হি্খু জাগৃতির যুগ । পুনরুখিত 
হিন্দুধর্মের প্লাবনে দেশের সর্বত্র একটি ধর্মীয় অহথসদ্ধিংদ! জাগিগ্াছিল। 
সাহিত্য ও জীবন চিন্তার উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম একটি আবশ্তিক উপ'দাঁন হইয়] 
গিয্লাছিল। আমর! ইহার সাংস্কৃতিক মূল্য পূর্বে আলো চন! করিয়াছি । এখানে 
শুধু ইহাই বক্তব্য যে সকলের মত গ্রিরিশচন্ত্রের মধ্যেও ইহার প্রভাব সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। 


৩৫২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গলাহিত্য 


দ্বিতীয়তঃ এই যুগচিস্তার একটি সাময়িক রূপ থাকিলেও ইহা যে এদেশের 
জীবন ও মননের সহিত সম্প্‌ ক্ত, তাহা তিনি ভালভাবেই বৃঝিদ্বাছিলেন। দেশের 
চিন্তাধারা একটি সনাতন ধর্ম ও চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহার সহিত 
পরিচিত না হইলে দেশকে সঠিকভাবে বুঝ! যাইবে না-_ইহাই ছিল তার 
অভিমত । “পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই বক্তব্য সুস্পষ্ট 
করিয়াছেন-__“জাতীয় বৃত্তি পরিচালন! ব্যতীত কৰিতা বা! নাটক জাতীয় ছিতকর 
হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম--ধর্ম। দেশহিতৈধিত। প্রভৃতি যত প্রকার 
কথ। আছে, তাহা:ত কেহ ভারতের মর্ম ম্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত 
ধািক। যাহার! লাঙ্গল ধরিয়। চৈত্রের বৌস্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারা ও 
ফষ্নাম জানে, তাহাদেরও মন কষ নামে আকৃষ্ট । যদি নাটক সর্বজনিক হওয়া 
প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে ।”২০ এইভাবে তিনি পৌরাণিক নাটকে জাতীয় 
অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। 

সর্বশেষে 'বলা যাঁয়, শ্রীরামক্ঞ্চ বিবেকানন্দের প্রভাব তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে 
শুদ্ধ ও সমুন্নত কবিয়াছে। শ্ররামষদেবের সাক্মিধ্য লাভের পূর্বে তিনি 
আত্মসত্ত। ও শিল্পীসত্তাকে পৃথক রাঁখিয়াছিলেন। এই পর্যায়ের পৌরাণিক 
নাট্যধারায় তিনি লোক জীবনের আশ! আকাজ্ক;কে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু প্ররামকৃষের কূপালাভে তাহার ব্যক্তি জীবনে যেমন শান্তি লাভ করিয়াছেন, 
তেমনি তাহার দৃষ্টিতংগী আরও উদার, প্রসন্ন ও পবিজ্র হইয়! উঠিগাছে। গিরিশ 
চরিতকাঁর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার ধর্মজীবনের স্তর বিভাগ করিয়া 
দেখাইয়াছেন প্রথম যুগের অবিশ্বাী গিরিশচন্দ্র পরিশেষে শ্রীরামকষের প্রভাবে 
কিরূপ পরিবতিত ও রূপান্তরিত হুইয়াছিলেন। গুরুবলকে তিনি বিরাট স্থল 
বলিয়! মনে করিয়াছিলেন। তাহার কথাতেই * গুরুই সর্ন্থ আমার বোধ হইল। 
ধাহার গুরু আছেন, তাহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাহার সাধন 
ভজন নিপ্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জগ্মিল--মামার জন্ম সফল।”২৪ 
তাহার সাহিত্য জীবনে এই অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রভাৰ ছুগতীর। ইহার ফলে 
হ্তিনি পৌরাণিক নাটকের স্থানে ভক্তিমূলক মহাপুরুষ কাহিনীর নাটক লিখিতে 
সরু করেন। তাহার পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি মূলতঃ ভিঙ্ধর্মী নহে। 
ইহাদের মধ্যে ভক্তিরসের শ্রেণীগত কোন প্রভেদ নাই, মাআজাগত ব্যবধান আছে 
মাজ। পৌরাণিক নাটকে যা! সাধারণ চিন্তারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাপুরুষ 
জীবলীতে তাহ! বিশেষ চরিত্রাশ্রয়ে ফুটিয়! উঠিয়াছে। 


নাটা সাহিতা ৩৫৩ 


গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ॥। গিরিশচন্দ্র পুরাণ কাহিনীর 
বথার্থতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন না । এ বিষয়ে রাজকুষণ বায় বরং বেশী মূলান্গগ 
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি পৌরাণিক বিষয়বস্তবর নবমূল্যায়নও 
করিতে চাছেন নাই। মধুস্থদন, নবীনচন্দ্র বা বহ্কিমচন্ত স্ব স্ব দৃষ্টিতে পৌরাণিক 
চিন্তার যে পুনধিবেচনা স্থরু করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে পথে বান নাই। 
তাহার চিন্তাধারা বৈপ্লবিক ছিল না। মধুস্থদন যে সংস্কার মুক্তির আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহ! জাতীয়তা ও সংস্কৃতি বিরোধী ছিল বলিয়। বন্কিম--নবীন 
জাতীয় চিন্তার অন্ুকুলে-_সংস্কার পরিমার্জন! স্থরু করিয়াছিলেন। পথের অনৈক্য 
থাকিলেও তাহাদের উদ্দেশ্তের এক্য ছিল--বোধ বুদ্ধি ও মননের আলোকে একটি 
শুদ্ধ ও পরিমাজিত জাতীয় এঁতিহ্য অঙ্কুদন্ধান করা । গিরিশচন্দ্র এইরূপ কোন 
শুদ্ধিকরণের পথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকাশ্রিত বূপটিই 
আশ্রয় করিয়াছিলেন । ভক্তি ধর্মের প্রাৰলো তিনি সংস্কারকে ভাসাইয়া লইয়া 
গিয়াছেন এবং দেশ জাতির উজ্জীবনে ইহাই তাহার নিকট সর্বাধিক অন্কুল পন্থা 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 

এইজন্য বান্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাঁসী রামায়ণ, ব্যাস ভারত অপেক্ষা কাশীদাসী 
মহাভাবত এবং মূল পুরাণ বিবরণ অপেক্ষা লোকগ্রচলিত পুরাণ কাহিনীই তিনি 
বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালাকাল হইতেই তিনি মহাকাব্য পুরাণের 
সহিত পরিচিত ছিলেন। তাহার জীবনীকার অন্থমান করেন বালাকালে 
খুল্পপিতামহীর নিকট নিত্য তিনি যে পুরাঁণ কথা শ্রবণ করিতেন, তাহাই তাহাকে 
পৌরাণিক নাটক রচনার প্রথম প্রেরণা দিয়াছে ।২৫ এই পুরাদ কাছিনীগুলির 
মধ্যে এক প্রকার চমৎকারিত্ব আছে। নির্বাচিত ঘটনা ও চরিত্রকে বীর ও করুণ 
রসের আধারে সংস্থাপন করিয়৷! তিনি ইহাদের উপভোগ্যতা৷ বৃদ্ধি করিতেন। 
দর্শকমনে এই দুইটি বসের আবেদন সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন । কিন্তু অপ্রাকৃত 
ঘটনা ও অলৌকিকতার অতিরেকে ইছার্দের নাট্যরম যে অনেক ক্ষেত্রে কু 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । পৌরাশিকত1 ও নাটকীয়তা-_-পৌরাণিক নাটকের 
এই দুইটি দিকের মধ্যে তিনি সর্ব সামগ্ুস্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
পৌরাণিকতাকে বড় করিতে গিস্সা প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি নাটকীয়তাকে ক্ষুপ্ 
করিয়্াছেন। 

গিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমুলক নাটকের মধ্যে ছুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ 
থাকিলেও ভক্তি ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে গ্রবল। বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক গ্তলিতে ভক্তি ধর্ম 

ছ্৩ 


৩৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বীর ও করুণ রসের মধ্যে উৎমারিত হইয়াছে এবং নাটকীয় ঘটনাগুলি 510080100 
ভিত্তিক, আর ভক্তিমূলক নাটকের তক্তি ধর্ম গ্রধানতঃ শাস্তরসের মধ্য দিয়া 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহাদের নাটকীয় ঘটনা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক | মহাপুরুষদের 
জীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে যে অধ্যাত্ম ভাবের স্ষুরণ তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহা এই ভদ্ভিমূলক নাটকগুলিতে ব্যক্ত হুইয়াছে। সেইজন্থ 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র 'ত অধিক হইয়াছে, নাটকগুলির মধ্যে তত বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। 
চৈতন্ত লীলা ও নিমাই সন্গ্যাসে প্রেমধর্ম, বুদ্ধদেব চরিত্রে করুণা কথা, শঙ্করাচার্ধে 
অন্বৈতবাদ, তপোবলে ব্রাহ্ষণ্য মাহাজ্ম প্রভৃতি প্রকীতিত হইযাছে। সমস্ত 
নদী যেমন পরিণতিতে সাগরে মিশিয়া যায়, এই বিচিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতির 
নাঁটকগুলি তেমনি তাহার হাদয় উৎলারিত ভক্তি সমূত্ধে মিশিয়া গিয়াছে। দ্রবীভূত 
চেতনার আলোকে তিনি এই মহাঁপুকুষদের জীবন ও বাণী উপলব্ধি কবিয়াছেন। 

আমরা এক্ষণে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিয়। তাহাব পৌবাণিক গুজ্ঞার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কবিকে চেষ্টা করিব। 

রামায়ণী কথা ।। বামায়ণী কাহিনী লইয়। রচিত গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি 
হইল "রাবণ বধ+, “সীতার বনবাস”, ক্ক্ণ বর্জন, “সীতার বিবাহ” 'বামের বনবাস' 
ও 'সীতাহরণ” । ইহাদের মধ্যে "রাবণ বধ” ও “সীতার বনবাসে' তাহার প্রতিভার 
উজ্জল স্বাক্ষর বহিয়াছে। অন্তান্ত নাটকগুলির মধ্যে নাট্যগু খুব বেশী নাই, 
তৰে সৰ কয়টির মধ্যে ফৃত্তিবাসী ঘটনালেখ্য অঙ্কন করিয়া! গিরিশএন্ত্র বাঙ্গালীর 
উপযোগী রামায়ণী কথার নাটক পবিবেশন করিয়াছেন । 

কৃত্তিবাী কাছিনীীর রাষচন্দ্রের ছুর্গোৎসবের বিবরণ লইয়া বচিত 'অকাল 
বোধন" তাহার রামায়ণী কথার প্রথম নাটক হইলেও নাট্যগুণে ইহ! প্রায় অহুল্লেখ্য । 
এইজন্য 'বাবণ বধ*কেই (১৮৮১) এই প্রসঙ্গে তাহার যথার্থ প্রথম রচনা বল৷ 
যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভক্তি রসধ!রার পবিভ্র গঙ্গেত্রী 
এই রাবণ বধ নাটক । কৃত্তিবাপী রামায়ণ হইতে ইহার ক।হছিনী গৃহীত 
হুইয়াছে। ইহার চরিত্রচিত্রণও ফত্তিবাসের অন্থরূপ । একের পর এক বক্ষবীরদের 
পনের পর বরক্ষোরাজ রাধণের যুদ্ধায়োজন, রামশ্পাবণের সংগ্রামের বিচিন্ত 
ঘটনাবলী বিশেষভাৰে দেবকুল কর্তৃক রামের সহায়তা, অগ্থিক। আরাধনায় ব্রহ্মার 
নির্দেশ, বাঁমের অকালবোধন, নীলোৎ্পলের জন্ রামের চক্ষমণি উৎপাটনের 
সংকল্প, ব্রাহ্মণ বেশে হচুমনের রাঁৰণের মৃতাবাণ হরণ, মৃমূর্যু রাঁবণ কর্তৃক রামচন্দ্রকে 
রাজনীতি শিক্ষাদান প্রভৃতি ঘটনাগুলি হুবহু কৃত্বিবাস হইতে আহত। তৰে 


নাট্য সাহিত্য ৩৫৫ 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কৃত্তির্বাসের মত তাহার বাবণও বামচন্রের 
একজন পরম ভক্ত। ভক্তকে নিধন কবিতে কৃত্বিবামের মত তাহার বাষও 
ছিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস দেখাইয়াছেন-_. 

কার্ধ নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে। 

বাবদ পরম ভক্ত মাররিৰ কেমনে ॥ 

কেমনে এমন তক্তে করিৰ সংহার। 

বিশ্বে কেহ রাঁম নাম না করিবে আবু ।।২৬ 

গিরিশচন্দ্রের রামচন্দ্রের উক্তি £ 

ছার রাঁজাধন, ধিক ধিক সীতা! 

হেন তক্তে প্রহারিছ্ধ সীতা লাগি, 

রটিল কলঙ্ক নামে, 

এতদিনে রাম নাম উঠিল ধণাঁতে ।২৭ 

ইহার পরে দুষ্টা সরন্বতীর গ্রভাবে রাৰণের পরুষ ভাষণও কৃত্তিবাসের অরূপ । 
ফকত্তিবাসের এই ভক্তি তর্পণকে গিরিশ১জ্্র আরও উচ্ছ্বাস দিয়া প্রকাঁশ করিয়াছেন। 
রহ্ধা, ইন্্র, রাবণ, মন্দোদরী প্রভৃতি দেবকুল ও রক্ষকুলের সকলেই রাঁমকে বিষু 
অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন । এমনকি, রামের 
আরাধা দুর্গা রামকে গোলোক বিহারী দয়াময় বলিয়া তীছার মহিম। কীর্তন 
করিয়াছেন। এইভাবে রাবণবধের আছ্ন্ত ভক্তিরসে পরিপ্লাৰিত হইয়াছে। 
স্ব'ভাবিক ভাবেই ইগার চরিত্রগুলি সজীব হইতে পারে নাই । রামের মধ্যে 
বৈষ্বীয় করুণা ও রাবণের মধ্যে ভক্তি বিনঅতা রাৰণের খস্তিম অধ্যায়কে 
শোকাবহ না করিয়া শান্তিময় করিয়াছে । একমাত্র মন্দৌোদবী চরিত্রেই বলিষ্ঠ'তা 
পরিষ্ফুট হইয়াছে । জন্ম এয়োতীর বরদান করিম! রামচন্দ্র তাহার সততী ধর্মের 
মর্যাদা বাঁখিয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে সীতার অগ্রিপরীক্ষা যোগ করিয়া 
গিরিশচন্দ্র মূল কাছিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছেন। বাঁবণবধের দর্শকের নিকট ইহা 
অবাঞ্চিত এবং রসাভা বযুক্ত হইয়'ছে। 

“সীতার বনবাম+ বামায়ণের একটি বিষাদ করুণ অধ্যায়। ইহাতে নাটারম 
স্্র সুযোগও বেশী। স্বাভাবিক ভাবে গিরিশচন্দ্র কাহিনীর এই সুযোগ ও 
সম্ভাবনার সদ্বাবহার করিয়াছেন। «সীতার বনবান+ (১৮৮১) নাটকের মধ্যে 
তিনি করুণ বসকে প্রধান কবিয়া বীর ও বাৎসল্য রসের ।উপযুক্ত প্রকাশ 
'ঘটাইয়াছেন। কাহিনী ংশ পুরোপুরি কৃত্তিবাী অন্দরণ। কৃত্তিবাস পীতার 


৩৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বনবাদের একটি অতিরিক্ত বাস্তব কারণের অবতারণা করিয়াছেন। সখীদের 
অন্গরোধে সীতা রাবণের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া তাহাতেই নিজ্রাতুর হইয়া শয়ন 
করিলে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হুন। গিরিশচন্দ্র সীতা! বনবাসের এই 
মনস্তান্বিক ভিত্তিটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু প্রজান্গরঞজন হেতু 
জানকীর বিসর্জন যথেষ্ট বিবেচিত নাও হইতে পারে, এইজন্ঠ তাহার রামচন্দ্র সীতার 
কলঙ্ককে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে তাহাকে বিসর্জন দিতে তৎপর হুইয়াছেন। 
এইখানে রামচন্দ্র সীত! চরিত্র সম্বদ্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহ! নিঃসন্দেহে 
রামচন্দ্র বিরোধী উক্তি। রাম চরিত্রেই এই আচরণ একদিকে যেমন তাহাকে 
সীতা বনবাসের একটি শক্তিশালী কারণের সন্ধান দিয়াছে, তেমনি অপর দিকে 
অপাপবিদ্ধা সীতার বৰনবাসের কারুণ্কে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। 
তবে সীতার বৰনবামে রাম-ভূমিক1 অপেক্ষ! সীঁতা-ভূমিকাই উজ্জ্বল । বেদনা ও 
বাৎল্য, পাতিব্রত্য ও সহিষ্ুত! এক কথায় নারীধর্ষের স্থমহান অভিব্যক্তিতে 
সীতা চরিত্র সমূজ্জল। বেদনার পটভূমিতে সীতার বাৎসল্যকে গিরিশচন্দ্র 
অতি সুন্দর ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্বার নিয়তি নির্দেশে জীবনে চরম 
বিপর্যয় নাষিয়া আসিয়াছে, ভ্রিলোকধন্ত স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, গর্ভস্থ 
সন্তান স্বামীর ম্মারকচিহ্ন হইয়া রহিয়াছে, পত়ী হিসাঁবে কর্তব্য অসমাধু থাকিলেও 
মাতা হিসাবে কর্তবা শিথিল করিবার উপায় নাই। গিরিশচন্দ্র পূর্ণ সহানুভূতি 
দিয়া সীত! চরিত্রকে বেদনা বারিধির প্রস্ফুটিত শতদল করিয়া তুলিয়াছেন। 
বিরহখিক্ন সীতার উক্তি : 


জগৎ্মাতা, 

শিখাও গে! দুছিতারে জননীর প্রেম, 
ছিন্ন অন্য ডুবি, 

প্রেমে বাধা রেখ ম! সংসারে, 

ওরে কে অতাগ! এসেছে জঠবে ।২৮ 


বাৎমল্যের আধার কুশী ও লব মছুষি বানীকির যোগ্য শিষ্যরূপে বীর্ধে জানে 
রঘুবংশ অবতংসরূপে যথার্থ পরিচয় বহন করিয়াছে । নরন্থর্ধ রামচন্দ্রের কর্তব্য 
কঠোর চারিজ্র ধর্ম, সীতাচরিত্রের গভীর ব্দেন। ও কাকণ্য এবং কুশীলবের বীরধর্ম 
ও মাতৃমন্ত্রের উজ্জ্বল সাঁধনাকে গিরিশচন্দ্র সীতার বনবাসে অপূর্ব সাফল্যের 
সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় নাটকটি মিলনান্তক। বজ 


নাট্য সাছিতা ৩৫৭ 


সভায় সীতার পাতাল প্রবেশের পরে নাট্যকার শৃন্টে কমলাসনে লক্ষমীরূপে সীতার 
আবির্ভাব ঘটাইয়! বাম সীতার মিলন সাধন করিয়াছেন। 

রাম চরিজ্রের কঠিনতম কর্তব্য পালন এবং প্রতিজারক্ষার ক্ষেত্র বোধ করি 
লক্ষণ বর্জনে । গিরিশচন্দ্র এই ভ্রাতৃবিসর্জনের কাহিনী লইয়! “লক্ষণ বর্জন? (১৮৮১) 
নাটকটি লিখিম্বাছেন। লক্ষণের আত্মবিসর্জনের মধ্যে তাহার বীরধর্ষম ও 
প্রেমধর্মের পরিপূর্ণ তা ও স্বার্থকত স্থচিত হুইয়াছে। লক্ষণের সর্বোত্তম পরিচয় 
তাহার প্রেমে । শ্রীরামের প্রেমে তাহার সেবা এত গতীর হইয়াছিল। নবঘাতী 
বীর্ধের সাধনায় নহে, গ্রেম প্রণোদিত বীর্ধের প্রতিষ্ঠায় লক্ষণ চরিক্র এতখানি 
সমৃজ্জল। রামায়ণী কথার এই আন্তর উদ্দেশ্টকে গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকে 
রূপায়িত করিয়াছেন। 

রামায়ণী কথার নাটক “সীতার বিবাহেঃর (১৮৮২) মধ্যে অযোধ্যার রাজ. 
সভায় বেশ্বীমিত্রের উপস্থিতি হইতে বামের হবধহুতঙ্গ ও পরশুরাম সাক্ষাৎ পর্বস্ত 
ঘটন! বণিত হইয়াছে । রামচন্দ্রের এশ্ববিক মহিম। প্রদর্শন ও রামসীতার ভ্রষ্টলগ্নে 
মিলনের মধো রক্ষরাজ রাবণের বিনষ্টির সুচনা নাটকের উদ্দেশ্তব্ূপে গৃহীত 
হইয়াছে। বাজরুষণ রায়ের হরধনুভঙ্গ নাটকের মত গিরিশচন্দ্র এই নাটকেও 
তক্তিরসের ব্যাপকতা! রক্ষিত হইয়াছে । এই ভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে 
পরশুরামের মধ্োে। হতদর্প পরশুরাম স্বর্গলোক ব৷ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করিয়া নরনারায়ণ 
শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । আলোচা নাটকে রামায়ণী সংস্কার প্রায় রক্ষিত 
হইয়াছে, তবে বিশ্বামিত্রের অতিতূর্বলতা ও রাক্ষম পীড়নে মৃত্যু-শঙ্ক তাহার 
তেজদীপ্ত চরিত্রের স্বাহাত্ম্য কিছুটা ক্ষু্ করিয়াছে। 

তাহার “রামের বনবাস+ (১৮৮২) নাটকে রামের বনবাস যাত্রা হইতে চিত্রকুট 
পর্বতে ভরত-মিলন পর্যস্ত কাহিনী বিবৃত হুইয়াছে। কাহিনী বিন্যাসে ইহা 
কৃত্তিবাসী কথার অন্থরূপ, চরিত্র চিন্তরণে নৃতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। দশরথের 
পুক্রবিচ্ছেদ জনিত বেদনা ও বিলাপকে গিরিশচন্দ্র হুন্দরভাবে প্রিস্ফুট করিয়াছেন। 
ভরুতের ভত্“সনায় কৈকেয়ীর মোহভঙ্গ ও রাম প্রশস্তির মধ্যে গিরিশচন্দ্র কৈকেয়ী 
চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। 

দপ্তকারণ্যে রামলক্্ণের প্রণয় প্রার্থনায় স্সণ কর্তৃক শুর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন 
হইতে হস্থমানের অশোক কানন হইতে সীতা সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্তন পর্স্ত 
কাহিনী তাহার «সীতাহরণ” (১৮৮২) নাটকের অন্তভূক্ত। কাছিনী ৰা চরিত্রে 
কত্তিবাসী বামায়ণের বিশ্বস্ত অনুসরণ আছে। মারীচ-রাবণ কথোপকথনের মধ্যে 


৩৫৮ পৌর/ণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


রামমাহাত্যাটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাড়কার পুত্র মারীচ রামচন্দ্রের 
পূর্বকীতি পর্যালোচনা করিলে রাবণ তাহাকে নারায়ণ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। 
রাম যদি নারায়ণ হন, তবে রাবণ তীহার লক্ষ্মী হরণ করিয়া রক্ষঃ সমাজে কীত্তি 
রাঁখিবেন। বালিবধ কাহিনীতে গিরিশচন্দ্র ভক্তি রস প্রকাশের উপযুক্ত হ্থযোগ 
পাইয়াছেন। তাহার বালি রামচন্্রকে কৃত্তিবাসের মতও ভত্সনা। করিতে পারে 
নাই। রামায়ণী সংক্কারকে রক্ষা করিবার জন্ই যেন বালি সামান্য কিছু তিরস্কার 
করিয়াছে । ইছার পরেই মুমূর্ বালি বামচন্দ্রকে পূর্ণ সনাতন নারায়ণ বলিয়া 
অ্তিম প্রণাম নিবেদন করিয়'ছে । এই ভক্তিবাদ্দের আলোকেই গিরিশচন্দ্র রামের 
বালিবধ কলঙ্ককেও ক্ষালন করিতে চাহিয়াছেন। রাজ্যহারা পত্বীহারা স্গ্রীৰ 
দ্ীনতম চরিজ্র, সেই দীন জীবনকে দয়া করিয়া রামচন্দ্র তাহার কর্তব্য রক্ষা 
করিয়াছেন। আর সেই দয়! এইবার পরম দীন চবিত্র বালিও পাইবে। বালি 
এই দীননাথের কপ লাভ করিয়! অনস্ত প্রয়াণ করিয়াছে । 

অদ্ভুত রামায়ণের অন্বরীষ কন্যা শ্ীম তীর স্বয়ংবরার কাহিনী লইয়া! গিরিশচন্্র 
"অভিশ'প* নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক রচন। করিয়াছেন। ছুষ্টা সরদ্বতীর অভিশাঁপে 
পর্বত ও নারদ মুনির মতিভ্রম ও অগ্বরীষ রাজার কন্। শ্রীমন্গীকে বিবাহ করিবার 
বিড়ম্বনা ইহাতে এক কৌতুককর ভঙ্গীতে ব্যক্ত হুইয়াছে। এই খধিধুগলের 
ক্রোধ হইতে অন্ববীষকে রক্ষা করিবার জন্য বিষু দর্শন চক্র প্রেরণ করিয়াছেন। 
তবে খবিদদের অভিশাপ, অন্বরীষকে স্পর্শ না! করিলেও বিষু 'তাহা নিজের উপর 
টানিয়া লইয়াছেন। ভক্তের সহিত ভগবানের প্রভেদ নাই এবং ভগৰানের ৰিভিন্ন 
রূপকল্পনা মূলতঃ এক, ইহাই আলোচ্য নাটিকার বক্তব্য । 

মহাভারভী কথা ।। গিরিশচন্দ্ের যহাভারতী কথার নাটকগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য 'অভিমস্চ্যুবধঃ, পাঁগুবের অজ্ঞাতবান', ও “জন।” ও 'পাগুবগোবরৰ? | 
মহাভারতের এক একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকগুলি রচিত 
হইয়াছে। 

বীর বালক অভিমন্থাকে কেন্দ্র করিয়া! বীর ও করুণরসের সংমিশ্রণে 
'অভিমন্যবধ? (১৮৮১) ন্টকটি রচিত হইয়াছে । ইহা! গিরিশচন্দ্রের মহাভারতী 
কথার প্রথম নাটক এং সর্বপ্রথম পৌরাণিক বির্লোগাস্ত নাটক। লোকরুচির মুখ 
চাহিয়! সে যুগের নাট্যকারবুন্দ সহস1! কোন বিয়োগাস্ত নাটক লিখিতে চাহিতেন 
না। দেইজন্ত অলৌকিকতা! ও অতি গ্রাকৃতের সমবায়ে টানিয়! বুনিগ্া এক 
প্রকার অবাস্তব মিলনাস্তক পরিণতির স্থচন। করা হইত। গি“বিশচন্্রও এই 
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লোক প্রভাব হুইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অভিমন্া বধের মধ্যে তিনি এই 
অযৌক্তিক ট্র্যাডিশনকে কাটাইন্তে চাহিয়াছেন। ইহার মধো নাটকীয় সংঘাত 
ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে উঠিত। অভিমন্থার মৃত্যুতে চরম মূহুর্তে পৌছাইয়াছে। অভিমন্থ্যর 
বীরধর্ষের সাধনা, মাতৃভক্তি, পত়্ীপ্রেম এক কর্তব্য কঠিন মুহূর্তে তাহাকে উদ্বেলিত 
করিয়াছে । তথাপি মহাভারতের যুদ্ধ ধর্মক্ষেত্রের ধর্মাচ ণ। অভিমন্থা সেই 
কুরুক্ষেত্র রণভূমির মহাকর্তব্যে আত্মদান করিয়াছে। সপ্তরথীর অন্যায় সমর, 
অভিমন্গা অণ্মত বিক্রমে বুাভভেদ, জোষ্ঠতাত ভীমের অসহায়তা পাগ্চব পক্ষে 
মহা সঙ্কট স্চনাঁর সঙ্গে সঙ্গে দর্শককুলকে উদ্িগ্ন করিয়। তুলিয়াছে। প্রচলিত 
কাহিনী বলিয়াই ইহাএ গুরুত্ব কমিয়। যায় না। গিরিশচন্দ্র ইহার পৌরাণিক 
ফলশ্রু(তিকে পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন । যুধিষ্টির, অর্জন ও স্থৃভদ্রার চরিত্রে 
ম'নব্ক স্সেছ দুর্বলতা ও শ্বভাব ধর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাট মৃত শোক 
তাহের ».পিত্রিক দৃঢ তাঁকে শিথিল করিয়া দিয়াছে । মহাভারতী প্রজ্ঞার ধারক 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য মাধনের মধ্যে এই পুত্রশোকের সান্তনা দিতে চাহিয়াছেন-_ 

সতা, শ্বল্সম পুত্রশোক 

কিন্ত বজসম ক্ষত্রিয় হয়, 

বীর বীর্ধ প্রকাশি সমরে 

বীরের বাঞ্ছিত মৃত লভেছে কুমার 
ক্ষত্র পিতা, অধিক কি চাহ আর ?২* 
তথাপি ক্ষত্র ধর্মের এই মহৎ সাম্বন'ও অর্জুনকে স্থিতধী করিতে পারে নাই। 
ত'হার পিতৃহদয় নিঃপীম শুন্ততায় হাহাকার করিয়াছে: পুত্রের অকাল বিয়োগ, 
পিতার অশাস্ত বিলাপ, মাতৃহদয়ের মর্মভেদী মার্তনাদ মহাভ।রতের মহাকর্তব্যকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অভিমন্থাবধ নিঃসন্দেহে চিরকালীন অকাল বিয়োগের 
শোক কথ! ৷ গিরিশচন্দ্র এই বেদনার দিকটিই নাটকে বড় করিয়াছেন, মহাভারতের 
উদ্দেশ্য ও মহিম] এখানে গৌণ । 
দাুতপণে পরাজিত পাঞ্গণের খিরাট রাজার আশ্রয়ে বৎসরকাঁল অজ্ঞাত 

বাসের বিবরণ লইয়! পাঞ্বের 'অজ্ঞাতবাস+ (১৮৮৩) নাটকটি রচিত । নাটকের 
ঘটন। প্রধানতঃ তিনটি বিষয়কে আশ্রয় *প্রয়াছে। বিরাট রাজার শ্তালক 
কীচকের কামলালদ ও ভীমের হস্তে মৃতু মাশুলে সেই প্রবৃত্তির নিরসন নাটকের 
প্রথম কাছিনী। দ্বিতীয় ঘটন! হইল বিরাট রাজকে কুরু রখিগণের আক্রমণ ও 
অভ্ুণনের যুদ্ধে কৌরৰ কুলের পরাজয়। তৃতীয় ঘটন! হুইল বিরাট ছুহিতা 
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উত্তরার সহিত অভিমঙ্ার বিবাহ সম্পাদন । নাটকের ঘটনাগুলি কিছুটা বিচ্ছিয 
হইলেও বৃহন্নলাবেশী অর্জুন প্রায় সব কয়টির মধ্যে সংযোগ সেতু বচন! করিয়াছে। 
অজ্ঞাতবাস কালে ধর্মনিষ্ঠ পাগুবদের যে সঞ্চিত অথচ বলিষ্ঠ জীবন ধাত্রা, যাহা 
কৌরৰ পক্ষের শত সমারোছের মধ্যেও সুনার হইয়। দেখা দিয়াছে, তাহ! আলোচ্য 
নাটকে পরিষ্ারভাৰে প্রকাশ পাইযাঁছে। কাছিনী অংশে কাশীরাম হইতে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য কুচিত হইয়াছে । ন্ুশর্মার হস্তে বিরাটের বন্দীত্ব ও ভীম কর্তৃক মেই 
বন্দীত্ব মোৌচনের কাহিনী গিবিশচন্দ্র গ্রহণ করেন নাই। তাহার কীচকও 
কাশীরাম়ের কীচক হইতে হীনবল। পঞ্চ পাগুবের চরিন্র টৈশিষ্ট্যকে গিরিশচন্র 
অঙ্কুর রাখিয়াছেন, বিশেষভাবে অজুনের বীরত্ব ও ঘুধিষ্িরের শ্ৈর্কে তিনি 
বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা! করিয়াছেন। 
পাগবজীবনের অজ্ঞাতবাসের কাহিনী বলিয়া ইহার মধো স্পষ্টভাবে পাঞ্চবদের 
জীবনচর্যা প্রকাশিত হুইতে পারে নাই। তবে ছদ্মবেশে তাহারা স্ব স্ব ভূমিকাকে 
যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! নাটকীয়তা স্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
হইয়াছে। কৃষ্ণের ভূমিকা এবং নীতি নির্দেশও এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প। তবে 
অজ্ঞাতবাস শেষ হুইলে কৃষ্ণ দ্রৌপদ্দীকে আসন্ন কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন-_- 
শুন সতি জালিব অনল, 
দুরস্ত ক্ষত্রিয় দলবল 
জালাইৰ সে আগুনে, 
ধর্মরাজ্য করিব স্থাপন) 
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্ধে আমার ।৩* 
এইভাবে গিরিশচন্দ্র পাঁগুব কথার মধ্যেও নাটকের মধ্যে কৃষ্ণ কথাকে টানিয়া 
আনিয়াছেন। রসের দিক দিয়া ইছাঁর মধ্যে বীররস ও বাৎসল্যরসের যুগ্ম 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। উত্তরার প্রতি অজুনের স্ষেহ বাৎসল্য নাটকের যুদ্ধ ও সংগ্রামের 
ভীম গর্জনের মধ্যে এক ছায়া-শীতল মাচ্ছাদন গ্রসারিত করিয়াছে। 
শুধু মহাভারতী কাঁছিনীরই নহে, সমগ্র পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বোধ করি 
গিরিশচশ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা হইল ত্তাহাঁর 'জনা (১৮৯৩) নাটক। এই নাটকটি 
তাহার ভক্তিমূলক নাটক রচনার সময়ে রচিত হয়। পৌরাঁণিকত। ও নাটকীয়তা 
সহস্থয়ে এই নাটকটি বথার্থ রসোততীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে গিরিশচন্জ্রের মন ও 
শিল্পের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়্াছে। জনা কাহিনীর মূল পাঁওয়া যায় গৈমিনি 
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ভারতে । কাশীরাম দাম সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আশ্বমে ধিক পর্বে 
ইহাকে পল্লবিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি মুল জৈমিনির জনা 
চরিজ্রের প্রতিহিংস1 প্রবণতাকে কোমলতা! ও কারুণ্যের আবরণে অপেক্ষাকাত 
স্তিমিত রাখিয়াছেন। কাশীরামের জনা নিরুদ্ধম ও ভগ্র মনোরথ হইয়া গঙ্গাগর্ডে 
দেহ বিলর্জন দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র উভয়রূপের একটি সমন্থয় করিয়! জন! চবিজ্ক 
অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার জনা মাতৃত্বে কোমল, প্রন্তিহিংসায় কঠোর, প্রতি" 
বিধানে নির্মম । মহাভারতের মূল আখ্যানে যে স্বল্প সংখ্যক বীরাঙ্গনার পরিচয় 
পাওয়া বায়, ভারত কথার উপসংহার পর্বে ঘটনাচক্রে আবিভূতা! জন! চরিত্রকে 
অনায়াসে তাহাদের পার্থখে স্থাপন করা যায়। গিরিশচন্দ্র জনার এই বীরাঙ্গনা 
ব্নাপের কথা বিস্বৃত হন নাই। 
জন! নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ভক্তিরসের প্রাধান্য থাকিলেও 

তাহ! কাশী গতি বা চরিত্রের বাস্তবতাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলে নাই 
জনার স্বাতৃত্ব ও বাৎসলা, প্রবীরের ক্ষত্রধর্ম পালন ও কর্তব্য নিষ্ঠা! ঘটনাধাবার 
অগ্রগতির সহিত ম্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইপ্লাছে। যুধিষ্টিবের যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া! প্রবীর 
বীরোচিত কর্তব্য করিয়াছে । ইহাতে পিতার সমর্থন না পাইলেও মাতা জন 
তাহাকে পূর্ণভাঁবে উত্মাহিত করিয়াছে । জনার মাতৃত্ব গ্রবীরের জীবন ও মৃত্যুর 
আলোকে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দিকে তাহার স্বভাবকোমল 
মাতৃত্ব পুত্রের যুদ্ধম্পৃহায় আতঙ্কিত হইয়াছে। পরে তাহা ক্ষত্রোচিত কর্তব্যবোধে 
উদ্,দ্ধ হইয়া গ্রবীরকে অপূর্ব প্রেরণা দান করিয়াছে, স্বামী নীলধ কে দোষারোপ 
করিতেও তাহার ছিধা নাই। সর্বশেষে প্রবীরের মৃতার পরে এই কোমল মাতৃত্ব 
আহত ফণিনীর মত প্রতিহিংসা ও বৈরীদলনে ভৈরবীঘুত্তি ধারণ করিস্বাছে। 
গিরিশচন্দ্র এ চরিত্রের তুলনা পাই! শোকাহতা জন! প্রতিহংসাম্পৃহায় 
উন্মার্দিনী হুইয়। গিয়াছেন। তীব্র কণ্ঠে জনা স্বামীর শক্রপ্রীতিকে ধিকার 
দিয়াছেন। হরিভক্তির মধ্যে এইরূপ হীনতা কেন, ইহাই তাহার প্রশ্ন । স্বামী 
নীলধ্বজ মাহিম্মতী বাঁজপুরীতে কষ্ণাজুনের আগমন ও অভ্যর্থনার কথ! বলিলে 
তেজস্থিনী জন] উত্তর দিগ্লাছেন-- 

ঘাও তবে হস্তিনানগরে-- 

অশ্থমেধে হইও সহায়ঃ 

তথা ৰঞ্ু কার্য আছে তব, 

্রাঙ্মণ ভোজনে যোগাইবে ৰারি, 


৩৬২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নহে ছারী হয়ে বসিবে ছুয়ারে 
সখ্যতার দিবে পরিচয় । 
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষির, 
পদপ্রান্তে বস গিয়ে তার। 
হতে ভাল পারিতে যগ্পি 
আম'রে লইয়ে যেতে ভ্রৌপদী সেবায় ।৩১ 
কিন্ত জনার এই প্রতিহিংসাম্পৃহা চরিতার্থ হয় নাই। মাতৃহদয়ের নিকদ্ধ 
বেদনা শ্বামীভ্রাতা অন্ঠচরদের নিফষরুণ উদাসীন'ভায় মরুপথে হাঁরাইয়। গিয়াছে । 
জাহরবী ধারায় আত্মবিসর্জন দিয় ভি?ি এই শোকসন্তগ্থ হৃদয়ের জাল! ভুড'ইয়াছেন। 
গ্রবল জীবন উত্তাপ কৃষ্ণ ভক্তির আর বাবিতে শীতল হুইয়! গিয়াছে। 
কৃষ্ণভক্তির এই ভাবাবহ না থাকিলে ইছা অনায়াসে একটি শ্রেষ্ঠ লৌকিক 
নাটক হইয়া যাইত। গিরিশচন্দ্রের কৃশ্িত্ব এই যে, বাস্তবান্ুভূতিব বিশ্বস্ত পরিচয় 
দিয়াও তিনি নাটকের ভক্তিরস অক্ষু্ন রাঁথিয়াছেন। নীলধবজ, বিদূষক, উলুক 
প্রভৃতি 'উ্রিত্রের মধো কৃষ্ণতক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। নীলধ্বজ 
নবরূপী বিষু। কৃষ্ণকে দেখিয়া সম্মোছিত, বিদূষকের ভক্তির তুলন! নাই, তঁ'হার 
ভক্তিতে মৃত বৃক্ষ সববীবিত হয়, ভগবান ভক্তবান্ছিতত মধুর রূপে মূর্ত হন, উলুকও 
বিষু পাদপদ্মকে সংসারের সার বলিয়! মনে করেন। তবে কৃষ্ণপ্রেমিক নীলধবজ ও 
পুত্রশোকে বিচলিত “হইয়াছেন, ভগবানের প্রতি ভক্তের অভিমান জাগিয়াছে। 
তিনি বলিয়াছেন “আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞানা! করব, এ বৃদ্ধ বয়সে 
কেন আমার বক্ষে দাক্ুণ শেল আঘাৎ কল্পেন। অর্জুনকে জিজ্ঞাদা করব যে, 
কুহ্থম স্বকুমার কুমারের অঙ্গে অস্থ'ঘানত করতে তার মনে ব্যথা লাগল না ??৩২ 
ফু ইহার উত্তর দিয়াছেন--- 
“জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি, 
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত লয়ে 
ভাঙ্গে গডে ইচ্ছামত তাঁর ।৮০৩ 
ইহাই ভক্তি ও বিশ্বাসের শেষ কথ'। ্লেহ মায়া মমতার উধ্ে” বিশ্ববিধানের 
একটি অমোঘ নির্দেশ রহিয়াছে । যে ভাবেই হুউক, তাহাকে মানিয়া লইতে হয় । 
এই বিধা'ত! বিধানকে মানবিক দৃষ্টিতে সকল সময় ব্যাখ্যা করা বায় না। প্রবীরের 
মৃতাতে জনার মাতৃত্ব হাহাকার করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন অন্থযোগ 
করিবার নাই। মহাভারতী পৃষ্ঠায় স্বভদ্রা চরিত্রের বিপরীত পার্খে জনীর স্থান । 


নাটা সাহিত্য ৩৬৩ 


প্রীককফের ভাগবতী মহিমা! তদগতগ্রাণ। স্থভদ্রা যেভাবে হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
মানবপ্রাণা জনা সেভাবে করিতে পাবেন নাই। ভগবানের সেই অহেতুক 
লীলাঁতত্ব এবং মানবের সেই চিরকালীন হৃদয়বন্তার যুক্ত বেণী রচিত হইয়াছে 
গিবিশচন্দ্রের অমর সটি জন! নাটকে । 

'পাগুৰ গৌরব* (১৯০০) নাটকটিও তাহার ভক্তি মূলক নাটক রচনার সময় 
লিখিত হয়। ইহার কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত নহে, 'ণ্তীপর" গ্রন্থ 
হইতে আহত । তবে ইহার ঘটনা ও চরিত্রে সহিত মহাভারতের কাহিনী ও 
চরিত্রের পঢ়ি সম্পর্ক রহিষাছে। দণ্তীরাজার উপাখ্যান নাটক্কের বিষয়বস্তু । 
গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে আশ্রিত-রক্ষান্ূপ পরমধর্মের জয়গান গাহিয়াছেন। ইহার 
জন্য পাগ্ডব ও কুঞ্চের মধো বিবাদ বাধলে পা গুবগণ ধর্মধলে দেবতাদের ও অজেয় 
হইয়! উঠিয়াছেন। বিপন্নকে আশয় দিয়া যে ধর্মণচরণ, তাহা! প্রীকু্ণ অহুমে'দি। 
শ্রকুষ্ণ প্রাসে স্ভদ্র'কে উপদেশ দিয়াছেন-_ 

“সার ধর্ম আশ্রিত পালন, 
'নিন্রাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান । 

যে বা দেয় অনাথে আশ্রয়, 
চিরদিন গাই তার জয়, 

বাধা রহি তার দয়! গুণে ।৮৩৪ 

ইহাই পাগুব গৌরব নাটকের ভিত্তি । শ্রীরঞ্ণ নির্দেশিত এই ধর্মরক্ষণের 
জন্য সুভদ্র' পাঁগুবগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পাগুবদের মধ্যে শাশ্রিত রক্ষায় 
ছ্বিধ। নাই, কিন্তু বিবাদের স্ত্রপাত তাহাদের পরম হিতৈষী ৬ সংকটভ্রাতা 
শ্রকষ্চের সহিত । অভিশাপগ্রন্ত। উবশীর ঘোটকীরূপ ধারণ ও অই বজ যিলনে 
শাঁপমুক্তি নাটকের কাহিনী অংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিলেও গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে 
আপন উদ্দেশ্টকেই বড় করিয়! তুলিয়াছেন। ভগবানের পরাজয় ভক্তের নিকটে ও 
হয়, তাহাতে ভগবানের মহিমা বৃদ্ধি পায়, ভক্তও গৌরবাম্বিত হয । পাগুবরা 
এইবুপ তক্ত । মহাদেবের সহিত সংগ্রামে ভীম ধর্মাগরী পাগুবদের জয়ের কারণ 
ব্যক্ত করিয়াছেন--. 

চক্রধর বারবার দেখায়েছ তব, 

ফল তাহে ফলেনি মুবারি। 

ধর্মবলে ক্ষত্রকুলবলী, 

দেবদলে দলি দেখাইবে ধর্মের প্রভাব ।৩« 


৩৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পৌরাণিক নাটক হিসাবে পাগুবগোরৰ একটি সার্থক রচন!। শ্রীকফের 
আহ্ব'নে দেবকুল সমবে নামিয়াছেন। দেবতাদের রণ আয়োজন, বৃহত্তর কারুণ 
ব্যপদেশে তাহাদের ব্যর্থতা নাটকে একটি অতিমানবিক পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। 
আবার এই পৌরাণিক পরিম গুলে ইহার মানব রসও ক্ষুগ্র হয় নাই। কামনা ও 
ঈর্ষা প্রণোদিত দণ্ডীর চরিত্রে মানবিক উত্তাপ লক্ষ্য কর! যায়। স্ুুভত্র/! ও ভীম 
চরিত্র মানবিক শীমাঁয় উচ্চতম আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যকাপ্রের কল্পিত 
কঞ্চুকী চবিত্র অপূর্ব ধর্মপ্রীণতাঁয় উভয় কোটির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা 
করিয়াছে। 

মহাভারতের মূল কথার বহিভূ্ত কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রকে লইয়া! গিরিশচন্দ্র 
“নল দময়ন্তী% “বৃষকেতু” ও শ্রীবৎনচিস্তা, টক লিখিয়াছেন। নাটক হিসাবে 
এইগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, চগরিক্র সংস্ষিষ্ট কাহিনীগুলি নাটকীয় ভঙ্গীতে 
বিবৃত হইয়াছে মাত্র। তবে সব ক্ষেত্রেই শাস্ত ও আনন্দময় পরিণতির হবার 
নাট্যকার ইহাদের পৌরাণিক পরিম গুলকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। “নল দময়স্তী”তে 
কলি দ্বার! নলের লাঞ্ছনা, “শ্রীবংসচিন্তা”ম শনির দ্বারা শ্রীবৎসর ছুর্ভোগ এবং 
“বৃষকেতু'র মধ্যে ছদ্মবেশী বিষণ কর্তৃক দাতাকর্ণের দাঁকণতম পরীক্ষার মধ্যে 
নাটকীয় কৌতুহল বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে; আবার ইহাদের শান্তিময় 
পরিণামে নাট্যকার নেই সমস্ত কৌতুহলের স্বস্তিকর সমাঞ্থিও টানিয়! দিয়াছেন। 

পুরাণ কথা ।। পুরাণ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি নাটক বচন! করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা ও নাট্যধর্মে সমুজ্জল “দক্ষষজ্' নাটকটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া ঞৰ চরিত্র” ও 'প্রহনাদ চরিত্র নাটকের মধো তিনি 
পুরাণ প্রসিদ্ধ দুইটি ভক্ত চরিত্রের ভাগবত সাধনের কথ ব্যক্ত করিয়াছেন। 


প্রজাপতি দক্ষ ও সতীর পৌরাণিক কাহিনী লইয়া “দক্ষষজ্ঞ' নাটকটি রচিত 
হইয়াছে । অমঙ্গল কাব্যের ধারায় বাংলার গারস্থ্য জীবনে লৌকিক শিৰ ও 
পৌরাণিক শিবের এক যুগ মহিম! প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। পৌরাণিক শিবের 
ধ্যান গম্ভীর রূপ সতী কাহিনী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে আর 
লৌকিক রূপ শিব ও দুর্গার গাহৃস্থ্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে 
সব কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শিৰ ও দুর্গা বিশেষ মান্না সম্মোহিত 
হইয়া এই মর্ত্যজীবনের মাধুর্য ও বেদনা উপলন্ধি করিতেছেন। স্বরূপে তাহার! 
অভিন্ন--শিব ও শক্তির একীকরণ । গিরিশচন্দ্র দৃক্ষষজ্ঞে শিব মহিমার এই তাত্বিক 
দিকটিকেই বিশেধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । মনোমোহনের «সতী নাটকে যে 
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মানবীয় রসের আধিক্য আছে, গিরিশচন্দ্রের দক্ষঘজ্জে তাছা নাই। তাহার শিব 
ভোলানাথ, স্বরূপ ভুলিয়া, সাধন! ভুলিয়া তিনি মায়ার সংসারে আবদ্ধ হইয়া! 
পড়িয়াছেন। মায়াতেই স্থি, প্রেমে স্ট্টি। মায়াবশে জগজ্জননী সততীরূপে 
দক্ষগৃছে আবিভূঁতা হইয়াছেন। প্রেমে ও সাধনায় তিনি দেধাদিদেব মহা্দেবকে 
লাভ করিয়াছেন। মহাদেব প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। দক্ষের ভ্রান্তি 
এইখানে । অহংকার প্রমত্ত হইয়। তিনি হ্ৃিবিধানের লয় শক্তিকে অস্বীকার 
করিয়াই স্যরি রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। তীহার মধ্যে প্রেম নাই, দস্ত আছে, 
যে দত্ত বিধাতা পুরুষের স্তি বিধাতাকেও পরিবত্তিত করিতে চায় । মহাষজ্ঞে 
দক্ষের এই ভ্রান্তির নিরসন ঘটিয়াছে। শিব স্থষ্টিতত্বের মূল কথ ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

আমি শিব, যে শক্তি অধীন, 

সে শক্তি প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি, 

বজ্ হবেষাবে অহংকার । 

প্রেমঃ নহে অহংকারে প্রজা রবে ভবে, 

ভ্রমে দক্ষ ভাবে 

অহংকারে বৰে ভবে জীব, 

সে ভ্রান্তি ঘুচিবে, 
প্রেমে রবে ধর'-যজে হইবে প্রচার ।৩৬ 
আলোচ্য নাটকে মহাদেব চরিত্রে ষোগীশ্বর রূপই প্রকট হইয়াছে । তবে 
সতীর পিত্রালয় যাত্রা! প্রসঙ্গে তাহার মানবিকতাও স্পষ্ট হইয়! উঠিষাছে । সত্তী 
দশ মহাবিগ্ভার বূপ দেখাইয়। তাহার এই মানবমোহকে ছিন্ন কব্রা দিয়াছেন। 
একার্ণবে শক্তি সাধনার মন্ত্র ত ইছা! ছিল ন'। সেেহে প্রেমে যে বন্ধতা, তাহাতে 
বিশ্ব্ুতির উদ্দেশ মিদ্ধ হয় না। সাময়িক মায়ার কাল বদ্ধিত হুইলে সাধনায় 
শৈথিল্য আসে, উদ্দেশ্য গৌণ হুইয়! যায়। স্তবাং পিআ্ানয় যাত্রার অনুমতি 
প্রীর্ঘনায় মায়ার আধার সতী দেহত্যাগের পূর্বভূমিক1 রচন! করিয়াছেন । এইভাবে 
হুষ্টিতত্বের দিক দিয়া সতী ও শিবের চরিজ্র নাটকটিতে মূর্ত হইয়াছে। নাট্য- 
কারের কল্পিত চরিজ্ তপন্থিনী লৌকিক ক্ষেত্রে অধিঠিত থাকিয়া সর্বক্ষণ ইহার 
অন্তর্নিহিত ভক্তিরসকে অঙ্গন রাখিয়াছে। 
দক্ষরাজ চরিত্রে নাটকীয় সংঘাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! বায়। তাহার 

পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়তা সমূহ নীতি উপদেশকে তুচ্ছ করিয়া! দিয়াছে। এই 
চরিত্রটির মধ্যে এক প্রকার ক্ল্যামিক মহত্ব আছে। ভারতীয় পুরাণ কথাক্গ 
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বিপথগামী এইরূপ চরিত্রই যুগে যুগে বিধাতার অক্ক্পা কুড়াইয়াছে। তথাপি 
মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত ইহাদের শৌরধবীর্ধ অসংনম্য দৃঢতায় ভাগবতী মহ্যার 
পার্থে উজ্জ্বল কলঙ্করূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেন না ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া 
মর্ত্যধামে বিধাতার মঙ্গল প্রসাদ বধিত হুইয়াছে। 

পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান লইয়া নাটক লিখিতে লিখিতে গিরিশচন্দ্র ক্রমশঃ 
একটি আধ্যাত্মিক উপক্ৃব্ধি লাভ করিতেছিলেন। ইহার সহিত তাহার ব্যক্তিগত 
ধর্মজীবনের স্তর পরিবতিত হইন্ছিল। ভক্তিমার্গে যাত্রার এই প্রাথমিক স্তরে 
লিখিত হইয়াছে “ঞব+ নাটক (১৮৮৩) ইহাতে বিষণ পুরাণীভর্গত গ্ুবের 
ফুঙ্কান্বেষণ ও সাধনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে । ঞুব বাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিল 
তিনি ত্রিভুবনের দেবকুলেরও আরাধ্য । ব্রক্ষ+ মহাদেব, খষি সকলেই সেই ছুল'ভ 
ফষ্চরণের অভিলাধী। যে ভক্ত কৃষ্ণ কপ লাভ করিয়াছে, তিনিও আবাধা 
হইয়া যান। পঞ্চম ব্াঁয় বালক ঞ্বৰ এই আরাধ্য টবঞ্চব। মতাদেব তাহাকে 
বলিয়াছেন “আমি যুগে যুগে ধ্যান করে পাই নে, হরিভন্তি আমায় দে, আমি 
তারে খুঁজি” ।৩৭ নারদও তাহার নিকট হুরিপ্রেম ভিক্ষ। কবিয়াছেন--“হরিপ্রেম 
দেরে মোরে অবোধ বাঁলক*। সর্বোপরি বিষণ তাহাকে পরম বৈষ্ঞৰ বলিয়া 
হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পরমভক্ত ঞ্ুব হরিগুণগানে নিখিলের পবিত্রাতা, মর্ত্য- 
লোকে ও ঞ্বলোকে তাহার অক্ষয় আসন। নিবস্কুশ ভক্তিভাবের প্রকাশে ঞ্ৰ 
চরিত্র নাটকটি এককালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, তবে ইহার নাটকীয় আবেদন 
বিশেষ কিছু নাই। "গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে বেন শুধু হরিগুণগানের কথক 
করিয়াছেন। 

বিষু পুরাণের প্রহনাদ কাহিনীকেও গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। প্র 
চরিত্রের মত প্রহলাদ চরিন্রও পুরাণে কৃষ্ণতক্তরূপে ম্বণীয় হইয়া আছে। পে 
যুগের নাট্যকারবৃন্দের অনেকেই ঞব গুহন দের এমুপম কৃষ্ঃপ্রেমকে নাটকে 
রূপাফ়িত করিয়াছিলেন । €্হল!দ কাহিনীর মধ্যে ম'নব রসের প্রকাশ অতোক্ষাকৃত 
অধিক। হিরণ্যকশিপুর কষ্প্রোহিতা ও পুত্র পীড়ন গ্রহলাদের কৃষ্ণপ্রেম ও 
সধিষুুতার সহিত একপ্রকার সংঘাতের স্থচন! করিয়াছে। প্রহ্নাদের মাতা 
কয়াধুর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভূত হয়। তবে গ্রহাদের সর্বপ্লাবী কৃষময়তা 
সমস্ত নাট্যিক উৎকগ্াকে ছাপাইয়। উঠিয়াছে। 

উনবিংশ শতান্ধীর মধোই গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটক লিখিত 
হইয়াছে। শতাবীর শেষপাদের জীবনধারার সহিত এই নাটকগুলির একটি 
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ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহয়াছে । বিংশ শতাবীর প্রারস্তে জাতীয়তাবোধের নূতন প্রাবন 
আপিক়া ঘায়। ন্বাভাবিকভাবে তখন এঁতিছানিক নাটক রচনার প্রেরণ। অন্রভূ ত 
হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । তবে তাহার 
পৌরাণিক চেতনাটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বিশ শতকের কোঠাতেও তিনি 
রচন! করিয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক “তপোব্ল" (-৯১১)। বামায়ণের 
বিশ্বামিত্র-বশিষ্টেব বিবাদ কহিনীকে ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইখাছে, তবে 
ইহার যধ্যে পরশুদ্ধ মানবতাবোধের উজ্জল পরিচয অঙ্কিত হইয়াছে। যচঘাত্বের 
প্রতিষ্ঠায় তপোবলের মূল্য অপরিসীম, কৃচ্ছতা ও সাধনা যে কোন জাতি 
মনু্যত্থের উচ্চ চুডায় আরোহণ করিতে পারে, এই মহৎ আশ্বীলবাণী আলোচা 
নাটকে উচ্চারিত হইয়াছে। “তসোবল” নাটক লিখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহার 
পৌরাণিক নাটক রচনীর ব্রত উদঘাঁপন করিয়াছেন। পৌরাণিক আখানের 
রস পরিবেশন, পৌরাণিক আদর্শের সন্ধান, পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও ভক্তিবাদের 
উপলান্ধ ভাহার বিভিন্ন স্তরের পৌরাণিক ন'টকে অভিব্যক্ত হইয়াছে । একটি 
দৃচ প্রত্যয় চেতনা অন্থকুল মনও শিল্পের আলোকে কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণালী হট 
করিতে পারে, গিধিশচন্দ্রের পৌরাণিক "াঁটকগুলি তাহার দৃষ্টান্ত । 

গিরিশচন্দ্র ও পৌরাণিক প্রজ্ঞা ॥। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাগবত 
ধর্মকেই বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্ত তিনি পাধারণ বাঙ্গালীর মত 
শাক্ত ধর্ম ও সাধারণ দেবতক্তির কথ,ও বলিষাছেণ। তথাপি তিনি অধিকাংশ 
নাটকে কৃষ্ণ ভক্তিকেই মুখ্য করিয়া দেখাইযাছেন। বৈষ্ণব ভক্তির ধার! বাংলা 
দেশে বহুদিন ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া এ দেশের চিত্তভূমিকে পার্র করিয়া 
রাঁখিত্বাছে। শৌরাণিক চরিত্রে, প্রংচীন বৈষুবৰ সাহিত্যে, ও গৌড়ীয় বৈষ্চব 
ধর্মে এই ভক্তির ধারা যুগ পরম্পরায় চলিয়। আদিপ্লাছে। নারদ, ঞ্রব, প্রহল"দ, 
শুক, সনাতনের মধা দিয়া এই ভক্তির বাণী উচ্চারিত হুইয়াছে। শ্রীদ্‌ভাগব-ন, 
বিষু পুরাণ তক্তি সুত্র, ভক্তম।ল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া ইহা যুগান্তরের 
বাংল! দেশে সঞ্চারিত হইয়াছে। সর্বোপরি গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্্বপিত প্লাবন 
দেশের জনজীবনকে সম্পৃণরূপে অভিভূত করিয়াছে। গিবিশচন্ত্র দেশজীবনের 
এই মহার্ঘ উত্তরাধিকারকে অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাতাবত ব! 
পুরাণ কথার নাটকগুলিতে তাহাই প্রকাশ করিষছেন। তাহার নিকট রামচন্জর 
নরচজ্জরমা হিসাবে গৃহীত হয় নাই বা শ্রীকষ্চ এতিহাপিক বীর নায়ক নহেন, তাহারা 
উভয়েই বিষু বিগ্রহ এবং তিনি ভক্তির বিদলে তাহাদের চরণে পুম্পাঞ্জল নিবেদন 


৩৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গমাহিত্য 


করিয়াছেন । কৃষ্লীলার ব্যাখা! করিয়া তিনি ত্বতন্ত্রভাবে 'দোল লীল।” 
ব্রজবিহার, ও “প্রভাস যজ্ঞ” নামে আরও কয়েকটি নাটক লিখিয়াছিলেন। 
বাংল! দেশের কৃষ্কায়ন কাব্যগুলির মত এই নাটকগুলিকে কৃষ্ণায়ন নাটক 
হিসাবে গ্রহণ করা যায়। 

এই ভক্তি ধর্ম গিরিশচন্দ্রকে সাধক করিয়! তুলিয়াছিল। তীহার অবিশ্বীপী 
চেতনা আন্তিকাবোধে সমাহিত হইয়া ভাগৰ্ত মহিমাকে উপলদ্ধি করিতে 
চাছিয়াছে। চিত্তের এই তুরীয় অবস্থায় তিনি অন্তর উৎসারিত ত্যাগমন্ত্র ও 
ভক্তি প্রণোর্দিত আত্ম সমর্পণের কথ বলিয়াছেন । চিরকালের ভক্তি শাস্ত্রের 
শেষ কথ! আত্ম সমর্পণ । গিরিশচন্দ্রও সাধন জীবনের কথা ৰলিতে গিয়া এই 
আত্মসমর্পণের কথাই বলিয়াছেন-- 

ত্যঙজি সংলার আশ্রয় 
পদ্দা্য় লয়েছি রে তার 
সে রাখে বহিব, মারে সে মরিব। 
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন ।৩৮ 

ভক্তি ধর্ম ও আত্মলমর্পণ--পুরাণ চিন্তার এই রূপটি গিরিশচন্দ্র তাহার নাটকে 
সুটাইয়াছেন। 

অতঃপর গিবিশচন্ত্র পৌরাণিক ধারণার সহিত আরও কয়েকটি তত্ত্বের 
সংযোজন করিয়াছেন। এগুলি তাহার গুরু কপার ফল। অধ্যাত্ম জীবনের 
নিৰ্দে ও বৈরাগ্যের 'সহিত তিনি ক্ষমা, সেব', মমতা, উদারত। প্রভৃতি মহুৎ 
মানবিক গুণাবলীর সংযোজন করিয়াছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতিকে শুধু নৈর্যক্তিক 
চিন্তার মধ্যে না রাখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহাকে মানব সীমায় স্পষ্টভাবে প্রতিচিত 
করিয়াছেন। মানবৰিকতার মহিমা! ঘোষণ! করিতে গিয়। এই যুগে যে ৰিস্্রোহাত্বুক 
জীবন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য ন! দিয়া 
মানবত্তাকে চারিব্রনীতির দিক হইতে জীবনে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। ইহ! 
নবযুগের চাহিদা! অরূপ পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ নহে, পরন্ত চিরকালের 
চাহিদায় চিবস্তনের পুনর্ভাবনা। নব যুগের চিন্তা ও চেতনার পুনবিবেচনাকালে 
তিনি এই চারিক্জ ধর্মগুলিকে মানব জীবনের শ্রেয়ে! ধর্ম বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। 

সর্বশেষে বলা বায়. তাহার পুরাণ গ্রজ! ভাগবত ধর্মের ছারা বিশেষভাবে পুষ্ট 
হইলেও ধর্ম সম্বক্ধে তাহ1! একটি সমদশিতার সন্ধান দিয়াছে। ভারতীয় পুরাণে 


নাট্য সাহিত্য ৩৬৯ 


বিভিন্ন দেবতার প্রাধান্য পৃথকভাবে ঘোষিত হইলেও সেখানে একপ্রকার ধর্ম 
সমন্বয়ের কথাও উচ্চারিত হইয়াছে। আধুনিককালের প্রেক্ষাপটে গিরিণচন্দ্রও 
এইরূপ ধর্ম সমন্বয়ের কথ! বলিয়াছেন ইহাও তাহার গুরু কপার অবদান। 
শ্ীবামকৃঞ্ের “বত মত তত পথ”--চিস্তাকেই তিনি ভীহার নাটকে সম্প্রপারিত 
করিয়াছেন । সেইজন্। নাটক রচনায় দৈতৰাদী ভক্তি সাধক চৈতন্তার্দেব হইতে আর্ভ 
করিয় শুন্যতাঁবাদী বুদ্ধ এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্কর পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। 

গিরিশচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকারব্বন্দ || গিরিশচন্দ্রের সমকালন নাট্যকার- 
বৃন্দের মধ্যে অতুলকু্ মিজ্র এবং বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় তাহার পৌরাণিক 
নাটকের ধারাটি সার্থকভাবে বহন করিয়াছেন। অন্যান্ত শক্তিশালী নাট্যকাবদের 
মধ্যে অমৃতলাল বস্তু ও অমবেন্দর দত্ত নাটকের অন্ঠান্ত শাখায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ই*হারাও ছুই একটি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন ) 
তবে ইহাদের নাটকীপ্প প্রবণতা কিছুট1 বাস্তবমুখী থাকায় পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেত্রে তাহারা! ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 

পৌরাণিক নাটক ও পৌরাণিক বিষয়ের গীতিনাটো অতুল্কুঞ্ষ সাফল্োর 
পরিচয় দিয়াছেন গিরিশচন্ছের মত তিনিও কয়েকটি বঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, বিশেষভাবে এমাবেল্ড থিয়েটারে তাহার অধিকাংশ নাটক মঞ্চস্থ 
হুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি নাট্যজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
কিন্ত গিরিশচন্দ্রের মত উজ্জল প্রতিভা তাহার ছিল ন। । বিশেষতঃ পৌরাণিক 
নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের যে ভাবতন্ময়ত| ও প্রত্যয় বোধ ছিল, অতুলকুষ্ণ 
তাহার কিছুই লাভ কবিতে পারেন নাই। সেইজন্ত তাহার পৌরাণা-ক নাটকগুলির 
মধ্য দিয়া কোন একটি বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই, কেবলমাত্র কতকগুছি পৌরাণিক 
বিষয়কে তিনি নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। আবার সঙ্গীতের দিকে বেশী 
বঝৌক থানায় তাহার নাটকে নাটকীয়তা অপেক্ষা গীতিময়তাই প্রবল ছিল। 
গ্র্কৃত পক্ষে তিনি মনোমোহনের অপেরা বা গীতাঁভিনয়ের ধারাটিকেই পুষ্ট 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে তাহার সমকালীন নট ও নাট্যকাবের উক্তি গ্রহণযোগা £ 
“অতুলবাবুর অপেরা লিখিবার হাত ছিল খুব ভীল। তিনি শিরী-ফর্হাদ 
হইতে আরস্ভ করিয়! মিনার্ভায় যে করীখানি বই দিয়াছিলেন তার একখানিও 
“ফেল” হয় নাই। ভাল অপেরা ভালভাবে অভিনীত হইলে, সে বে ট্রেজ জমানো 
নাটকের মতই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়! দেয়, তাহার প্রত্যাক্ষ প্রমাণ সে যুগে 
লিখিত অতুলবাবুর গ্রস্থগুলি।”৩৯ 


৪ 


৩৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


গিরিশচন্দ্র মত অতুল কষ তাহার নাটকে কৃষ্ণ কথাকে প্রাধান্ত দিয়াছেন । 
আবার তাহার নিকট মহাভারতের শ্রীকুষ্ অপেক্ষা বৃন্দাবনের কষ বেশী আকর্ষণীয় 
হইয়াছে । এই জন্য ফুক্ণের ব্রজলীল। জ্ঞাপক কাহিনীই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 
ব্রভূমি ও ফৃষ্লীলার নাটক লিখিতে গিয়! স্বাভাবিকভাবেই তিনি গীতিনাটোর 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর নাটক হুইল 'প্রণয় কানন' বা প্রভান+, 
“নন্দোৎসব গীতিকা” ও 'গোপীগোষ্ঠ” | *নন্দ বিদায়? ও “নিত্যলীলা” নাটকে কৃ 
কথা উপজীব্য হইলেও এই দুইটিকে তিনি পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের আকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্রীকফ্চের বৃন্দাবন ও মথুরালীলাকে ভিত্তি করিয়া “নন্দ বিদায় নাটকটি বচিত। 
ব্রজভূমিতে কুষ্ণ-বলরাম মাধুর্ধকে প্রকাশ করিয়াছেন আর মথুরায় কংস নিধনকল্পে 
তাহারা এন্বর্য রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে তীহাদিগকে শান্ত! ও 
পালকরূপে দেখা যায়। মথুরার ভক্তকুলকে তাহার! একের পর এক উদ্ধার 
করিতেছেন। পিতা মাতার বন্ধন মৃক্তি, কুজার কুপা, অক্রুর ও অন্যান্থ ভক্তদের 
বাঞ্! পুরণ করিয়া গ্রীকের ভক্তবসল নাম সফল হইয়াছে। অতঃপর মথুবান্ 
তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়াছে কংসের নিধন ও বাঁজ্যে শৃঙ্খল স্থাপন । মধুর 
লীলার এই প্রেক্ষাপটে ব্রঞ্জ ভূমির নিঃসীম শৃন্ততা নাটকে আভাসিত হইয়াছে 
যশোদা ও গোপিকাঁকুলের ত কথাই নাই, নন্দ*উপানন্দের মত পুরুষেরাও কৃষঃ 
বিহনে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 

শ্রীফচের মথুরা লীলার একটি অংশ অবলম্বন করিয়! 'নিত্যলীলা* ব। *উদ্ধৰ 
সংবাদ” নাটকটি রচিত। কংল নিধনান্তে শ্রীু্* উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন 
প্রদান করিয়া রাজকার্ধ তত্বাবধান করিতেছেন। মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতৃনিধনের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প। যুদ্ধে পরাজিত জরানন্ধ বন্দী রূপে কৃষ্ণ 
সমীপে আনীত হইলে কৃষ্ণ তাকে শৃহ্খলমৃক্ত করিয়৷ ছাড়িয়া দিলেন। 
অপমানাহত জরাসন্ধ মনঃক্ষোভে চলিয়া গেলেন। মথুরাঁর রাজকার্ধে ব্স্ত থাকিয়া 
গ্রকুঞ্ণ ব্রজের কথা৷ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভক্ত অহছচর উদ্ধব ব্রজ ভূমি পরিক্রম! 
করিয়া সেখানকার বেদন! কৃষ্ণকে নিবেদন কবিলেন। গোকুলের হাহাকার রব 
উদ্ধব বহন করিয়া আনিয়াছেন+ শ্রীরাধা মনোবেদনায় কাত্যায়নী সমক্ষে 
আত্মহত্যা করিতে উদ্ভতা। মাতা কাত্যায়নী তখন' কষ্চকে রাধিকার নিকট 
আনিয়! দিলেন। ফ্লাছাদের এই যুগল রূপ অভিন্ন হইবার নহে। রাধা মাধবের এই 
নিত্যলীল! চিরকাল চলিবে। 


নাট্য সাহিত্য ৩৭১ 


কৃষ্ণ কথার এই নাটকগুলিতে ভাগবতের কৃষ্ণজলীল! কিংব| পল্পু পুরাণ ক; ব্রহ্ধ- 
বৈবর্ত পুরাণের বাধা! বিবরণ যে সচেতনভাবে অন্গহ্ুত হইয়াছে এমন নহে। 
ভাগৰতের কৃষ্ণ কথ। ও অন্যান পুরাণের রাঁধাকুঞ্চলীল| কাহিনী যে লোক প্রচলিত 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অতুলকু্ণ তাহাকেই ভিত্তি করিয়া! নাটকগুলি রচন! 
করিয়াছেন। বিশেষভাবে কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর ব্রজে ষে বেদনার 
বর্ষ। নামিয়াছিল, অতুলফুষ্চ সেই বেদনাকেই নাটকের লঙ্গীরম হিদাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আবার ভক্ত টৈঞ্ণবগণ এই বিরহের পরে চিরস্তন মিলনের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। বৈষ্ণৰ শাপ্ধ ও সাহিত্যের এই পরিচিত ও সাধাবণ দ্রিকটিই 
অতুলকুঞণ তাহার নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ন্ুতরাং এই নাঁটকগুলিকে ঠিক 
পুরাণ কাহিনীর অনুবৃত্তি ৰলা যায় না, এগুলিকে ভক্ত ভাবনায় রাধাকুঞ্জের লীলা 
কথন বলাই সঙ্গত। 

অতৃলরুষ্জের মহাভারতী কথার নাটকগুলি হইল «আদর্শ সতী? ও *ভীক্ষের 
শর্শধা।” | «আদর্শ সতী” সাবিত্রী সতাবানের কাছিনী লইয়া রচিত। কাহিনীর 
নাট্যবূপ ছাড়! ইহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই, তবে পৌরাণিক নাটক ছিসাবে 
ইহাই তীহান প্রথম রচনা । এ€ভীনম্মের শরশধ্যা' তাহার উল্লেখযোগ্য রচনা । 
মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ও ভীদ্ষ পর্ব হইতে নির্বাচিত কয়েকটি ঘটন। লইয়! 
নাটকটি রচিত হইয়াছে । কৌবব সভায় শ্রকষষ্ণের দৌত্যকার্য হইতে অস্ত 
করিয়া ভীনম্মের শরশয্যা পর্যন্ত কাহিনী ইছাতে গৃহীত হইয়াছে। কাহিনীর মূল 
কেন্দ্র ভীম্মের পতন বলিয়া নাট্যকার অন্তান্ত ঘটনাকে খুব বেশ বিস্তৃত করেন নাই। 
এই দিক দিয়া তাহার নাটকটি রাজকুঞ্চ রায়ের 'ভীম্মের শখশধ্য। নাটক হইতে 
বহুল পরিমাণে সংহত । তীহার অন্থান্ত নাটকের মত ইহ! গীতি প্রধান নহে, 
গতি প্রধান। পাঞণ্ডৰ ও কৌরুব শিৰিবের যুদ্ধ যন্ত্রণা, উভয় পক্ষের বণলজ্জা, উভয় 
কুলের রথী মহারথীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কুরুক্ষেত্( মহাসমরের প্রারস্তিক 
ঘটনাবলী ইহাতে নাটকীয় ভঙ্গীতে বিবৃত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিজ্র ভীম্মের" 
মধ্যে ধর্মপবায়ণত! ও কর্তবা বোধ ছুইট দিকই মহাভারতের আদর্শে প্রকাশিত 
হইগ়্াছে। ইহাতে শ্রীরু্চর ভূমিকা বথানীতি থাকিলেও কৃষ্ণমন্নতা নাটকীয় 
গতিকে একেবারে স্মাচ্ছন্ন করে নাই। মুমূষূ্ ভীন্ম সকাশে পুত্র শোকাতুর 
ভাগীরঘীর করণ ক্রনদনে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের 
অন্তর মূল মহাভারতের ফৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদের পরিবর্তে নাট্যকার একেবারে কর্ণ-কুস্তী 
সংবাদ পরিবেশন করিয়া একটি স্বতন্ত্র নাটকীয় আবেদন সৃতি করিতে চাহিয়াছেন। 


৩৭২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নাটকটি অভিনব কিছু না হুইলেও মহাভারতী মহাঁনায়কের উজ্জ্বল চহিত্র'সুন 
হিসাবে হ্ন্দর ও উপভোগা হইয়াছে। 
গিরিশচন্দ্রের উত্তর সাধক রূপে বিহারীলাল চট্োপাধ্যায় পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তান্থ শাখায় কিছু নাটক লিখিলেও 
পৌরাণিক নাটকের মধোই তাহার সাফলা প্রতিষ্টিত হইয়াছে । তবে গিরিশ- 
চন্দ্রের খর প্রতিভার সম্মুখে তাহার হ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু লক্ষ্য কর! যায় না। 
বিষয় নির্বাচন ও চরিত চিত্রণেও তিনি খুব বেশী মৌলিকতার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। তৎকালীন নাট্াযকারদের গৃহীত বিষয়বস্ত লইয়াই তিনি অধিকাংশ 
নাটক রচন! করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের লোকগ্রচলিত আখ্যান 
উপাখ্যানই তাহার নাটকের উপজীব্য । 
রামায়ণ শাখায় তাহার উল্লেখযোগা নাটক হুইল “রাবণ বধ* ও “সীতা স্বয়ন্বর? | 
গিরিশচন্জ্রের 'রাবণ বধ নাটক হইতেই তিনি 'বাৰণ বধ" নাটক লিখিবার প্রেরণা 
পাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাহার উৎসও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। রাম-রাৰণের 
সংগ্রাম দিয়াই তিনি নাটক আবস্ত করিয়াছেন। এই সংগ্রামে রাবণের বীরত্ব 
দেখিয়। রাম আতঙ্কিত হইয়! উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ অতয়া স্বয়ং রক্ষোরাজকে 
রক্ষা করিলে রামচন্দ্রের সমস্ত আশ! নিমূ্ল হইল। বিহারীলাল রামের অভয়] 
আরাধনায় নৃতনত্ব আনিয়াছেন। ব্রদ্ধার স্থানে নারদ ও পর্বত মুনি আগিয়া 
রামকে অন্থিক! পূজার নির্দেশ দিয়াছেন । আবার এই নারদ রাবপের নিকট গিয়া 
তাহাকে মদ্থি্কার কুপা বঞ্চিত করিয়াছেন । রাবণ বধের অন্ঠান্ত প্রস্ততি কৃত্তিবাস 
আহত । চরিত্রের দিক দিয়া তিনিও রাবণকে পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 
কুত্তিবাসের সহজ ভক্তিবাদ এখানে আরও উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে। তাহার রাবণ 
উচ্চশ্রেণীর ভক্ত ও দার্শনিক। অস্তিমকালে শ্রীরামের উদ্দেশ্তটে তিনি ভক্তি 
নিবেদন করিতেছেন £ 
আরাধি ন! পায় ধারে স্থরাস্থর নরে, 
হেন লক্ষ্মী বাধা মোর অশোক কাননে । 
জান যোগে ধ্যানে ধরি যে চরঞ্গযুগ, 
প্রাণ অস্ত করে সাধু যোগী খবি সব, 
সেই চিন্তামণি মোরে চিন্তে অবিরাম 
এ ই'তে আমার ভাগ্যে আরকি হইবে ?৯* 
গিরিশচন্দ্রের মত তিনিও রাবণ বধের জনুক্রমণিকা টানিয়াছেন। সীতার 


নাটা সাহিত্য ৩৭৩ 


অগ্নি পরীক্ষার বিবৃত বিবরণ দিক তিনিও নাটকটিকে কেন্দ্রচা্ত করিপ্লাছেন। 
ইহা ছাড়! ভ্রাতা, মি ও অনুচর বর্গের মধ্যে যথাবিহিত প্রীত্তি ও কুপা বিতর্ণ 
করিয়া রামচন্দ্রের ষে বিজয়োৎ্নব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহ! রাৰণ বধের বিষা- 
করুণ ফলশ্রত্তি হইতে বু দুরবর্তাঁ। 

রাজকুষ্ণ গিরিশচন্দ্র উভয়েই সীত। বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া! নাটক লিখিয়াছেন। 
বিহারীলালও তাছাদের পথ অন্গুলরণ করিয়। 'সী'ত। স্বয়ন্বরড নাটকটি বচন! 
করিয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে ইহার নৃতনত্ব কিছুই নাই, রামের কৈশোর 
জীবনের কীন্তিকথাগুলি একের পর এক বিবৃত হইয়াছে মাত্র। হরধস্ু ধারণ 
করিয়া পীতার নিত্যদিনের গৃহমার্জন৷ নাট্যকারের নূতন কল্পনা । ইহার ছাবা 
সীতা চরিব্রের অলোকসামান্ততীর ইঙ্গিত করা হুইয়ছে। অহল্যা উদ্ধারের 
আলোকে রামচন্দ্রের নারায়ণ রূপটি নাটাকার বিশেষভাবে উদঘ!টিত করিয়াছেন । 

মঙ্প 2ততী আখান জইয়াই বিহারীলাল সর্বাপেক্ষা বেশী নাটক লিখিয়াছেন। 
ইহ'দের মধ্যে 'পাগুব নিঝাসন+, 'ছুর্ধোধন বধ” “ভীম্ম মহিমা”, 'ত্রীপদীর হয়দ্বর+) 
'বাঁজনুয় যজ”, পরীক্ষিতের ব্রদ্ষশাপ? প্রভৃতি উল্লেখষে।গ্য। 

মহাভারতের সভাপর্বের প্রাসঙ্গিক ঘটন! লইয়া! 'পাগুব নির্বাসন" নাটকটি 
রচিত। যুধিষ্তিরের বাজন্থয় যজ্ঞ দেখিয়া! অস্থুয়া আক্রান্ত ছুর্যোধন পাগুবদের নিগ্রহ 
করিবার জন্ মাতুল শকুনির পরামর্শে যে দৃাতক্রীড়ার আয়োজন করিয়াছিলেন, 
তাহার ফলম্বরূপ্‌ পাগুবদের সর্বস্ব হারাইতে হয় সভাস্থলে ভ্রৌপদীর নিগ্রহ 
ইহার চরম ফল। দ্বিতীয় দুাতক্রীড়ায় পাঞ্চবদের আনৃষ্টে বনবন ও অজ্ঞাতবাস 
ঘটে। এই ঘটনাধারায় দুর্ধোধনের দম্ভ, দুঃশাসনের পাপাচরণ ও পাগুৰ 
ভ্রা্াদের অসীম ধৈর্য মহ'ভারত-নির্দিষ্ট ধারায় নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
দ্যুতক্রীভার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্র মীপে গান্ধারীর আবেদন এক অস্ত হবিতব্যের 
ইঙ্গিত করিয়াছে । গাদ্ধারীর ওদার্ঘ ও মহত্বকে নাট্যকার পূর্ণ মর্যাদায় রক্ষা 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার পরাভূত পাগুবদের বনবাস ধাঁক্রার চিত্র নিপুপভাৰে 
অস্কিত হইয়াছে । ভীম'ভুনের কঠোর প্রতিজ্ঞা, বুস্তীর দুশ্চিন্তা, পুরবাসিনীগণের 
করুণ ক্রন্দন ও সর্বোপরি যুধিষ্টিবের ধৈর্য ও সত্যনিষ্ঠা পাগুৰ নির্বাসনের 
যথ'যোগ্য প্রতিক্রিয়। রূপে অসিত হইয়াছে। 

বাংলা! নাটকের আদি যুগে রি” হরচজ্ ঘোষের «কৌবব বিয়োগে'র মত 
'বিহারীলাল দূর্যোধন বধ নাটক রচনা করিয়াছেন। কুকরুপতি ছুর্যোধনের অস্তিষ 
জীবনের বিষাদকরুণ কাছিনী ইছাতে বিবৃত্ত হইয়াছে । মহাভারতের শল্য পৰ্, 


৩৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সৌন্তিক পর্ব ও স্ত্রী পর্ব হুইতে প্রাসঙ্গিক ঘটনা চয়ন করিয়া ইহার আখ্যাঁনভাগ 
গঠিত হইয়াছে । ঘৈপায়ন হুদে ছুর্যোধনের আত্মগোপন হইতে সমস্ত শঞ্চকের 
গদাযুদ্ধে তাহার উরুভঙ্গ পর্যন্ত ঘটনাবলী নাটকের প্রথম ধারারূপে গৃহীত হইতে 
পারে। দ্বিতীয় ধাবাক্ধ অশ্থথামার পাঁগুৰ বধ প্রতিজ্ঞা! এবং পাগুব ভ্রমে ভ্রৌপদীর 
পঞ্চ পুঝ্র নিধন সংঘটিত হইয়াছে । তৃতীয় ধারায় হূর্বোধনবধের প্রতিক্রিয়ায় 
ধৃতবাষ্্রগান্ধারীর বিলাপ ও বেদনার চিত্র অস্কিত হইয়াছে । প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
চরিত্রগুলি দ্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের এই মধাক্ষণে 
সমস্ত গ্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তীছাদেরই চারিক্র ধর্ম এই ক্ষয়-ক্ষতি 
ও বেদনার মধ্যে যথার্থ রূপে পরিশ্ফুট হইয়াছে । নাট্যকার এই চরিত্রগুলিকে 
যথাযোগা গুরুত্ব দিয়াছেন। ক্ষত্রোচিত ওার্ধ, রাজোচিত মহিমা! ও অসংনয্য 
দতায় ছর্ধোধন চরিত্র ভাশ্বর হইয়! উঠিয়াছে। তাহার জীবন ও মৃত উভয়ই 
আলোকোজ্ছজল। ন্বজন পরিবৃত হুইয়| মহাভোগে তিনি জীবন কাটাইফ্জাছেন, 
ক্ষত্রিয় সুলভ মৃত্যুতে আঙ্জ তিনি অমরাবতী যাত্রা! করিতেছেন, কুরু বিধবাদের 
হায়োখিত ক্রন্দনধ্বনি যুধিষ্ঠিরকে নিত্যদিন ব্যঙ্গ করিবে--জীবন ও মৃত্যুর এই 
মহানাফল্ে তাছার অগোৌরব কিছু নাই। ছূর্যোধনের মৃত্যু ধৃতরাষ্টর ও গান্ধারীর 
উদার সমদরশিতাকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রেরে লৌহ ভীমের 
আলিঙ্গন ও গাদ্ধারীর ফষ্ণচকে অভিশাপ পুত্রশোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়! রূপে 
যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । গান্ধারীর অভিশাপকে নাট্যকার আরও ব্যান্তি 
দিয়াছেন। যুগ যুগান্তের সতীকুল প্রিয় বিচ্ছেদের কারণ রূপে নরম্নারায়ণকে 
অভিশাপ দিয়াছে। গাদ্ধারী তাহাদের ধারায় আজ কৃষ্ণকে যছুবংশ ধ্বংসের 
অভিশাপ দিয়াছেন। চরিত্রের উজ্জলতায় এবং ভাবগাীর্ধে “ুর্ধেধন বধ" একটি 
প্রথম শ্রেণীর নাটক রূপে গৃহীত হইতে পারে। 

আদি পর্বের ভীগ্স কাঁছিনীকে অবলম্বন করিয়! তাহার “ভীম্ম মছিমা* নাটকটি 
রচিত। শাপভ্রষ্ট বন্থরূপে গঙ্গাগর্ভে ভীন্মের জন্ম, তাহার সিংহাসন ত্যাগ ও 
কৌমার্ধ গ্রহণের ভীষণ প্রতিজ!, কাঈীরাজ কন্তার্দের বিচিত্র বীর্ষের জন্য বল- 
পূর্বক হরণ, জোষ্ঠা রাজকন্ত। অন্বার শাবরাজকে পতিরূপে প্রার্থ”। ও ব্যর্থতা, 
পরসুরামের নিকট অগ্থার প্রতিকার প্রার্থনা ও পরশ্তরামের সহিত ভীম্ষের যুদ্ধ- 
কাহিনী আলোচ্য নাটকে ৰণিত হুইয়াছে। ভীম্ম-জীবনের ধর্মপরায়ণত! ও 
কঠোর কর্তব্যবোধ এক একটি ঘটনাস়্ প্রকাশিত হইয়াছে । পরশুরামের সহিত 
ভীম্মের যুদ্ধ নাটকের প্রধান আকর্ষণ। তাহার সত্যনিষ্ঠাকে মর্যাদা দিয়! গুরু 


নাটা সাহিত্য ৩৭৫ 


পরশুরাম আপন পরাভব মানিয়া লইয়াছেন। যে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ আপন 
মহিমায় মহাভারতের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়৷ আছেন, তাহার প্রথম পরি5য় নাট্যকার 
সাফল্যের সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। 

*ভ্রৌপদীর স্বযস্বর নাটকের কাহিনীও আদি পর্ব হইতে গৃহীত বাঁরণাঁবত 
নগরে জতুগৃহদাহ হইতে পঞ্চাল নগরে দ্রৌপদীর স্বয়গ্থর পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত 
হইয়াছে । নাটকের দুইটি অংশে যথাক্রমে ভীমও অভুর্নের প্রাধান্য দেখা যায়। 
জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ, স্বড়ঙ্গ পথে পাগুবদের পলায়ন, অগ্নি'শিখায় মন্ত্রী পুবোচনের 
মৃত্যু, হিড়িম্ব! গ্রলঙ্গ, বকরাক্ষল নিধন প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে ভীমের পরাক্রম প্রকাশ 
পাইয়াছে। নাটকের দ্বিতীয় ধারায় দ্রৌপদদীর হ্বয়স্বর সভায় অর্জুনের বীরত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে। ছদ্মবেশী অর্জনের বাণ হবার! গুরুপদ বন্দন হ্থন্দর হইয়াছে । পাঞ্চালীর 
পঞ্চস্বামী লাভের ৰিবরণটি নাট্যকার আড়ম্ঘরের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। 
এ বিবাধে মধ।তারতের ব্যাস বিধানের সহিত তিনি কাশীবাম অনুরূপ অগন্ত্যের 
সমর্থনও যোগ করিয়াছেন । তবে নাটকটি একান্তই ঘটনা প্রধান । পা গুবদের কয়েকটি 
বিক্ষিপ্ত কীত্তি ও সাঁফলোর বিবরণ ছাড়া ইহার মধো আর কিছুই নাই। 

মহাভারতের সভাপৰ হইতে 'বাঁজশুয় যজের? কাহিনী গৃহীত। ভীম কর্তৃক 
মগধ রাজ জরাসন্ধের নিধন, যুধিটিরের রাঁজনুয় যজ্ঞায়োঞ্জন, যজ্ঞ সভায় চেদীশ্বর 
শিশু 'ীলের কৃষ্ণ ও ভীন্ম নিন্দা! এবং পরিশেষে মুদর্শন চন্দ্র ছারা শিশুসালের 
মন্তকছেদন বিবরণ ইহাতে অন্তভুরক্ত হইয়াছে। যুধিষিরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠ! এই 
রাজনুয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে শ্রষ্ের ফোঁঠত্বই শ্ুচিত 
হইয়াছে । নাটকের গতিধারা ফুণ্ক কেন্দ্রিক করিয়। নাট)কার এই উদ্দেশ্টু সিদ্ধ 
করিয়্াছেন। ঘটন! বিবরণ কাশীরাম দাস হইতেই সংগৃহীত। কাশীরাম এই 
কাহিনীর মধ্যে যে লঙ্ষেশ্বর বিভীষণের উপস্থিতি ঘটাইয়াছেন, বিহারীলাল 
তাহাও বাদ দেন নাই। নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ হুইল ভীম্ম- 
শিশুসাল বাদামবাদ। এই তপ্ত বিতর্কের মধো একদিকে যেমন শিশুসালের 
সুপ্ত প্রতিহিংসা ও জঘন্ত কুষ্ঘেষ প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ভীম্ষের 
কৃষ্ণ প্রেম ও কর্তব্যবুদ্ধির যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণের বিরাট 
রূপ ধারণ ও শিশুপাল বধের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মহাভারতে 
উল্লেখ, চেদীশ্বর নিহত হুইলে তাহার পুত্রকে রাজা করিয়া ফুধিষ্ঠিরের বজ সমাপ্ত 
কর! হইয়াছে। বিহারীলাল ততদূর অগ্রসর হন নাই। সুতরাং যুধিষিবের 
রাঁজুয় যজ্ঞের সম্পুর্ণ বিবরণ আলোচ্য নাটকে নাই। 
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মহাভারতী ঘটনার অনেক পরে রাজা পবীক্ষিতের কাহিনী । ষহাভারতী 
কথা বিবৃত করিতে গিয়া! সৌতি এই কাহিনীকে প্রথম দিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
রাজ! পরীক্ষিতের পবিত্র জীবনকথা! লইয়! বিহারীলাল 'পরীক্ষিত্ের ব্রহ্ষশাপ” 
নাটকটি রচনা! করিয়াছেন। পরীক্ষিতের ম্বগয়া, ধ্যানস্থ শমীক মুনির সহিত 
সাক্ষাৎ ও আতিথের়তার ক্রটিতে তাহার গলদেশে মৃত সর্প বেষ্টন, শমীক পুত্র 
শৃঙ্গীর অভিসম্পাত প্রদান ও পরম ভাগবত পরীক্ষিতের সহিষণণতার সহিত সেই 
মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ--পরীক্ষিত জীবনের এই ঘটনাগুলি নাটকে বিধিত। কলির 
বিবরণ ইহাতে নাট্যকারের মৌলিক সংযোজন! । পরীক্ষিৎকে কলির শান্ত! 
হিলাবে অঙ্কন করিয়! নাঁটাকার তাহান্স মহত্ব আরও বর্ধিত করিয়াছেন। 
নাটকের প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত মাধুর্ধ পরিস্ফুট হইয়াছে । তপস্বী শমীকের 
প্রতি অশোভন আচরণ করিয়া তিনি অন্গতপ্ত এবং গৌরমুখ 'তাপসের 
মুখে শৃঙ্গীর অভিশাপ শ্রবণ করিয়৷ কাল-মুহূর্তের জন্য চিত্ত শুদ্ধ:ত বত। 
উত্তরার বেদনাহত মাতৃত্বের প্রকাশ অতি হ্বন্দর হইয়াছে। মাতৃত্বের দৃহিতে 
তিনি নারাফ়ণের নরলীল। ব্যাখ্য। করিয়াছেন--*কৃষ্ক যখন যারে মা! বলে 
ড'কেন তাকেই হা' পুত্র হা পুত্র বলে কাদতে হয় ।”৪০১ নাটকটির সর্বত্র কৃষ্ণপ্রেমের 
ফন্ত ধার! প্রবাহিত । পরীক্ষিতের মত শ্রোতার নিকট শুকর্দেবের ভাগবত পাঠ 
এই কষ্ণময়তাকে আরও গভীর করিয়া! তুলিয়াছে। 

কু কথ! লইয়! ল্লতুলকষ্চের মত বিহারীলালও 'নন্দ বিদায়” ও «প্রভাস 
মিলন” নামে ছুইটি নাটক রচন! করিয়াছেন। 'ব্যাস কাণী, নাটকে ব্যাসের 
দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপায়িত হইয়াছে। এগুলি যথার্থ পুরাণ 
কথা নহে, কৃষ্ণ কথা ৰা শিব কথার লোক বিবরণ মান্র। পুরাণ প্রসঙ্গে তাহার 
শ্রেষ্ঠ রচন1 হইল “বাঁ যুদ্ধ' নাটক | বিষু পুরাণের উধা অনিকুদ্ধের প্রণয় কাহিনী 
এই নাটকের বিষয়বস্ত। বলি রাঁজার দর্পচুর্ণের মত বলি পুত্র বাণের দর্পচর্ণও 
শ্রীকষ্চের এক মহৎ কীত্তি। শিব উপাপক বাণের সহিত বিষুটর সংগ্র।ম স্থুরু 
হইয়াছে । বাণ কন্তা উধা ও শ্রীক্ু্চ পৌত্র অনিকুদ্ধের মিলন ব্যপদেশে বাঁণের 
কফটৈরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত বিনোদ মহেশ্বর বাঁপকে রক্ষা করিতে 
আসিয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রিলৌকের দেবকুল এই 
মহারণে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পরিশেষে ব্রদ্ধা হরিহরের অভিষ্নতা জ্ঞাপন 
করিয়৷ এই যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। বাণ যুদ্ধের কেন্জরীয় ঘটন! উষা-অনিরুদ্ধের 
মিলন হইলেও নাট্যকার ইহার গৃঢ়ার্থ হরিহরের অতেদ প্রমাণের দিকে সবিশেষ 
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লক্ষ্য দিয়াছেন। মহাদেব নির্দেশে বাণের ভোজ্ঞান লু করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
মহাকাল রূপে প্রমথগণের শীর্দেশে স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণ 
কাহিনীর সরবধর্ষ সমন্বয়ের আদশটি নট্যকার আলোচ্য নাটাকে স্পষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছেন। 
গিঠিশ প্রভাবিত নাট্যকার অস্বতলাল বসুর “হরিশ্চন্ত্র' নাটকটি উনবিংশ 
শতাবীর একেবারে শেষে রচিত। তবে এই নাটকখানি আদৌ তাঁহার রচনা 
নহে বলিয়া ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তাহার মতে ইহা 
তাগোপাল রায় কবিরত্বের রচন।|৪২ যাহ1 হউক আলোচ্য নাটকটি হবিশ্চন্ত্র 
কাহিনীর উপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । হুরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী 
ইহার বিষয়বস্ত হইলেও ক্ষেমীস্থরের *চণ্তকৌশিক' নাটক বা মনোমোহনের 
হরিশ্ন্দ্র নাটক ইহার গঠন বিস্তাসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। ০ নাটকের কাহিনী বিন্যাসে একটু নৃতনত্ব আছে' রাজি 
বিশ্বামিত্র কোন এক চগ্তাল যজের ব্যর্থতার ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়! 
উঠিয়াছেন। তখন তিনি ধর্ম সম্বন্ধে গদাপীন্য পোষণ করিয়া ষটি-স্থিতিন্লয়ের 
ক্রিবিষ্যা সাধন! কবিতে উদ্যোগ কবিয়াছেন। পরবর্তী অংশ চণ্কৌশিকের 
অনুরূপ । বিষ্বরাঁজ হুরিচ্চন্দ্রকে দিয়! তাহার যজ্ঞের বিস্ব ঘটাইতে চাহিয়াছেন। 
বরাহর্বপ ধারণ করিয়! তিনি ম্বগয়াসক্ত বাজাকে তপোবনে টানিয়। আনিয়াছেন। 
মন্য্যের উপস্থিতি বিশ্বামিত্রের আহুতি বার্থ করিয়া দিল, ত্রিবিষ্ঠা মূহুর্তের মধ্যে 
অন্তহিতা হইলেন। কুপিত বিশ্বামিত্র হরিশ্ন্দ্রের প্রস্তাবিত ক্ষক্োচিত কর্তব্যের 
পরীক্ষাকল্পে তাহাকে পৃথিবী দানের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। উপপংংৰরে নাট্যকার 
বিশ্বামিত্রের আত্মসংশয়ের মীমাংস1 ঘটাইফাছেন। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে হবিশ্ন্্ 
বিশ্বামিত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরোক্ষ ভাবে ধর্মেরই জয় ঘোধিত হইয়াছে । 
বিশ্বামিত্র বলিতেছেন--“্ধর্ম তৃমি আছ, আমি বলছি তুমি আছ। ফলট! অনেক 
সময় অগ্রত্যক্ষভাবে দাও, কিন্ত আছ। বিশ্বামিত্র দর্পা কিন্ত যুক্ত ক, তুমি 
সত্য লত্যই আছ।”৪২ এইভাবে হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়। বিশ্বামিত্রেরই এক 
মহৎ পরীক্ষ। সংসাধিত হুইয়াছে। 
এইজন্যই বোধকরি নাটকের ঘটনাধার! হুবিশ্চন্দ্র চবিত্রকে ততখানি উজ্জল 
করিতে পাবে নাই, পরন্ত বিশ্বামিত্রই ঘেন বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। 
নর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও হুরিশ্চন্ত্র ত্যাগের মহিমা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, 
স্তাহ'র সৃতি চারণা তাহাকে অহরহ বিচলিত করিয়াছে। সে তুলনায় শৈব্যা 
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চরিত্র বহুলাংশে সজীব ও প্রাণবন্ত । রোছিতাশ্ের লঘূ চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে 
গুরু বক্তব্য আরোপিত হুইয়া নাটকের গাস্তীর্য ক্ষু্ন করিয়াছে । তবে ইহার 
বিশ্বামিতর চরিআটি অপূর্ব । এখানে বিশ্বামিজর সর্বদা চণ্ডকৌশিক নহেন, তিনি 
কর্মফল বিশ্বাপী এক মঙ্ামান তপস্বী। হরিশ্জ্জের দুঃখভোগকে তিনি অমোঘ 
কর্মফল বলিয়া! মনে কবেন--"তপ যপ যাই করি, কর্মফল যাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের 
কর্মফল ছৃঃখভোগ, আমার কর্মফল দুঃখদান।”*৪ এইজন্য তাহার চরিত্রে 
অবিমিশ্র কঠোরতা! নাই, অহেতুক পীড়ন প্রভৃতি নাই। দক্ষিণা সংগ্রহের সময়েই 
শৈব্যার আত্মোৎসর্গে তিনি বিচলিত, প্রজা! সম্তোষে তাহার সতর্ক দৃষ্টি। এই 
দুরূহ পরীক্ষার মধো তিনি নিজেই বিচলিত-_নিবেদ বৈরাগোর আরাধনায় 
হরিশ্চজ্রই বুঝি সফল হইয়াছেন আর তাহার তপস্যা বিমৃখ জীবন, রাজত্ব এশ্বধের 
কুম্তীপাকে জড়াইয়া পড়িতেছে। আলোচ্য নাটকে বিশ্বামিজ্র হরিশ্ন্দ্রের 
ধর্মোপালনায় সার্থক তঅন্ত্রধারকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র শি্ত 
কামন্দক চরিত্র নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা । মনোমোহনের হরিশন্ত্র নাটকের 
পাগল চরিত্রের প্রভাব যে ইহার উপর আনিয়। পভিয়াছে, তাছাতে 
সন্দেহ নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে রচিত আরও অনেকগুলি পৌরাণিক 
নাটকের সন্ধান পাওয়! যায়। ডঃ স্থকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্োর 
ইতিহাসে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মদনমোহন মিত্রের 'বৃহস্নল! নাটক 
(১৮৭৪), গ্রমথনাথ মিত্রের 'বীর কলঙ্ক নাটক (১৮৭৭), রাধামাধব হালদারের 
'শৈব্যানুন্দরী* (১৭৯), রাঁধাবিনোদ হাঁলদাবের 'নাগধজ্ঞ” (১৮০৬), ব্রহ্ব্রত 
সামাধ্যাক্ী ভট্টাচার্ধের “কীচকবধঃ ও ছুর্ধোধন বধ? নগেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“সতী কি কলঙ্ষিনী” (১৮৭৪), রাধানাথ মিত্রের “শ্রাবৎস চিন্তা” (১২৯১), ভবনকৃষ। 
মিত্রের ধর্মপনীক্ষা” (১৭৮৬), নন্দলাল রায়ের “অভুনিবধ” (১৮৭৯), চন্দ্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সিন্ধুবধ (১৮৭৯), স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “জয়দ্রথ বধ” 
(১৮৮৪), রাচন্ত্র ভথ্বাচার্ধের ঞ্ভিরত বিলাপ নাটক (১৮৮৪), অঘোরনাথ 
তত্বনিধির “সতী বিয়োগ নাটক" ৫১২৮৯), প্রসুল্নচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের *সঞ্চম বেদ 
ব! মহাভারত নাট্যকাবা” (১৮৮৯) গ্রভৃতি ভূরিপ্রমাণ নাট্য সাহিত্য এই অধ্যায়ে 
রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে ।৪« 
লেখকদের বৈশিষ্ট্যে ৰা রচনারীতির কোন নৈপুণো এই নাটকগুলি সাহিত্যে 
স্বরণীয় হয় নাই, তবে এতগ্ুলি নাটক যেখানে রচিত হইয়াছে, তাহার 
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পশ্চাদবতাঁ সমাজ মানসের দৃষ্টিভঙ্গীটি সহজে অনুমেয় । সাহিত্য-সংস্কৃতির 
পুনবিচার কালে আমাদের জীবনচিস্তার আদি উতৎনকে সাগ্রহে বরণ করা 
হইয়াছে। যে কথা ও কাহিনী, চরিত্র ও কীত্তিরা্জি অতীতের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল 
হইগ্লাছিল, তাহাদিগকে আর একবার জাতির সমক্ষে উৎস্থ'পিত কর! হইয়াছে 
পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের এই শাশ্বত আবেদনেই শ্রেষ্ঠ ৪ াধারণ লেখক 
নিথিশেষে সকলকে দৃশ্যকাঁব্য রচনায় এতখানি প্রবর্তন দিয়াছে এবং দর্শক 
সাধারণ কোনরূপ শিল্লোথ্কর্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া! বিপুল মানমিক তৃণ্নিতে 
ইহাদের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের ধারা ক্রমে বিংশ শতাব্দীর দিগন্ত 
স্পর্শ করিয়াছে। তৰে জীবন জিজ্ঞামা ও সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তনে 
এই নাটকের অন্তর ও আঙ্গিকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নবধুগের মানবৰত'- 
বোধ যখন স্*ছিতা ও জীবনের সকল দিকে সম্প্রপাবিত হইতেছে, তখন 
স্বাভাবিকভাবে নাটাপাহিত্যও বাস্তবমুখী হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের 
অলৌকিকতা ও অতিমানবিকতা এইজন্য শিথিল হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে 
মানবিক জিজ্ঞাসার সবল পদক্ষেপ ঘটে। বিংশ শতাবীর পৌরাণিক নাটকগুলি 
এইরূপ মানব রমে সম্পক্ত, মানবিক ন্েছ মমতা! ও বিচারবোধে ইহাদের 
ঘটনাগুলি পুনবিন্যস্ত ও চপিক্রগুলি পুনবিবেচিত | ছিজেজ্জলালের “পাষাণ ৰা 
“ভীম্মে' এইরাশ দৈব নিবপেক্ষ মানবিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। তথাপি ইহ! 
সংস্কারপুষ্ট সমাঁজমনকে পরিপূর্ণ তৃণ্থি দিতে পারে নাই। নব্'গর উজ্জল 
আলোকে ও ত্যাগ ভক্তি বিশ্বাসের আবেদনটি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই; 
পরস্ত বৃহৎ দেশ জাতি সুপ্ত বাসনালোকে এগুলিকে নিস্তর পোষণ করিয়াছে। 
এক্ষেত্রে যে লেখক নৃতন করিয়া তক্তি বিশ্বাদের সুরটি জাগাইতে পারিয়াছেন, 
সাহার ভাগই সাফল্যের বরমাল্য জুটিয়াছে। অপরেশ চন্দ্র বা ক্ষীরোদ প্রসাদ 
এইজন্তই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে অপেক্ষা ত বেশী সাঁফল্য লাভ করিয়াছেন। 
উভয়ের কর্ণ চরিত্রেই নবধুগ ঘোষিত মানবতার বার্তাবছ, কিন্তু উভয় চবিত্রই 
শেষ পর্ধস্ত ভক্তি বিশ্বামে নরনারায়ণে আত্মনমর্পণ করিয়াছেন--ইহাই ভক্তিবাদী 
দশকের কাম্য । গিরিশচন্রের ভক্তিধারার অস্থক্রষটি ইহারাই রক্ষা করিয়াছেন। 
যুক্তি বুদ্ধিতে আমাদের চিন্তা য।হা চাহিয়াছে, ভক্তি বিশ্বামে আমাদের বিবেক 
তাহাতে সায় দেয় নাই। কালের যাত্রায় নৃতন ক্ষেত্রে আমাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট 
হইলেও আমর! বার বার বলিয়াছি, 'মন চল নিজ নিকেতনে?। 


৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 
পাঁদ'টাকা 


১1 উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ও শেষভাগের সমাজচিস্তার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান । 

এক বিবাহ সম্পর্কে ছুই যুগের ধারণ! প্রত্যক্ষ করিলে পার্থক্টি সহজে অনুমান করা যাইবে । 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর “বিধবা বিবাহ “বিষয়ক প্রস্তাব” সমাজের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। 
বিরোধিতা থাকপেও ১৮৫৬ শ্রীষ্টান্বে বিধধা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়| কিন্ত আইনের 
সুযোগ থাক] সত্বেও বিধবা বিবাহ কোনদিনই জনপ্রিয় হয় নাই। আবাব ১৮৭২ শ্রীষ্টাবের 
“সিভিল মারেজ বিল"-এর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সমধিত হইলেও হিন্দুর পক্ষে তাহা কার্ষকরী 
হয় নাই কেবল মাত্র প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের মধ্যেই তাহা! প্রযুক্ত হুইয়াছে। বাংলা দেশের 
সমাজ জীবন এইরূপ প্রগতির নীতি উপেক্ষা করিয়! রক্ষণণীশলতাব নীতিতেই স্থিতি লাভ 
করিয়াছে। সমকালীন সাহিত্যে এই সামাজিক শুণচিতার চিহ্ স্পউ হইয়! উঠিয়াছে। 
বঙ্কিম সাহিত্যের প্রথর নীতিবাদ কিংব1 গিরিশচন্দ্রের নাটকের গার্সথ্যধর্ম ও সতীধর্মের 
প্রশত্তির মধ্যে সমাজের শুদ্ধাচ।ব ও নীতিধর্মেব আদর্শটিই প্রতিঠিত হইয়াছে । 


২। বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস । ১ম সং। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২৪৮ 
৩। সত্তী নাটক-মনোমোহ্‌ন বসু--ভূমিকা 
৪। এ ২যমন্ক, ২য়গ্াঙ্ক 
৫ | এ ৫মঅস্ক 
৬। এ ৩য়অন্ক, ১ম গর্ভা্ 
৭| এ ২য় অন্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক 
৮1 হরিশ্ন্ত্র, ৫ম আহ্ক--মনোমোহন বস 
৯। এ ড্ষঠ অঙ্ক 
১০। $ ৬ষ্ঠ অঙ্ক 
১১। পার্থপরাজয়, ৩য় অঙ্ক; ১ম গণ্ভাঙ্ক-মনে'মোহন বসু 
১২। বাংল! নাটকের ইতিবৃত-হেমেন্ত্র নাধ দাশগুপ্ত পৃ: ১৬৩ 
১৩। বাজকৃ্ণ রায়ের গ্রন্থীবলী। বসুমতী সং। ২য খণ্ড, বিজ্ঞাপন 
১৪। বাল্সীকি রামায়ণ-রাজশেখর বসু পৃঃ ৩৮১ 
১৫। অনলে বিজলী, ৫ম অঙ্ক রাজকৃষ্খ রায় 
৯৬। এ ৫ম অন্ধ 


১৭| প্রমন্ধর1, ২য় অঙ্ক, ২্যদৃশ্ট-রাজকৃঞ্ণ রায় 
১৮। বামন ভিক্ষা, ৩য় অঙ্ক+ ১ম দৃশ্য-_ এ 
১৯। গিরি গোবর্ধল, ওয় দৃশ্য-_ এ 
২০| হুর্বাসার পারণ, ৪র্থ অঙ্ক ৫ম দৃশ্য -& 
২১। এ ওর্থঅন্ক,ভ্ঠদৃশ্থ 
২২। অন্তকালে চ মামেব ল্মরণযুক্ত। কলেবরম্‌। 
হঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং হাতি নাস্যযত্র সংশয় ॥ --প্রী মদৃগবদগীতা ৮৫ 
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পৌরাণিক নাটক--গিরিশচন্ত্র 


গিরিশচন্ত্র--অবিনাশচন্দ্র গলে ।পাধ্যায় পৃঃ ৩০৩ 
এ পৃঃ ১৮ 
কতিব!সী রামায়ণ--লঙ্কাকাও। রামানন্দ টট্টেপাধ্যায় সম্পাদিত । পৃঃ ৪১৫ 


রাবণ বধ, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্ট-গিরিশচন্ত্র 

সীতার বনবাস, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভান্ক__-এ 

অভিমন্ত্রু বধ, ৫ম অঙ্ক) ২য় গণান্ক_এ 

পাও্বের অজ্ঞাতবাস, ৪র্থ অস্কঃ 'য় গর্ভান্ক-_-এ 

জন!, ৪র্থ অন্ধ, ৩য় দৃশ্য-_ এ 

জনা, ৪র্থ অন্কঃ ৩য় দৃশ্য-_এ 

জনা, ৫ম অন্ধ, ৩য় দৃশ্য-_-এ 

পাণ্ডব গোঁরব, ১ম অঙ্ক, ৩ষ গর্ভাঙ্ক_এ 

পাণ্ডব গৌরব, ৫ম অন্ক, ৭ম গভর্াঙ্ক _এ 

দৃক্ষষজ্ঞ, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য- এ 

ঞব ৮।বএ+ পপ অন্ধ, ১ম দৃশ্য-_এ 

বিহ্মমঙ্গল, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য এ 

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর-_অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৭১ 
রাবণ বধ, ৪র্থ অঙ্ক-বিহারীলাল চট্োপাধ্যায় 

পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ, ২য় অঙ্কঃ ২য় গর্ভ'হ--এ 

অস্বতলাল বস্। সা" সা. চ. ষষ্ঠ খণ্ড । ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্য।পাধ্যায় পৃঃ ৫৭ 
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এবক্গদস অধ্যান্তি 
এঁতিহ্থ সাধনার অনুবৃত্তি 


রবীন্দ্রনাথ || উনবিংশ শতাবীর শেষপাদ হইতে ৰিংশ শতকের চতুর্থ দশক 
পর্যন্ত স্থবিস্তীর্ণ কাল পরিধিতে ভারতধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ 
প্রাণিধানযোগা । একটি বিরাট মহীরুহ সমগ্র দেশ কালকে কিভাবে ছায়াদান 
করিতে পারে, রবীন্দ্রজীবন তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রভাবের প্রশ্নই 
উঠে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি দিকেই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মত 
হি ক্ষমতা লইয়া সমাসীন। তবে ভারতধর্মের ধারায় তিনি কোন প্রকৃতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং দেশজীবনে তাহার প্রভাব কতখানি তাহা পর্যালোচনা 
করা যায়। 

্রন্ম সাধনায় পূর্বসৃরিবন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ।। বেদাস্ত ধর্মের নবউজ্জীবনে 
রামমোহন বায় যে প্রচেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহাই পল্লৰিত ও রুপান্তরিত হইয়া 
ব্রাহ্মপমাজকে হৃতি করিয়াছে। উনবিংশ শতাবীর একটি প্রবল প্রেরণা হিলাবে 
ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ সমগ্র দেশে গভীর আলোড়নের হ্যা করিয়াছে । কিন্তু 
এঁতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা গেল এই শতকের শেষপাদ হইতে নব্য হিন্দু 
জাগৃতির শৃত্রশাত হইয়াছে। নব্য হিন্দুধর্ম বহুলাংশে পৌরাণিক আচার অহুশাসন 
ও পরিমাজিত সংস্কার লইয়া জনমনে স্থায়ীভাৰে প্রতিষ্ঠিত হয়। শখবীর 
শেষভাগে এই পৌবাণিক প্রভাব দেশের জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । 
হিন্কু ধর্ষের লুগ্ঠ এক্বরধের আবিষ্ষার ও প্রচার এবং তাহার সাহায্যে জনমনকে 
জাতীয় আদর্শে সচেতন করা নব্য হি্ু আন্দোলনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, এই হিঙ্গু সংস্কৃতি, হিন্দুধর্মের একটি লোকা শ্রয্মী চেতন'কেই 
প্রাধান্ত দিয়াছে, মেইজন্ত প্রকৃতিতে ইহা! পৌরাণিক রূপাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথের 
আবির্ভাব এই ক্ষেত্রে ভিন্নভাবকে পুষ্ট করিয়াছে । তিনি এই পৌরাণিক ধারাঁকে 
গ্রহণ করিয়া আলেন নাই, তিনি ধৰিয়াছেন ব্রহ্ম সাধনার ধারা, যাহা শতাবীর 
প্রারত্তে রাজ রামযোহনের ছ্বারা তুত্রপাত হইয়াছে । লক্ষ্য করিতে হইবে তীহার 
বদ্ধ সাধন! পুর্সুরীদেন্ পথেই, তবে রূপে প্রস্কৃতিতে কিছুটা ম্বতঙ্। 

রবীজনাথ রাজ। বাঁমমোহনকে উচ্চ প্রশস্তি জানাইয়াছেন--*রামযোহন বাক 


এঁতিহথ সাধনার অস্থবৃততি ৩৮৩ 


আমাদিগকে আমাদেরই ক্রাঙ্গধর্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট 
হইতে নিকটতর, আত্মা হইতেও আত্মীয়তর, এমন আর কোনে! দেশের ঈশ্বর 
নহেন। রামমোহন রায় খব প্রদপিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান 
পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।৮১ ব্রংক্ষ ধর্মই 
রবীন্দ্রনাথের আহ্ষ্ঠানিক ধর্ম। ইহ! অপেক্ষা বড় কথা এই যে তিনি ব্রাঙ্ষধর্মের 
অন্থুষ্ট পরম পুকষকে হৃদয় দিয়! অঙ্ভৰ করিয়াছেন। ধর্মের অনুজ্ঞাকে অতিক্রম 
করিয়া তিনি ইছার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে বিশিষ্ট মনোপ্রকতিতে ও 
গভীর অন্তর্তটিতে তিনি এই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা! নিঃসন্দেহে তাহার 
পূর্বস্থরী রামমোহন বা পিতৃদেৰ দেবেন্ত্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র 

রামমোহনের ব্রহ্ষবাঁদ সম্পর্কে নানা বিতর্ক আলোচনার হি হইয়াছে । তিনি 
খ]টী শঙ্করপন্থী না কিছুট। দ্বৈতবাদী, তিনি নৈব্যক্তিক পরম সততায় আশ্থাবান 
ন! পরমের কোন রূপ কল্পনায় শ্রদ্ধাশীল এ সম্বন্ধে তাহার নিজের রচনাতেই 
হ্ববিরো« আছ। তে ঈশ্বর যে নিবাকার চৈতন্তরাপী এবং তীহার সহিত 
জীবের একাত্মতা অর্জন সাধনার পরম লক্ষ্য--এই অদ্বৈত চেতনাকে তিনি যে মূল 
চিন্তাধারারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথে এই 
অদ্বয়তত্বের সহিত দ্বৈতসাধন! স্পষ্টতর হুইযাছে। তিনি দেখিয়াছেন, বিরাট 
পুরুষ বিশ্ব আচ্ছাদিত করিয়া বহিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মংধ্য তাহার 
অস্তিত্বের ধারণ।” কর! যায় কিন্তু তাহাকে অনুভব করিতে হইলে গভীর অনুধ্যানের 
প্রয়োজন । জ্ঞানে যাহার ধারণা, প্রেমে তাহার অনুভব--ইহাই দেবেন্্নাথের 
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা । 

রবীন্দ্রনাথ ব্রন্ম জিজ্ঞাসার মধ্যে আত্মচৈত্তন্ত ও পরমঠ্তন্তের মিলন কল্পনা 
কবিয়াছেন। এই পরমঠৈতন্ত নৈব্যক্তিক নহে, বিরাট ব)ক্তি আশ্রয়ী। তিনিই 
রবীন্দ্রনাথের বিরাট, পরম পুরুষ ইত্যাদি । ডঃ সুরেন্্নাথ দাশগুঙু এ সম্থদ্থে সুপার 
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৩৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


অধৈতের মিজ্ন ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তি “আমার রচনার 
মধো ঘদি কোনে! ধর্মতত্ব থাকে তো! তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে 
জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে 
দ্বৈত আর একদিকে অদৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিল 1...ঘা বিশ্বকে 
স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে শ্বীকার 
কবেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম কবে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই 
বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে ।%৩ 

উপদিষদের বীজ ও ফল।। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় উপনিষদ যে 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তিই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ; “ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই 
মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বাঁর 
নিজেকে বলেছি-_তেন ত্যক্তেন ভূঙ্ঞীথাঃ মা গৃধঃ আনন্দ করো! তাই নিয়ে ধাঁ 
তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা! রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে 
চিন্তন, লোভ কোরো! না । কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহণমূল্য।”* এই যে 
বিশ্বপ্রক্কৃতির সবকিছু একের দ্বারা আচ্ছাদিত, সেই একত্রে অস্থুভব করার দৃষ্িই 
কবিদৃষ্টি। বিশ্বপ্রক্কতির মধ্যে এই চিরন্তনের অথণ্ড লীল। রহিয়াছে, ইহা হইতে 
বিচ্যুত হইয়] 'অহং-এর মধধ্য সীমাবদ্ধ জীবনের যাবতীয় বোধ ও দৃি একান্ত 
খণ্ড ও অসম্পূর্ণ । রবীন্দ্রনাথ বার ৰার করিয়৷ মানুষের এই দ্বৈত সত্তার কথা 
বলিয়াছেন। এই ছুইটি অহংই মুণ্ডকোপনিষদ কধিত সেই দুইটি পাখী-_। স্থপর্ণা 
সধুজ] সখায়া.......একটি ফল আশ্বাদন করে, অপরটি দেখিয়া যায়। আস্বাদন 
কারী ক্ষুদ্র অহং মানুষকে ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে আর ্রষ্টা "বৃহৎ 
আমি" সীমার বন্ধন কাটাইয়! তাহাকে অসীমের সহি'ত যুক্ত করিয়! দেয়। 

এই মৌল অঙ্গভূতি হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছে। 
যে ভৌম পরিমণ্ডলে তিনি পাদচারণ! করিয়াছেন, তাহার নান! প্রকার অনুজ! ও 
নির্দেশ তাহার উপর বিভিন্ন সময়ে আমিয়! পঁড়িয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি 
সব কিছু বহিঃপ্রভাবের মধ্যে তিনি চিত্তের এই স্থির 'প্রতায়কে হারাইয়া ফেলেন 
নাই। বস্ধতঃ এই প্রত্যয়ই তাহাকে যাবতীয় মহত্ব ও গৌরৰ দান করিয়াছে। 

রবীন্দ্রমানসের কয়েকটি প্রধান উপলব্ধির বিষয় আলোচন! করিলে আমর! 
তীহার মধো এই উপনিষধদিক প্রভাবকে বুঝিতে পারিব। তাহার জীবন ও 
সাধন! ব্যাপক অর্থে ভূমার প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি লংকীর্ণকে গ্রহণ করেন নাই 
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তাহার দীসত্বকে স্বীকার করেন নাই। যাহার নিকট তিনি আত্মসমর্পন 
করিয়াছেন, তিনি সেই বিরাট । বিশ্বগ্রক্কতির মধ্যে সেই বিরাট অযুত সজনী 
শক্তি লইয়া! অধিষ্ঠিত, তিনিই মানব প্রকৃতির মধ্যে মহামানব বা! বিশ্ব মানবরূপে 
প্রতিষ্ঠিত। এই মহামানবের করম্পর্শে মানবও বিশ্ববিমোহনরূসে গ্রতিভাত। 
রবীন্দ্রনাথ তীহাকেই শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করিয়াছেন £ “আমার লেখার মধ্যে 
বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাঁতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত 
আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি ঘা থাকে আশ! করি তার মধ এই ঘোঁষণাটি স্পট 
যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামন! 
করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস 
করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধো, ধিনি সদাজনানাং হৃদয়ে সন্লিবিষ্ট: 1৮৫ 
এই ভূমাযোধ, বিরাটের প্রতি আত্মসমপণ বা বিশ্ব মানবকে বন্দনা--ইহা তাহার 
উপনিষদের প*ণপুক্ূষের আরাধনা । 

অতঃপর বিশ্বে একের বিচিন্ত প্রকাঁশ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কঠোপনিষদের 
“একোবশী সর্ব ভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা ধঃ করোতি+--এই বাণীর মর্মমতাকে 
তিনি জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশ্বের তাবৎ বস্তকে 
একের প্রেক্ষাপটে মনন মার্গে অস্ুভব, ইহাই তাহার জ্ঞান লাধনা। ইহার ফলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সর্বেশ্বরবাদ। তবে উপনিষদের সত্যকে নিজের 
অনুভূতির আলোকে গ্রহণ করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেস্তা। তিনি সর্বেশ্বংবাদের 
অন্ত্যর্থক দ্িকটিকে ঠিক উপনিষদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কত্ত ইহার 
অহৃভূতির দ্বিকটিকে আরও ঘনীভূত চেতনায় ত্বীকরণ করিয়াছেন। নিজেকে 
কিঞ্িৎ দুরে রাখিয়া সেই এককে তিনি অশ্থভবের অতিরিক্ত করিয়া ভাল 
বামিয়াছেন। “এক দ্দিকে মনন শক্তি দ্বারা ভিনি ঈশ্বরের অস্তিত সর্বত্র হ্বীকার করে 
নিতে গ্রস্ত ত হয়েছেন, অপর পক্ষে তিনি কবি, তিনি অগ্তভূ্টপ্রিবণ, তাই তিনি 
ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করে দেবতার সহিত ভালবাসাবাসির প্রয়োজনীয়তাও 
অন্গভৰ করেছেন। এইভাবে তার মন চেয়েছে সর্বেশ্বরবাদের গলায় বরমাল্য দিতে, 
অপর পক্ষে হাদয চেঃয়ছে এমন একট কিছু ব্যবস্থা বার ছার! দেবতাকে প্রিয্নভাবে 
পাওয়! যেতে পারে । এ যেন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের ১ধুর 
রসের ভিত্তিতে সাধনার ছন্ব ।”৬ সর্বেশ্বববাদের মধো এই ছ্ৈতভাবের কল্পন'--ইছ! 
রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব। উপনিষদ কেন্দ্রিক অদ্বৈত বেদাস্ত চিস্তাকে তিনি গ্রহণ 
করিতে চান নাই। যে এক 'প্রেমে মাধূর্ধে সৌন্দর্যে পূর্ণ % সেই একই তাহার লক্ষ্য । 

২৫ 
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রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বৃহৎ চেতনা-__-আনন্দবাদ । ডঃ শশিভৃষন দাশগুপ্ তাহার 
আনন্দ চেতনার উৎসদেশে বৃহদারণ্যকে উপনিষদকে রাখিয়া এ বিষয়ে হ্থন্দর 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তিনি দ্েখাইয়াছেন, উপনিষদের মধো কোন কোন ক্ষেত্রে 
সেই অক্ষররূপী ব্রন্মের একটি প্রশামন রহিয়াছে। ইহা তাহার ভয়ের দিক। সর্বব্যাগী 
প্রাণরূপ সর্বনিয়ন্তা এই অক্ষরই মহত্তয়ং বজমুদ্যতম্‌--উদ্যত বজ্ের নায় মহৎ ভয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ের দিকে দৃরি না দিয়া স্যার অস্তরালবর্তা আনন্দের দিকটি গ্রহণ 
করিয়াছেন। সেই অক্ষর রসরূপ, সেই রসকে জানিয়৷ সকলে আনন্দ স্বরূপ হইয়া! 
যায়।* রবীন সক্টির মধ্যে এই আনন্দচেতন! একটি পরিব্যাপ্ত গ্রভাবরূপে গৃহীত 
হইয়াছে। স্থির মাধুর্য এই আননোরই প্রকাশ, স্থির ছুঃখবেদনার পরিণতিও এই 
আনন্দ । «সেখানে ষে আনন্দ, সে তো ছুঃখের একাস্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের 
একাস্তিক চরিতার্থতায় ।”* রবীন্দ্রচেতনা কেন এত বলিষ্ঠ, কেন যে তাহা 
সাময়িকতা ছারা পধুদদস্ত নহে, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে তাহার মধ্যে এই 
উপনিষদের বোধটিকে জানিতে হয়। 

রবীন্দ্র মানসে উপনিষদের প্রভাব সম্বন্ধে সার কথ! এই যে, তিনি কোন 
কিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়! দেখেন নাই । মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন নহে, জন্ম 
পরম্পরায় তাহা একটি পূর্ণতাকে গড়িয়। তুলিয়াছে। স্থা্টও অবিচ্ছিন্ন অখপ্র, 
কোনটিই তাৎপর্ধবিহীন শৃন্তত! নহে। আর শ্রষ্ট। সব কিছুর উপর নিজের 
বিরাট ছায়া দিয়া.আচ্ছাদন করিয়া! আছেন। শ্রষ্টার বিরাট শক্তি, তাহাতে 
ভয় হইবারই কথা। কিন্তু জীব ভালবাদিয়৷ তাহাকে দেখিতে চাহিলে 
তাহার রুদ্র রূপ খসিয়া পড়িবে । তাই পরষের উপলব্ধির পাথেয় হইল প্রেম 
ও আনন্দ । 

এই ভাবে উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথ নৃতন আলোকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
জীবনে ব্রহ্মচেতনার উপলব্ধি, হৃদয়ের মধো দেই অণু হইতে অপীয়ান, মহৎ হইতে 
মহীয়ানের অঙ্ুধ্যান তাহার সাহিত্য সাধনায় মহামন্ত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। 
আরণ্যক ভারতবর্ষের এই দিকটির সহিতই তিনি চিত্তের সাধর্ম্য অনুভব 
করিয়াছেন। 

তথাপি আ্ভুত গ্রহীষু। চেতনা! ববীন্দ্রনাথের। চিত্তের উদার দাক্ষিণ্য, 
অন্তরমনের প্রসন্ন প্রশান্তি, তাহাকে সর্বত্র প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছে । এই জন্ 
স্বভাব ধর্মে উপশিষদ্দের চেতনা বহন করিলেও স্জন ধর্মে তিনি সকল ক্ষেত্রেই 
পাদচারণ! করিক্লাছেন। রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তীহার দৃষ্টিভংগী সেইজন্ত 
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গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ । উপনিষদের মত ইহাদের মধ্যেও তিনি ভারত সংস্কৃতির 
চিরস্তন উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। 

রামায়ণ-মহাস্ভারভ সম্পর্কে এতিহাসিক পর্যালোচনা || বামাক়ণ- 
মহাভারতের 'মধ্যে ববীন্দ্রনাথ ভারতেতিহামের একটি সামাজিক বিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়াছেন। তিনি এই এঁতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির তিনটি স্তর নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথম, আর্ধ অনার্ধের সংঘর্ষ ও আর্য শক্তির জয়লাভ, দ্বিতীয়, 
আর্ধের কৃষি বিস্তারে বাক্ষম তথা অনার্ধ শক্তির প্রতিবন্ধকতা ও পরিশেষে আর্য 
শক্তির প্রীধান্তে কৃষি ব্যবস্থার নিবস্কুণ প্রতিষ্ঠ, তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
স্তর আর্য সমাজভুক্ত ব্রাহ্ষণ ও ক্ষত্রিয় শক্তির সংঘর্ষ ও সমন্বয় । এই তৃতীয় 
উপাদানটি ভারত সমাঞ্জকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে এবং ইহার 
ফলে সমাজের চিন্তাদর্শ ও মনোপ্রককৃতি একটি স্থাক্সীরূপ লাভ করিয়াছে। 
ভারতেতিহাদের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ শক্তির প্রভুত্ব স্থচিত হইয়াছে। কিন্তু 
অ|চার অন্ুষ্ঠাপে, যজ্ঞ কর্মে ও ধ্যান ধারণার শ্রুত ও স্মৃতির মধ্যে যে অনুশাসন- 
নির্দেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহ! সমান্ের সর্বস্তবে অভিনন্দিত হয় নাই। এই 
সং প্রতিবাঁদই ক্ষান্র শক্তির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করিয়াছে। বামায়ণ 
মূলতঃ এই ক্ষাত্রশক্তির বীর্ধবন্তার কাহিনী । এই বিরোধ স্থদীর্ঘ কাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। পরবর্তী কালে রচিত মহাভারত ও পুরাণের মধ্যেও ইছার অন্বৃত্তি 
লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের রাঁমচরিজর এই ক্ষাত্র শক্তিরই পুরোধা । বিশ্বামিত্র 
লাহচর্ে রামচন্দ্র বশিষ্ট প্রমূখ ব্রাক্ষণ্য ধ্বজাধারী সমাজ প্রতিভূর বিরোধিতা 
করিয়াছেন এবং পরিশেষে জয়লাভও করিয়াছেন । এই জঠেণ মঙ্গ ছিল প্রেম 
ও ভক্তি যাহা সমাজের অন্ুশানন বন্ধনকে শিথিল করিতে পারিয়্াছে। 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্য হইতেই এই ভক্তি ও 
প্রেমের ধর্ম ঘোধিত ও গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_*প্রা্'ন ভারতের পুরাণে ষে ছুইজন 
মানবকে ৰিষুুব অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাহার! দুইজনেই ক্ষত্রিয--একজন 
শ্রীকষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহ! হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয় দূলের 
এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচজ্জ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষ- 
ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল।”** 

তবে ভারত ধর্মের ইতিহাসে ব্রাদ্ষণ্য ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম কোনটিই এককভাবে 
নিরঙ্কুশ প্রীধান্থ লাভ করে নাই। রামায়ণের প্রথম যুগে ক্ষত্রিয়দের দ্থারা 
'ভাগবতধর্ম সচিত হইয়াছে কিন্তু পরবর্তাকালে আবার ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্মের 


৩৮৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অন্গশাসন আসিয়া মিশিগাছে। রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ধর্মের গ্রবল 
প্রতাপে হিন্দুধর্ম ও সমাজ বখন বিপন্ন হইয়! পড়িতেছিল, তখন হিন্দু সমাজ অস্তিত্ব 
সংরক্ষণের জন্য নিজেদের বিভেদ বৈষম্যকে ভুলিয়া! যাইতে চাহিয়াছে। ব্রাক্ষণগণ 
ক্ষতিয়ের দেবতাঁকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ও কিছু পরিমাণে ত্রাক্ষণ্য 
সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়াছে । রামায়ণে ইছা স্পষ্টরূপ চিত্রিত হইয়াছে । যে 
রামচন্ত্র গুহক মিত1 তিনি ক্ষত্রিয় বীর, উদারতা দ্বার! বর্ণভেদের উধ্বে+। বিস্ত 
রাঁমচন্ত্র শৃত্র শন্থুকের হত্যাকারী, তিনি ব্রান্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও 
আচার নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাশীল । এই আপোষ মীমাংসার যুগে ব্রাঙ্মণ্য দেবতা ব্রদ্ধার 
গ্রায় অবলুত্তি এবং ক্ষত্রিয় দেবতা! বিষুর প্রাধান্ত ও প্রতিষ্ঠ।। বিষুই ক্রমে ক্রমে 
রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র এই 
সময়েই অবতার বলিয়া পরিগণিত এবং তাহার একখানি প্রাধান্ত লাভের পরিবর্তে 
তাহাকে ব্রাঙ্মণা অন্থশাসনের ধারক হইতে হইয়াছে। 

বৌদ্ধ পরিপ্লাবন ও ইহার সহিত বহির্ভারতীয় অনার্ধ জাতিদেের অবাধ প্রবেশ 
ভারতবর্ষের সমাজধর্মকে বিধ্বস্ত করিয়। দিয়াছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক 
জীবনের ইছা ছিল পরম সংকটকাল। কারণ আর্ধ গ্রক্কতি-বিরোধী বিধর্মীয় 
রীতি প্রকৃতি ভারতবর্ষের সনাতন বোধটির মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এই 
সময় বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাহকে 
মাঝখানে দাড় করাইবার প্রশ্ন আগিয়াছিল যাহাতে সকল লোক ও সম্প্রদায়ের 
সংশয় নিরসন হইতে পারে। একটি বিচ্ছিন্ন জাতির দৃঢ় নিশ্চল কেন্দ্রকে তখন 
আবিষ্কার করিবার প্রয্লোজন আপিযাছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন এই সময় 
আর্ধ সাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়। ছিল, 
তাহাদিগকে একক্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হছইল। এই জন্ 
মহাভারত কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা! একটি জাতির 
স্বরচিত স্বাভাবিক ইতি বৃত্তান্ত ।১* 

রবীন্দ্রনাথ দেখা ইয়াছেন মহাভারতের মধ্য জাতির মূল অভিপ্রায় ও চরম তত 
অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিগাসের মধ্যে ভারতীয় জাতির মনোধর্মের 
বিচিত্র অশ্লভূতির, সংহতি ঘটিয়াছে। এই নংহতির কেন্দ্রটি হইল গীতা। 
মান্ছষের ইতিহাসে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময় ত্বতন্ত্রভাবে এমন কি পরস্পর 
বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে। তৰে একটি জায়গায় আসিয়৷ এই বিরোধ বা 
স্বাতন্র মিলিয়া যায়। “মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আলিয়া অবিরোধে 


এঁতিহ সাধনার অন্ঠবৃত্তি ৩৮৯ 


মিলিতে পাবে। মহাভারত মকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোঁকটি 
জালাইয় ধরিয়াছে। তাহাই গীতা ।*১, 

এইভাবে এঁতিহাপিক প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের গতি 
রেখায় ভারত জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বামায়ণ-মহাভারতকে গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

রামায়ণের রূপক রহস্য ।। আধুনিক দৃ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে 
একটি পক হিসাবেও লক্ষ্য করিয়াছেন । বামায়ণের দুইটি দিক--রাম সীতার 
দিক ও বাবণের দিক একটি গৃঢ় অর্থব্যগুনা প্রকাশ করিতেছে। সীতা অর্থে 
হলরেখা!। সীতাপতি রামচন্দ্র তাহার নবদুর্বাদল শ্যামবর্ণে শ্যামল শোভন কৃষি 
সম্পদকেই ধারণ করিয়াছেন। হলরূপী মীতা এবং সম্পদরূপী লক্ষণ বামচন্দ্রকে 
অনুক্ষণ সাহচর্য দিয় এই কৃষি সম্পদকে বাড়াইয়! তুলিয়াছেন। তারপর রাংচন্দের 
সহিত বাবণের ছন্ব। কুৰের বিজয়ী রাবণ অমিত স্বর্ণসম্পদের অধিকারী । সে 
সম্পদে প্রতাপ আছে, প্রেম নাই। সেসম্পদ অমিত আম্বী বলের জন্ম দেয় । 
সেই সম্পদ অধিকারীর দম্তে সকলে রব বা আর্তনাদ করিয়! উঠে সেইজন্তই সে 
রাবণ । এশ্বর্ষ ও শক্তির ধারক রাবণ স্বর্ণনগের মায়! দেখাইযা নিরীহ কৃতি 
জীবীদের প্রলোভিত করে। এই প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ নাই। ইহা বোধ 
করি কৃষিজীবী মানুষের স্বেচ্ছামড্যু। “কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্ম 
বিশ্বত হচ্ছে, ভ্রেতাযুগে তারি বৃত্বান্তটি গা ঢাঁকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার 
মায়া মগের বর্ণনা আছে ।৮১২ ববীন্দ্রনাথের এই বূপক ব্যাখ্যা নিঃসন্দেছে 
আধুনিক। দ্বর্ণ মরীচিকাতে শাস্ত মানুষের মৃত্যু একালীন যন্ত্র "ভ্যতার ভয়াবহ 
পরিণতি । তবে এই বূপকের অভিনবস্থ থাকিলেও ইহা! নিছকই কল্পনা-সম্ভব। 
এই দৃ্টিতে রামায়ণ বিচার্ধ নহে। ইহা রবীন্দ্রনাথেরও মত, কারণ “রামায়ণ 
মুখ্যত মাছষের স্থখ-দুংখ ৰিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা, মানবের 
মহিমা উজ্জল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিক1।”১৩ 

রামায়ণ মহাভারতের সাহিত্যরস আস্বাদন ।। বামায়ণের এই মানৰ মহি- 
মোজ্ভল দিকটি ইহাকে দাহিত্যোৎকর্ষ দান করিয়াছে মহাভারতেরও তাহাই । এই 
ছুই মহাকাব্য ভিন্নতর রীতি প্ররুন্তিতে মানবকে মহীয়ান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক হৃষ্টিধর্মী বচনাগুলি এই মানবরসের দ্বারা পুষ্ট । 

রাঁমায়ণী কাহিনী লইয়া! রচিত রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটা--“বাল্মীকি প্রতিভা*, 
“কালমৃগয়।» কাহিনী কাব্যের দুইটি কবিতা1-স"ভাষ। ও ছন্দ এবং 'পতিতা»। 


৩৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বাল্সীকি রামায়ণে বালীকির কবিত্বলাভ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে । বেজ 
তপস্বী পপ্তিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বালীকি পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণে।পেত এক 
মাহষের সন্ধান দিতে বলিলেন। নারদ ইহার উত্তরে নরচন্দ্রমা রামের কথ 
বলিলেন। অতঃপর নারদের অন্তর্ধানে সশিষ্য বাল্সীকি তমসার তীবে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। এই সময় এক ব্যাধ মিথুনবত ক্রৌঞ্চকে শরবিদ্ধ করিল। 
নিহত ক্রোঞ্চকে দেখিয়া! বাল্সীকির চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি ব্যাধের ন্বশংস 
আচরণকে ধিক্কার দিয়। “মা নিষাদ' ক্লোকটি স্ব:ক্কুর্তভাবে আবৃত্তি করিয়। 
ফেলিলেন। শিষ্য ভনন্বাজের সংগে গ্লোক বিষয়ে আলোচন1 করিতে করিতে 
আশ্রম প্রত্যাগত হইয়া তিনি এ সন্বন্ধে সবিশেষ চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। এষন 
সময়ে প্রজাপতি ব্রদ্ষ। তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া এই ক্লোকের তাৎপর্য 
সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করাইলেন। তিনি জানাইলেন যে তাহারই ইচ্ছায় 
বাঙ্মীকির কণ্ঠে অভূতপূর্ব এই ক্লোকের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা তিনি 
নারদের নিকট শ্রুত বামকাহিনী লইয়া কাব্যরচনা! করিবেন। তিনি আরও 
জানাইলেন যে যাঁহা অবিদিত আছে, সে সমস্ত তাঁহার বিদিত হইবে, তীহার 
কাব্যের কোন কথা মিথ্য। হইবে না ১৪ 


আদি রামায়ণ বান্পীকি মুনিবর, তিনি দন্থ্া নহেন। দস্থয রত্রাকরের কাহিনী 
অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনী হইতে গৃহীত। বাঁলীকি প্রর্তিভায় ববীন্দ্রনাথ 
$ত্বাকর কাহিনশিকে- গ্রহণ করিয়াছেন, তবে বাল্মীকি নামটি প্রথম হইতেই আছে। 
লোকশ্রতি এই যে দস্থার৷ কালীভক্ত এবং সেই ধারা অন্থ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ 
বান্মীকিকে দস্থা নেতাব্ূপে কালীর স্তবরত দেখাইয়াছেন। নববলির জন্য 
সংগৃহীত একটি বালিকাকে দেখিয়। দন্থ্য বাল্ীকির মনে করুণার উদয় হইল। 
তিনি বালিকার বন্ধন মোচনের আদেশ দিলেন। করুণ! বিগলিত এই বাল্সীকির 
সম্মুখই অতঃপর ক্রৌঞ্চ নিহত হইল। তখনই তীহার হৃদয় হইতে উৎসারিত 
হইল “ম! নিষাঁদ' শ্লোক। এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে সরস্বতীর আবির্ভাব 
হইল। বিমুগ্ধ বাম্মীকি তাহার দিকে ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়৷ রছিলেন। 
অতঃপর সরশ্বতীর অন্তর্ধানের পর লক্ষ্মীর আবির্ভাব। বাল্সীকি লক্ষমীকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। পুনরায় তীঁহার নিকটে সরম্বতীর আবির্ভাব হুইল। 
তিনি তাহাকে কাব্যরচনার বরদান করিলেন। 


আলোচ্য গীতিনাট্যের কাহিনীগত উপাদান পরবর্তী! রামায়ণের রত্বাকর 


এঁতিহথ সাধনার অঙ্থবৃত্তি ৩৪৯১ 


কাছিনী। তবে ইহার ভাববিন্তালে বিছারীলালের 'বাল্সীকির কবিত্বলাভে"র 
ধারণ! গৃহীত হইয়াছে । প্রথম দিকে তিনি যে বিহারীলালের দ্বার! বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইছাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়! যায়। ইহার ভাব 
সত্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন £ «বাল্সীকি প্রতিভাতে দহ্থার নি্মতাকে 
ভেদ করে উচ্ছৃমিত হুল তার মন্তরগৃঢ করুণা । এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক 
মানবত্ধ যেটা! ঢাঁকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়; একদিন ঘন্দ ঘটল, 
ভিতরকার ম!হুষ হঠাৎ এল বাইরে ।*১ রবীন্দ্রনাথের বহু বিঘোধিত মানবধর্মের 
প্রাথমিক প্রকাশরূপে এই গ্লীতিকাব্যটিকে গ্রহণ কর! যায়। 

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড হইতে 'কালমৃগয়া"র কাহিনী গৃহীত। ইহাতেও 
কবির নিজন্ব কল্পনা সংযোজিত হইয়াছে। গীতিনাট্যের হথরমূদ্ছনা অব্যাহত 
রাখিবার জন্ত এখানে বনদেবীগণের কল্পনা করা হইয়াছে। অন্ধমূনি পুনের 
মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া বনদেবীগণের করুণ গীতোচ্ছাস একটি শোকাবহ পরিবেশ 
রচনা! বন্রিক্সাছে। বামায়ণের মুনিপুত্র দিব্যদেছ ধারণ করিয়। ইন্দ্রের সহিত 
স্ব্গারোহণ করিয়াছেন।১৬ আরি কবির শাস্তরসকে রবীন্দ্রনাথ করুণ রূসে 
পর্যবসিত করিয়াছেন। 

আ্দিকাণ্রের খস্তশৃঙ্গের উপাখ্যান লইয়া 'পতিত,, কৰিতাটি রচিত। অঙ্গরাজ 
লোমপাদের প্রয়োজনে মন্ত্রিগণ মুনি খস্তশৃঙ্গকে বারাঙ্গণাদের হার প্রলোভিত 
করিয়] তাহাদের রাজ্যে লইয়া আসেন। বাররাঙ্গনাদের রূপের ফাসে বন্দী হইয়া 
খত্শৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে চলিয়া! আমেন।১৭ এই ঘটনার একটি কৃম্্ম ভাব লইয়! 
রবীন্দ্রনাথের অনব্। কবিতা “পতিতা, বচিত হইয়াছে । শারাঙ্গনাদের একজন 
দেহোপজীবিনীর জীবনকে ধিক্কার দিয়া তরুণ তাপসের -প্যাতির্ময় মৃতিতে 
মুগ্ধ হইয়াছিল। কেন তাহার পক্ষে রূপের লাস্ত বা! রূ'পাপজীবিনীর কটাক্ষের 
দ্বার! খত্শৃঙ্গকে কবলিত করা সম্ভব হয় নাই, সেই কথাই সে বাজমন্ত্রীর নিকট 
ব্যক্ত করিতেছে। মানুষের মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান। বারাঙ্গনার দেই অন্তর্নিহিত 
দেবতাকে উদ্বোধন করিয়াছেন খধ্যপৃঙ্গ | পতিতার অন্তর্লোক যে দিব্যভাবের 
দ্বারা উদ্তাদিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা! কোনরূপ লোকবুদ্ধিতে বোধগম্য নয়। 
মুক্ত প্রাণের প্রবর্তনায় মানুষের অন্তরাত্মার বিভানন--ববীন্দ্র সাহিত্যের বহক্রত 
উপলব্ধি আলোচ্য কবিতায় প্রতিফলিত । 

কাহিনীর “ভাষা! ও ছন্দ কবিতাটি বাল্সীকির কবিত্ব লাভের কাহিনী কেজ 
করিয়া রচিত। ইহার মধ্যে রামায়শের মানবমহিম। আধুনিক রূপ লইয়! ব্যক্ত 


৩১৯২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


হইয়াছে । দৈব প্রেরণা উদ্দীপ্ত বাল্মীকি দেবতার কথ! বলিবেন না, মাছষই 
€ইবে তাহার উপজীবা। মানুষের জীবনের জীর্ণতাকে তিনি ছনোর দ্বার! মৃক্ত 
করিবেন । আবার বান্সীকির রামপরিচয়ের অমম্পূর্ণতাকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক 
সাহিত্য তত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিচিত্বই চিরকালের শ্রেষ্ঠ বাণী 
উৎস, তাহার সত বাস্তবের সম্পূর্ণ মিল না হইলেও ক্ষতি নাই। ব্রদ্ধার নির্দেশ 
বানী--তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না- রবীন্দ্রনাথ একটি সাহিত্য মমাংসা- 
রূপে উপস্থাপিত কৰিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের মহাভারতী কাহিনী হইল তাহার কাব্যনাটা “চিআঙ্গদা+ “বিদায় 
অভিশাপ+, “গান্ধারীর আঁবেদন+, 'নরকবাস* ও 'কর্ণ কুস্তী সংবাদঃ | 

“চিত্রাঙ্গদাঃ নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব হইতে গৃহীত । বনবাস 
কালীন মর্ভুনের মণিপুররাজ চিত্রবাছন কণ্ঠ! চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ কাহিনীকে ১৮ 
রবীন্দ্রনাথ অভিনব রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন । তাহার চিত্রাঙ্গদা! দৈতরূপে 
ভূষিত । অর্জুনকে দেখিয়। বালকবেশী চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নারীত্বের জাগরণ ঘটিল 
এবং তিনি অঞ্জনের নিকট আত্ম নিবেদন করিলে অঙ্জুন তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। অতঃপর মদনের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদা মোহনী মৃত্তিতে অজুদিকে 
আকৃষ্ট করিলেন। ইহার পরে চিত্রাঙ্গদার মনে অস্ভুত প্রতিক্রিয়! স্ হইল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার রূশই অর্জুনকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার মন 
নহে। তিনি নিজের স্থগোপন স্থায়ী সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চাহেন। এই 
ছন্সরূপ অপেক্ষা তাহ! শ্রেষ্ঠ শতগুণে। অর্জুনের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া । 
তিবিও চিন্রাঙ্গদার বহিঃসজ্জায় ক্লান্ত। তাহার অন্তরের সত্যকে বুঝিয়া অর্জন 
তাহাকে নিজের সতা অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। চিন্রাঙ্গদাকে কৰি বলিষ্ঠ 
নারীরূপে চিত্রিত কবিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কল্পনায় নারীর যে ব্যক্তিত্বময়ী 
রূপের পরিচয় আছে, চিত্রাঙ্গদায় তাহারই আভাম পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে 
ক্চনায় তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ; “যর্দি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি 
থাকে, তবে সেই মোহ্‌মুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাত, যুগল 
জীবনের জয়যাত্রার সহায়।”১৯ চিত্রাঙ্গদা দেই শক্িদীঞ্ত প্রেমেরই পরিচয় 
দিয়াছে। 

মহাভারতের কাদিপর্বের কচ ও দেবযানী উপাখ্যান লইয়! “বিদীয় অভিশাপ” 
রচিত । কাধিনীভাগ ও চরিআ চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়াছেন। বৃহস্পতি পুত্র কচ সঙ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষার জন্ত দৈত্যগর শুক্রাচার্ধের 


এতিহু সাধনার অগ্কবৃতি ৩৯৩ 


শশন্তত্ব গ্রহণ করেন। দৈত্যরা কচের উদ্দেশ্ঠ বার্থ করিবার জন্ত তাহাকে বারবার 
হুত্যা করেন। কিন্তু দেবযানীর অনুরোধে প্রতিবারই শুক্রাচার্য তাহাকে পুনজবিত 
করেন। শেষবারে কচ গুরু শুক্রাচার্ধের দেহ হইতে বিনির্গত হইলে তাহার 
পুত্ররূপে প্রতীয়মান হইলেন। এহেন কচকে চিত্ত নিবেন করিলে তিনি 
দেবযানীকে গুরু পুত্রী এবং ভগিনী স্বাণীয় প্রতিপন্ন করিয়া! প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়াছেন যে তাহার মন্ত্র নিজের ছারা সফল হইবে না। 
কচও তাহাকে প্রত্যাভিশাপ ' দিয়াছেন যে তীহার সছিত কোন খণ্ষ কুমারের 
বিবাহ হইবে না।২* রবীন্দ্রনাথের কাহিনী আখ্যানে কচের জীবন নাশের পূর্বসত্র 
নাই, শুধু বিগ্ভালীতের জন্ত তিনি অদম্য পরিচর্যায় গুরু ও গুরু কন্যার চিত্ত বিনোদন 
করিয়াছেন । দেবষানী স্থকৌশলে কচের স্প্তিতঙ্গ করিয়া তাহার চিত্তে প্রেমোছোধন 
ঘটাইয়াছেন। তবুও বৃহৎ কর্তবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিয়াই দেবধানীর আহ্বান 
সাহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী প্রেমে ও গ্রতিধিংসায় 
একটি জ চন্রিত্র, চিরন্তন নারীধর্ম তাঙাকে স্বন-কাল-পাত্রের উধ্র্বে লইয়। 
গিয়াছে । আবার কচের মধ্যে তিনি একটি বৃহকর মহত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
তাহার কচ দেবযানীকে অভিশাপ ন! দিয়! তাহাকে সখী হইবার বরদান করিয়াছে। 
“বিদায় অভিশাঁপে* ববীন্দ্রনাথ কাহিনীগত পাবস্পর্যকে বিশেষ গুরুত্ব ন! দিয় 
মানব হাদয়ের একটি চিরম্তন অচ্ভূতিকে অসহ উচ্ছ্বাস ও বিপুল বেদনার মধ্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

গান্কারীর আবেদন", “নরকবান” ও 'কর্ণ-নুস্তী সংবা?”--কাহিনী অন্তভূক্ত 
এই কাবা নাটাগুলি মহাভারতী কথাকে আশ্রয় করিয়া ছি ?ত হইয়াছে। 
গান্ধারীর আবেদনে কৰি মহাভারতের অন্যতম ভাম্বর নাঁরীচরিজ্র গান্ধারীর চবিন্তর 
মাহাত্মা উদযাটিত করিয়াছেন। ইহার পটভূমিও কিঞ্চিৎ পরিবত্তিত। কপট 
দাতক্রীড়ায় পরাভূত পাগুবদের সমস্ত কিছু ফিরাইপ়া দিয়া ধৃতরাষ্র তাহাদিগকে 
ইন্জপ্রস্থে যাইবার অনুমতি দিলেন । এই সময় কর্ণ-শকুনির প্ররোচনায় দুর্ধাধন 
পুনরায় ধসতরাষ্ট্রেঃ নিকট দাৃতক্রীড়ার অস্থমতি প্রার্থনা করিলেন। ন্েহাদ্ধ ধৃতাষ্ট্ 
পাগুবদের ফিরাইয়া আনিবার আদেশ দান কবিলেন। মহাভারতে গাঁন্ধারী এই 
সময়ে ধূ্তরাষ্ট্র সমীপে ছুর্ষোধনের পাপ আচরণের নিন্ম! করিয়া পা গুদের পুনবার 
আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছেন ।২১ ররীং'নাথ গ্রহণ করিয়াছেন দ্বিতীয় 
দাতক্রীড়ার পরের সময়টি। পাগুবের! তখন দ্বিতীয় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া 
নর্ত অন্যাকী বনগমনে প্রস্তুত । মহাভারতী চরিত্র গান্ধাবী এখানে আরও 


৩৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। চিরন্তন গ্যায়বোধ ও সত্যধর্মের ছার! প্রবৃদ্ধ হইয়া 
তিনি আপন পুত্রের বিরুদ্ধেও গভীর অভিযোগ আনিয়াছেন। মুল মহাভারতে 
গান্ধারীর যে চারিত্রনীতি “যতো! ধর্ম স্ততো! জয়ঃ এই বাণীর মধা দিয়া অভিব্ক্ত 
হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহা অক্ষ রাখিয়াছেন। 

ভাগ্যাহত ধৃতবাষ্ট্র চরিক্রে কৰি তীহার মত্যমানবন্থলভ দুর্বলতার কথাই 
বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতেও তিনি অক্ষমতা জানাইয়াছেন, 
কিন্ত এতখানি হায় কারুণ্যের অবকাশ সেখানে নাই। ছুর্ধোধন চরিত্রে কৰি 
অহং উদ্দীপ্ত রাঁজসিকতার সন্ধান পাইয়াছেন। সত্যধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন 
বলিয়াই এই অর্ণা-বনম্পত্তির পতন হুইয়াছে। ববীন্দ্নাথের দূর্ষে'ধন বাত্যা- 
বিক্ষোভের পূর্ববর্তী উন্নত বর-বনম্পতি। 

ব্নপর্বের সোমক রাজার উপাখ্যান 'নরকবাস” কাব্যনাট্যের বিষয়ব্ন্ত । বাজা 
মোমক এবং পুরোছিত খত্বিক যথাক্রমে ত্বর্গবাস এবং নরকবাসের জগ্থ নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন। কারণ এই যে, রাজার পুত্রলাভের জন্য খত্বিক তাহার আয়োজিত 
যজ্জে রাজার পুত্রকে আহুতি দিয়াছেন। এতবড় অমান্থধী কাজের হোত! ছিলেন 
বলিয়া! তাহার নরকবাগ । বহু স্ুকর্মের ফলরূপে রাজ! সৌমকের জন্ত খ্র্গবাঁস 
নির্দিষ্ট হইর়াছে। কিন্ত পথিমধ্যে খত্বিকের অবস্থা দেখিয়া! তিনি আপন কর্মের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিলেন এবং যষের নিকট নরকবান প্রার্থনা করিলেন। নরক ভোগাস্তে 
তাহার! উভয়ে পুণ্যধামে চলিয়! যান ।২২ মুল কাহিনীর এই সরল্রৈথিক গতিকে 
রবীন্দ্রনাথ কিছুট। পরিবর্তন করিয়াছেন। তাহার সোষক নিজেই পুত্র আহুতি 
দিয়াছেন। ইহারই অনুতাপে তিনি সারাক্ষণ জর্জরিত হুইয়াছেন। বাজার মনের 
পাপবোধ, জীবনে অঙ্গুশোচনার নরকভোগ তাহার নিকট স্বর্গলোকের ছার উন্মুক্ত 
করিয়াছে আর শাগ্ধাভিমানী খত্বক মহাপাপী, তাহার পরিত্রীণের কোন আশ! 
নাই। তবুও সোমকের মহৎ চরিত এই পাপ চরিত্রকে বর্জন করে নাই, ইহাতে 
তাহার মহত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নরক বর্ণনা ও প্রেতগণের অন্তত 
জীবন গ্রফৃতি অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার পরিচয় পাওয়] যায়। 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কর্ণ-কুস্তী সংবাদ 
রচিত। অস্থান্ত মৰ কাহিনীর মত এখানেও রবীন্দ্রনাথ আপন প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া! উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল মহাভারতে কর্ণের জন্মরহস্ত পূর্বেই 
ভ্রীফুফের দ্বারা উন্মোচিত হইয়াছে। শ্রী তাহাকে জোষ্ঠ পাগুবরূপে শ্বীন্কৃতি 
দিয়! পাগুবপক্ষে মিলিত হইতে বলিয়্াছেন। কর্ণ তাহা সবিনয় প্রত্যাখ্যান 


এতিহু সাধনার অন্ুবৃত্তি ৩৯৫ 


করিয়া আসর সংগ্রামে কৌরৰ পক্ষ গ্রহণের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 
উদ্কোগ পর্বেই অত্রঃপর কুস্তী কর্ণ সান্নিধ্য আলিয় তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন 
এবং কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিব্স্ত হইতে বলয়াছেন। পিতা ভাস্কর কুস্তীর কথ! 
অন্থমোদন কৰিলেন। কিন্তুকর্ণ উভয়ের অন্ুবোধই প্রত্যাখ্যান কৰিলেন এবং 
নির্মম পরুষ ভাষায় কুস্তীকে ভত্ণসন! করিলেন। তিনি জানাইয়। দিলেন ষে 
কর্তব্য পালনই তীহার বড় কথা। কার্ধকাঁলে যে কর্তব্য পালন করে না, তাহার 
ইহকাল নাই কিংবা! পরকালও নাই ।২৩ 

রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকালকে কর্ণপর্বে লইয়! গিয়াছেন। আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় 
কুক সেনাপতি কর্ণ যখন দারুণ চিন্তিত, তখনই গঙ্গাতীবে, রণভূমিতে কুন্তীর 
সাক্ষাৎ। প্রদদোষের পাত্র আলোকেও কুস্তী যথেষ্ট াহস পাইতেছেন ন', সন্ধ্যার 
ঘন অন্ধকার নামিলে তিনি কর্ণের জম্ম পরিচয় উন্মে।চন করিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
কর্ণ তাহা পূর্ববিদিত নছেন। রহস্যঘন জন্মৰিবরণের এই আঁকম্মিক উন্মেচনে 
কর্ণ বিহ্বল ও বিমূঢ়। ইহার পরই বিচিত্রভাঁ"ৰ কর্ণের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
জলপ্রপাতের গভ্ভীরগুরু বজনিম্নে, কুলুনাদিনী নদীর মৃহু তরঙ্গধ্বনিতে কখনও ঝ| 
অন্তঃঘলিলা ফল্তধারার নীরব প্রবাহে। ইছাই রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কৃতিত্ব। 
তাহার কর্ণ অপূর্ব বীর্য ও অঙ্ছপম মমত্তের বিগ্রহ, তাহার কুস্তী নিখিলের ভ'গ]াহুতা 
নারীর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস । মাতা হইয়া পুজ্রের নিকট নির্মম প্রত্যাখ!ন--মাতৃত্বের 
এতবড় লাঞ্ছনার বৌধ করি তুলন! নাই। আবার কর্ণের বুভুক্ষ অস্তরাত্মার ব্যাকুল 
আর্তনাদ ও কর্তব্যকঠোর জীবনধর্ষমে তাহার নি:শেষ বলিদানের মত অকলঙ্ক 
চারিজ্রনীতিও বোধ করি নাই। একটি কর্তব্যে মহৎ ও অপৰ বেদনায় উজ্জ্বল-. 
কর্ণ-কুন্তী সংবাদ এই প্রভাত সন্ধ্যার মিলন। 

কৰির দৃষ্টিতে মহাকবি || রামায়ণ মহাভারত আলোচনা প্রসঙ্গে রখীন্্রনাথ 
মহাঁকবিদের বিষয়ও কিছু কিছু বলিয়াছেন। তিনি তাহাদেরই মহাকবি 
বলিয়াছেন ধাহাদের বচন! সমগ্র দেশ ও যুগকে বিশ্বস্তভাৰে চিত্রিত করিয়া মানব 
মনের চিরস্তন সামগ্রী হইয়। উঠিয়াছে। এইজন্য ব্যান-বাল্মীকি অভিধাযুক্ত কেহ 
স্বতন্ত্র ভাবে নাও থাকিতে পারেন। “রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহবী 
ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বান্মীকি উপলক্ষ্য মাত ।”+২৪ 

এই কবিদের সমালোচনা করা গ্রচলিত রীতিতে সম্ভব নহে। সমালে'চনার 
পূর্বে ভাবিতে হইবে সহম বৎমর ধরিয়া! সমগ্র ভারতবর্ষ ইছাদিগকে কিভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহা ভজির দৃষ্টি, গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি। ববীন্ত্রনাথও, 


৩৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহাকবি ও মহাকাব্যহুয়কে সেই পরম শ্রদ্ধার দৃঠিতে দেখিয়াছেন। তাহার 
কাছে 'বথার্থ সমালোচনা! পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত । আধুনিক 
দৃষ্টিতে আদি কবির অকরুণ! ও ও্দাসীন্ত তাহাকে কিছু কিছু পীড়া দিয়াছে। 
পূজারী রবীন্্নাথ সন্তর্পণে মহাকবিকে সেই মর্মব্থ! নিবেদন করিয়াছেন। 
কবিগুরু ভর্মিলার প্রতি প্রদক্ন দৃষ্টিতে তাকান নাই। বধূবেশে ক্ষণিক দর্শন 
দানের পর রঘুরাজকুলের স্থবিপুল অন্তঃপুরে তিনি চিরকালের জন্ত বন্দিনী হইয়া 
আছেন। অপূর্ব সহামুভূতি দিয়া কবি এই চরিক্রটিকে পাঁদপগ্রদীপের আলোকে 
আনিয়াছেন এবং আদি কৰির উদ্দেশ্টে বিনীতভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন 
যে, যে খধি কৰি ক্রৌঞ্চ বিরহিনীর টবধব্য দুঃখে দারুণ বিচলিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিজেন, তিনি কি করিয়া উদ্মিলার এতবড় নীরব ছুঃখকে নির্মল করিতে 
পারিলেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টি ইহার কারণও খু'জিয়! পাইয়াছেন। 
সীতার সহিত উর্মিলার পরম দু:খ তুলন! করিলে সীতা চরিত্র ম্লান হইয়া যাইবে। 
সেই জন্যই হয়ত কৰি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে উন্মিলার চিরনির্বাদন দিয়াছেন ।২ৎ 
আধুনিক দৃষ্টিতে রামায়ণ-মহাভারতের অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন 
নাই, ইহা এক করুণ! বিগলিত মঘাঁকবির গু্দান্তে আর এক মংবেদনধীল কবির 
স্বগতোক্ি। 

এইভাবে মূলতঃ পনিষদিক চেতনায় পরিপুষ্ট হইয়াও রবীন্দ্রনাথ রামারণ 
মহাভারতের বিপুল মহিমাকে স্বীকরণ করিয়াছেন। ধর্সায় ইতিহাসের ধারায় 
তিনি উপনিষদের চেতনাকেই পুনরুঘদ্ধ করিয়াছেন বদিচ সাহিত্য কৃষ্টি 
উপনিষদের মত রামায়ণ-মহাভারতের প্রতিও তীহার সমান আগ্রহই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

মহাভারত অনুবাদের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ।। ববীন্দ্রনাথ মূল মহাভারতের 
'সংক্ষি্ত সারানুবাদ করিয়াছেন “কুরুপাগুব গ্রন্থে । এই গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ সম্বদ্ধে 
রবীন্দ্র জীবনীকার জানাইয়াছেন যে কানা যাত্রার পথে “কবি ও ত্বাহার সঙ্গী 
২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৯২৯) কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। ট্রেনে 
বসিয়া কবি সুবেন্দ্রনাথঠাঝুরের “মহাভারতগখানি কাটাকুটি করিতেছেন--সংক্ষিতর 
সংস্করণ করিবেন, পরে ইছা। কুরু পাগুৰ নামে প্রকাশিত হয় ।”২৬ তাহার সম্পাদিত 
এই গ্রন্থের উদ্দেস্ত সন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন--““আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের উৎপন্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
সঘটিক়াছে, এ কথ। বলা বাহুল্য । এই কারণে যে বাংল! বচন রীতি বিশেষভাবে 


এতিহু সাধনার অন্কবৃত্তি ৩৯৭ 


সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পালে বাংলা ভাষায় 
ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই । এই কথ! মনে 


রাখিয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতর বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির গ্রবর্তন 
হইল।+২৭ 


ৰস্ততঃ মহাভারতের ভাঁষাম্ুবাঁদ বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকায় এই অন্থবাদের 
একটি এঁতিহা গড়িয়া! উঠিয়াছে। প্রাগাধুনিক সাছিত্যের সমস্ত অন্থ্বাদই পন্ঠে 
রচনা । ইহাদের মধ্যে ব্যাস ভারতের ভাষা গাভীর্ধ ও শব সম্পদ অক্ষুণ্ন থাকে 
নাই। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কালীগ্রসন্ন নিংহের অগ্নবাদ ইহার উজ্জল 
ব্যতিক্রম । কিন্তু কালী প্রসন্নের অনুনাদ এত বিপুলকায় যে তাহাতে তকুণ শিক্ষা ঘর 
সমাজের প্রবেশ প্রায় দুর্গম ॥। এইরূপ অন্বাদ বিধ্থ সমাজের জন্যই নির্দিষ্ট। 
রবীন্দ্রনাথ “কুরু পা গুব" গ্রন্থখানি মূলতঃ ছাত্রপাঠ্য ছিদাবেই রচন1 করিয়াছেন, 
প্রধান উদ্দেশ্ট হইল ইহার ভাষা রীতির মধ্য দিয়! সংস্কৃত ভাষারীতির পরিচয় 
সাধন । শুদ্ধ গছ গঠনে ক্লাদিক্যাল রচনারীতির যে অবদান তাহা ম্মরণে 
রাঁখিয়াই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গদ্/নুবাদের ভাষা গঠন করিয়াছেন । 


'কুরু পাও? গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ সম্পদ যুক্ত রচনারীতির মিদর্শন £ 

“তখন অর্জন তুণীর হইতে ইন্দ্রের বজ সদৃশ এক বাণ গ্রহণ ও গান্তীবে 
যোজনা করিলেন। ব্যাদিতান্ত কুতান্তের ন্থায় সেই ভ'্ষণ অগ্ত অর্জন কর্তৃক 
আকর্ণ আকৃষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে তাহা প্রঙ্ছলিত উদ্কার ন্যায় দিউ মণল উদ্ভাসিত 
করিয়! কর্ণের মন্তকছেদন পূর্বক শরৎকালীন নভোম গুল হইতে নিপতিত দিবাকরের 
্তায় তাহার দেহ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সত পুত্রের "মত কলেবরও 
কূলিশ বিদলিত গৈরিকল্রাবী গিরিশিখরের স্তায ধরাশায়ী হইল।১২৮ 

ইহ! পঞ্চিতী ভাষা নহে, শব সম্পদ ও পদবিন্যামে ইহাতে কোন প্রকার 
আড়ষ্টতা নাই, অথচ ইহাতে একপ্রকার ক্ল্যাসিক্যাল গান্তীধ আছে। বিছ্াসাগরের 
শকুন্তলা-সীতার বনবাসের রচনারীতি আরও মাজিত ও আতিমধূর হইয়া এইবূপ 
আদর্শ অনুবাদের রচনাশৈলী নিখি'ত হইয়াছে। 

সংক্ষিপ্ত সারামধাদ বলিয়! “কুরু পাঞগ্চুব গ্রন্থে মহাভারতের সমগ্র কাহিনী 
বিবৃত হয় নাই। আদিপর্বে কুরু পাগুবের বালা জীবন হইতে শাস্তিপর্বে 
যুধিষ্ঠির-এর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনা ইহার বাণিতব্য বিষয়। আবার ইহাদের 
মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে সন্তপ্পণে পরিহার করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের 
মূল ঘটন! কুক পাঁ গ্ববের যুদ্ধ কাহিনীকেই উপজীব্য করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 


৭৩৯৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গনাহিত্য 


আগ্যন্ত ঘটন। ধারাঁকে তিনি এমন হুনির্ব'চিত করিয়৷ সাজাইয়াছেন যে তাহাতে 
কাঁছিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিতে আদৌ অস্থবিধ! হয় না। ঘটনাধারা 
বর্ণনার সহিত মহাভারতী জীবন, চরিত্র ও আদর্শ সমূহকেও তিনি অপূর্ব দক্ষতার 
সহিত পরিষ্ফুট করিয়াছেন। গীতার শ্রীক্ু্ণ বাণী অত্যত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও 
ইছার মূল বক্তব্য আদৌ অস্পষ্ট হয় নাই। গীতোক্ত উপদেশকে রবীন্দ্রনাথ 
এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন--“ক্ষুদ্র মানবীয় সুখ দুঃখের উপর কর্তব্যাকর্তব্য নিভর 
করে ন1! প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মহুস্ত বুদ্ধি অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে 
সংশয়শৃন্য ও স্থির সংকল্প হইয়া! কোন কার্ধই করা যায় না। সেই নিমিত্ত ফলাফল ও 
স্বীয় সুখ দুঃখ নগণ্য করিয়! শ্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মীনুলারে কর্তব্য পালন করিতে 
হয়। হে ক্ষত্রিধ শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়। ক্ষব্রধর্মীচূসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, 
তাহাতে তোমাকে কিছুমাত্র পাঁপম্পর্শ করিবে না । হে পার্থ, যে চিরন্তন ঘটন! 
পরম্পরাঁর ফলে এই সুমহান কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার 
বাকোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রভুতা বা দায়িত্ব নাই, অতএব হে স্বজন বসল, 
তুমি এই সাস্তবনালাভ করো যে, তুমি কাহারও মৃতার কারণ স্বরূপ হইতে পাবে! 
না। কার্ধকারণ প্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ছটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি ম্ীয় 
কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ 
হইবে” ।২৯ গীতার সাংখ্যযোগ, কর্মষোগ ও জ্ঞানযোগের মূল কথা এখানে 
বিবৃত হইয়াছে । অভ্ঞনের ভ্রান্তি অপনোদনে তথ! সংসার সীমায় তাবৎ 
সংশয়াকুল মহষ্য সমাজের মোহমুক্তিতে শ্রীকষের মহার্ধ উপদেশাবলী এইভাবে 
সংক্ষেপে আলোচিত হইলেও ইছা সমগ্র গীতার গভীর আদর্শ ও ধারণার 
কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটায় না। মহাভারতের অন্গবাদের ধারায় রবীন্দ্রনাথের কুরু- 
পাগুব যে একটি বাস্তব প্রয়োজন পিদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহাভারতের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে রৰীন্দ্রনাথ।। আধুনিক জীবন ও 
সমাজের নান! আলোচনা গ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের জীবন ও সমাজের কথ। 
কয়েক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতের অতীত সভ্যতা কেবলমাত্র অধ্যাত্মমুখী 
ছিল না জীবন ও কর্মে সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বিকাশমান জীবনের 
সহিত সংগতিঞ্রক্ষা করাই সভ্যতার সজীবতার লক্ষণ। প্রাচীন ভারতে এই 
সভ্যতারই অঙ্শীলন ও বিকাশ হুইয়াছিল। যুদ্ধ, বাণিজ্য ও জীবন কর্মের নান! 
বিভাগে মাহুষের শ্তি। নিত্য নিয়োজিত হইয়াছিল। সভাতার সেই পূর্ণাঙ্গরূপ 
বর্তমানে ভারত ভূমি হইতে অস্তর্থিত হইয়াছে । বস্ততঃ শক্তিহীন কর্মহীন বর্তমান 


এঁতিহ সাধনার অনুবৃত্তি ৩৯৯ 


ব্জীবনযাআ্ায় অতীতের সেই কর্মচঞ্চল জীবনের ধারণ! করা একান্তই কঠিন। 
গতিছন্দ মুখর ভারতবর্ষের দেই পরিচয় লাভ করিতে হইলে মহাভারতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হছইবে। "সুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'র মধ্যে রবীন্জনাথ বলিতেছেন-_- 
«এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়! যায় আমাদের তখনকার সভাত্ার মধ্যে 
জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্লব, 
কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়! যায়। সে সমাজ কোনে একজন 
পরম বুদ্ধিমান শিল্প চতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি স্থচারু পরিপাটি সমভাঁব 
বিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। মে সমাজে একদিকে লোভ হিংস| ভয় দে 
অনংবত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ব এবং অপূর্ব 
সাঁধুভাব মনুস্ত চরিত্রকে সর্ধদা মধিত করে জাগ্রাত করে রেখেছিল ।”৩ 

সমকালীন সমাজ আন্দোলনের ধারায় ববীন্দ্রনাথ লক্ষ করিয়াছেন যে অতীত 
জীবনচর্ধ। উজ্জীবনের নামাস্তরে দেশে একটি জড়ত্বপূর্ণ সনাতনত্বের প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ চলিতেছে। নবযুগের চিন্ত। চেতনায় আচার আচরণের এই দৌরাজ্মা 
নিঃসন্দেহে জাতির পশ্চাদগতির ধারক । এইরূপ অন্ধ অনুশাসন প্রীতি জাতির 
সম্মুখে কোন মত্যাদ্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাহার ভাষণে ও 
লিখনে বু জায়গায় এই প্রকার সংকীর্ণ ধর্মাদর্শের নিন্দা করিয়াছেন । মহাভারতের 
সমাজে এক উদার ক্ষেত্র ছিল, বহু মত পথ ও চিন্তাধারা বিরোধ সংঘর্ষের মধ্যেই 
সেখানে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। বহুমুখী সমাজ জীবনের এই স্বীকৃতি, 
সবল চলচ্ছক্তিতে জীবনের এই বিশুদ্ধ! মহাভারতের এক মহান সত্য ছিল। 

“পরিচয়”-এর প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ইতিহ্‌'. 'র ধার আত্ম 
পরিচয় ও হিমু বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজের একটি 
ক্রযপরিবর্তনের কথা আলোচন! করিয়াছেন। এই সমাজ বিবর্তন এক কথায় 
আত্ম সংকোচনের অচৈতন্ত হইতে আত্ম গ্রসারণের উদ্বোধন আয়োজন । আ্ব- 
ভারতের প্রথম পর্বে আত্মার পূর্ণ বিকাঁশ সমধি'ত হইলেও যুগাস্তরের জোক চার, 
শাত্্রবিধি ও অভ্যাসের অন্ধ দীসত্ব জীবনকে সংকুচিত করিয়! দিয়াছে । বহিথিশ্বের 
চঞ্চল জীবন ধারাকে আমরা এখন স্বাগত জানাইতে পারিতেছি না, আর্যম্মন্ত 
জাতির উগ্র অহংকারে আমর! সে যুগের ছায়াদর্শ ধবিয়! মিথ্যা! ঘুরিয়া মরিতেছি। 
অথচ প্রক্কতই মে যুগ সজীব ও চঞ্চল ছিল, ত।হার কর্ম প্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান 
ছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠাকে অন্ততঃ ইহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে। 

মহাভারতের সমাজ, জীবনের সামগ্রিকতাকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ফলে 


৪৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


তাহা ভালোমন্দের কোন হ্বতন্ত্র ক্ষেত্র সংরক্ষিত না করিয়া এক বিরাট ছত্রতলে 
সকলের অধিষ্ঠান ঘটাইয়াছে। ইহা জীবনের পূর্ণতার প্রতি আগ্রহ, সমাজের 
সামঞস্যের গ্রতি বিশ্বাস । বর্তমান জীবন ও সমাজে এই সামঞ্ন্তের হুর কাটিয়। 
গিয়াছে। সেইজন্। ছোট বড়, ভালে! মন্দের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন ঘটে। কিন্ত 
মহাভারতী চরিত্রের মধ্যে কোনরূপ অসম্পূর্ণত থাকিলেও তাহ মর্ধাদাচাত হয় 
নাই, আধুনিককালের ক্ষুত্র নির্যাণ ও তাহার হুন্দর প্রসাধনকলার উদ্ধেও মেই 
অপূর্ণতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা । বন্কিমচন্ত্রের কৃষ্ণ চরিত আলোচনায় ত্রৌপদী ও কর্ণ 
চরিত্র প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনীথ মহাভারতী সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার কথ! 
উল্লেখ করিয়াছেন-__“মহাভারতকার কৰি যে একটি বীর সমাজ স্যরি করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে একটি স্থুমহৎ সামক্স্ত আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র স্থসংগতি নাই। খুব 
সম্ভব আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক “আর্ধ” বাঁঙীলি লেখকই সরল! বিমলা 
দামিনী যামিনী নাঁমধেয়। এমন সকল সতী চরিত্রের স্থ্টি করিতে পারেন যাহার! 
আন্তোপাস্ত স্থসংগত, অপূর্ব নৈতিকগুণে ভ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে 
পারেন। কিন্তু তথাপি মহাভারতের দ্রৌপদী তাহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে 
বক্ষে বহন করিয়! এই সমস্ত নব্য বল্পীক বচিত ক্ষুত্ত নীতিতুপগুশির বহু উদ্ধে 
উদার আদিম অপর্যাপ্ত গ্রবল মাহাত্ম্য নিত্যকাল বিরাঁজ করিতে থাকিবেন।”৩১ 
কর্ণ চবিত্রের উপৃরও রবীন্দ্রনাথ একইরূপ মাহাত্মা আরোপ করিয়াছেন। 

প্রাচীন ভারত তাহার কর্মের সাধনায় সমাজ ও সভ্যতার চলিষু রূপকে 
কতখানি মূলা দিয়াছিল, ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা ভরা! জীবনকে কিরূপ মহান মর্ধাদায় 
গ্রহণ করিয়াছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠ! হইতে বৰীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়! দিয়াছেন। 


পাদটীকা 
১| চারিত্র পৃজা, রামমোহন রায়, রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী সং। ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২১ 
খ। 7801001591--৮০০ 800 91)110939091)091 701, 9. খে 109980196 


৩। আত্মপরিচয় রবীন্দ্রনাথ পৃত ৭৮ 
৪| এ পৃঃ ৯০৫ 
৫ | ঁ পৃঃ ১০৬ 


৬। রবীন্ত্ দর্শন, হিবন্য় বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৪ 


২৮। 


২৪ | 


৩০ | 


৩১ 


এতিহ্‌ সাধনা? অন্বৃত্তি ৪০১ 


উপনিষদের পটতৃমিকাঁয় রবীন্দ্র মানস_ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত পৃঃ ৪৯ 
আত্ম পবিচয়__রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৭৭ 
ভারতপর্ষে ইতিহাসের ধার।__রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী সং ।. ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯ 
এঁ পৃঃ ৪১ 
এ পৃং ৪৪১ 
রক্ত করবী-_-ববীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ পরিচষ 
এ 


বাল্সীকি বাম।য়ণ-_বাঁলক,গু, ১ম ও ২য় সর্গ 
বাল্সীকি প্রতিভা-_ রবীন্দ্রনাথ, সৃচন। 
বাল্মীকি রাম য়ণ--অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৪ তম সর্গ 
বাল্সীকি র'ম।য়ণ-_বালকাও, ১০ম সর্গ 
ব্যাস মহাভ।রত-_আ'দি পর্ব, অর্ভজুন বনবাস পর্বাধ্যায় 
চিত্র'ক্দা_ রবীন্দ্রনাথ, সৃচনা 
বাস ম '7সত- আদি পর্ন, সম্ভব পৰাধ্যাষ 
এ _সভাপধ, অনুদ্ব্যুত পর্বাধ্যায় 
এঁ__বনপব, তীর্ঘযাত্র! পর্বাধ্যায় 
এ উদ্যোগের, ভগবদ্যান পর্বাধ্যায় 
প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ-__রবীন্দ্র বচনাবলী। বিশ্বভারতী সং। €৫মখণ্ড, পৃঃ ৫০২ 
প্রাচীন সাহিত্য, কাব্যে উপেক্ষিতা- এ পৃঠ ৫:০ 
রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড প্রভাতকৃমার মুখোপাধ্য.য় পৃঃ ২৭৬ 
কুরু পাও, রবীন্রনাথ-_পিজ্ঞ'পন 


কুরু পাগ্ডব--রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৩৮ 

এ এ পৃঃ ৮৫ 
মুবোপ যাত্রীব ডায়।রী। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড। জন্মশতবাধিক সং, পু ৩৬১ 
কৃষ্ণ চবিত্র। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড । জন্মশতবাধিক সং পৃং ৯৩৩ 
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বিংশ শতাব্দীর চেতন] ।। উনবিংশ শতাবীর ধর্মান্দোলন ও সমাজ 
সংস্কারের ধারাটি অব্যাহত ভাবে বিংশ শতাববীর মধ্যে চলিয়। আসে নাই। বস্ততঃ 
দুই শতকের জীবনযাত্রার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বর্তমান । বাময়োহন হইতে 
আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তথা! বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে যুগ, তাহার মধ্যে জাতীয় 
জীবনের যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হুইযাছে, তাহার মধ্যে ধর্মচেতনা ও 
নীতিনিষ্ঠার একটি উজ্জল স্বাক্ষর রহিয়াছে । এই যুগে ধর্ম বোধ ও নীতিবোধের 
রক্ষপ-বর্জনের মধ্যে দেশের উন্নতি-অবনতির মান নির্ণাত হুইয়াছে। সেইজন্য 
সমাজ সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মীয় অনুজ্ঞ' একটি বড় উপাদান ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগরই বোধ হয় একমাজ। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যিনি ধর্মচিন্তার কোন 
নির্দিষ্ট পরিচয় না! দিয়া সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

ৰস্তত্তঃ এইবপ হইবার একটি কারণও ছিল। আমাদের দেশে জাতীয়তা- 
ৰাদের সুচনা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে । এবং তাহাঁও কোনরূপ 
প্ররল আন্দোলনের হ্বারা চিহিত হয় নাই। হিন্ছু মেলা, ইপ্চিয়ান এসোনিয়েশন 
কিংবা জাতীয় কংগ্রেস নবোদগত জাতীয় ভাবধারাকে ধীরে ধীরে পুষ্ট করিয়াছে। 
ইহাদের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যস্ত শতাবীর ন্বদীর্ঘ অধ্যায় আত্মচিন্তা ও আত্মোপলদ্ধির 
মধ্যে কাটিয়াছে। আমাদের জীবনধারা কর্মগ্রধান না হইয়। ধ্যানগ্রধান 
হইয়াছে । সামাজিক ক্ষেত্রে ধ্যানপ্রধান চিন্তার অনিবার্ধ পরিণতি রূপেই 
আমাদের স্বল্প আয়োজিত কর্মধারাগুলি আত্মচর্চা, শান্বীয় বিরোধ বিতর্ক, আচার 
অনুষ্ঠান ও অন্ধশাসনের বিধি নিষেধ লইয়! বাস্ত ছিল। তবে এই চেষ্টাগুলি 
একেবারে নেতিবাচক ছিল না বলিয়াই ইহাদের মধ্যে জাতীয় জীবনের লক্ষ্যগুলি 
নির্ধারিত হুইয়াঞ্ছে। শতাব্দীর সুদীর্ঘ অধ্যায়ে ধর্বোধ ও ধর্ম জিজ্ঞাসার নানারূপ 
আলোড়ন বিলোড়ন ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে বহিরাগত গ্রীষ্টধর্ম সাময়িক আবেদন 
জানাইয়া অন্তহিত হুইয়াছে, ব্রাঙ্গধর্মের তীব্র বহিশিখ। ক্ষুদ্র গৃহপ্রকোষ্ঠ 
উজ্জ্বল করিয়! নির্বাপিত হই়্াছে, আর হিন্ছু ধর্মের আচার সংস্কার বহুলাংশে 
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মাজিত ও শোধিত হইয়া জাতীয় জীবনের পরম আশ্রয়রূপে স্বীক ত ও গৃহীত 
হইয়াছে। 

শতাবীর শেষ দিক হইতে জাতীয়তাবাদের রূশটি স্পষ্ট হইতে থাকে। 
পরাধীনতার শৃঙ্খল মোৌচনের জন্য যে দেশব্যাপী আয়োজন সুরু হয়, তাহাই 
ক্রমশঃ জীবনের অন্ঠান্ত দিকগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলে। সমাজ সংস্কার 
অপেক্ষা বাষ্্রীয় স্বাধীনত। তখন দেশের লক্ষ্যবস্ত হইয়! ফাড়ায়। ১৮৮৫ গ্রীষ্ঠাবে 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংহত প্রচেষ্টার 
জু্রশাত করে। ১৯৫ সালে ম্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংল। দেশে 
বিভভৃত হইয়া ব্যাপক জনজাগৃতির চন করে। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাৰকে 
কেন্জ্র করিয়া! ষে বিরাট বিক্ষোভ জাগিয়! উঠে, তাহার মধ্যে বাংলার জাতীয় 
মানস এক অভূতপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। দ্বরাজচেতনার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 
বাঙ্গালীর দৃপ্ত মানসভঙ্গীর নিকট সরকারী নীতি ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। রাউলাট 
আইন, অস্কএপর হত্যা, মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কারের মধ্যে জাতীয়তাবাদের 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে । ইহার পরবর্তা পদক্ষেপ অসহযোগ আন্দোলন । 
গান্বীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতি সমগ্র ভারতবর্ষে মৃক্তি সাধনার 
নৃতন পথ নির্দেশ করে। সত্যাগ্রহের নৈতিক রূপায়ণ সর্বত্র সাফল্যমপ্থিত না 
হইলেও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা! যুগাস্তক্কারী ভাববিপ্লবের সুচনা 
করিয়াছে । ইহার পর ১৯৩* সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লইয়া স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নবপর্ধায় স্ুক হুয়। ইহার অন্থুক্রমে *৪২-এর “ভারত ছাড়" 
আন্দোলনের সুত্রপাত এবং পরিশেষে ?৪৭-৫ব্র স্বাধীনত। প্র গ্িতে সুদীর্ঘ ছুই 
শতাবীর মুক্তি সংগ্রামের স্থায়ী ধতিপাত হয়। হ্ু'তরাং দেখ। যায়, স্বাধীনতা 
লাভকে সম্ুখ লক্ষ্যে বাঁখিয়া৷ উনবিংশ শতকের শেষ দিক এবং বিংশ শতকের 
প্রথমার্ধ দেশের সমগ্র জীবন আন্দোলিত হইয়াছে । অনিবার্ধ ভাবে সামাজিক 
জীবন চিন্তার গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থচিস্ত' সামাজিক 
কষয়ক্ষতিকে বহুলাংশে গোপণ করিয়। দেখিয়াছে। 

আবার সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাটিও এই সময়ে লক্ষণীয়। শতাবীর 
নিষ্পেষণে দেশে আভান্তরীণ অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছিল। 
কোম্পানীর আমল হইতে সমাজের আধিক 'নিয়াদটি একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে। 
কোম্পানীর শাসনে দেশীয় শিল্পের যে ক্ষতি হয় এবং ৰাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি 
যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে পৰবর্তী কালের, বাংল! দেশ কোনদিনই তাহা পুনরুদ্ধার 
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করিতে পারে নাই। আবার রাজন্ব ব্যবস্থার যাধামে পরিপূর্ণ শোষণ কার্ধের 
উদ্দেশে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? গ্রচলন করেন, 
তাহাতে বাংলার ভূমি বাবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন চিত 
হয়। এই ধারার অহ্ুক্রমণিকা সমগ্র উনবিংশ শতাবী ধরিয়। চলিয়া আসে। 
শতাব্মীর শেষের দিকে জমিদার সম্প্রদায় নিজেদের খুপীমত খাজন। বাড়াইতে 
স্বর করেন। খাজনার সহিত বেআইনি নানারূপ কর আদায় করিয়া সাধারণ 
গ্রজাবর্গকে অতিষ্ঠ করিয়া তোল! হইত। ইহার প্রতিক্রিয়ায় বাংল! দেশের 
বহুস্থানে ফুষক বিদ্রোহ দেখ! দেয়। ইছাদের মধ্যে পাবনার ফুষক বিদ্রোহ রীতিমত 
ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। “খাজন' বৃদ্ধি, আবয়াঁব বৃদ্ধি আর জমিদারী জুলুম 
এই তিনের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ ।৮১ বিদ্বোহ যাহাতে তীব্র না হইয়া উঠে, 
তাছার জন্য ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী সচেষ্ট হইয়। উঠে। লর্ড লিটন “অন্ত আইনঃ 
পাশ করিয়া (১৮৭৯) বিনা লাইসেন্দে অন্্শঙ্থ রাখ! নিষিদ্ধ বলিয়া জারি করিলেন। 
অবশ্ঠ বিক্ষুপ্ধ গ্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত কয়েকটি বিধি ব্যবস্থা! প্রণয়নের উদ্যোগও 
চলে। ১৮৮৫ গ্রীষ্টে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং 'প্রজাম্বত্ব আইন" প্রণয়ন প্রজাদের 
বিপুল অশাস্তি নিরসনে সাহাধ্য করিয়াছে । বিংশ শতার্ধীতে গ্রজ। তথ! সাধারণ 
মাছষের অথনৈতিক স্থার্থ অঙ্ষুপ্ন রাখিবার জম্চ এই আইনকে কয়েকবার নৃততন 
করিয়া পরিবর্তন করা হইয়াছে । অতঃপর সাধারণ সমাজের আবিক স্বাচ্ছন্দ্য 
দানের উদ্দেশ্টে পরপর আরও কয়েকটি আইন রচিত হয়। ইহাদের মধ্ো বঙ্গীয় 
চাষী খাতক আইন ৫১৯৩৫), এবঙ্গীয় ছু্িক্ষ বীম! তহবিল আইন+ (১৯৩৭), 
“বঙ্গীয় দুঃস্থ আইন” ( ১৯৪৫ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই আইনগুলির মধ্যে যতই 
কল্যাণকর নীতির উল্লেখ থাকুক না কেন, পেগুলি যে জনজীবনের নগ্ন দারিজ্জ ও 
দুরবস্থার পরিচয় দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এইন্ধস ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক সংকট কিংবা! রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাচেতনার 
মধ্যে ইহার সাংস্কৃতিক ভাবধারাগুলি যে কিছুট! ব্যাহত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। উনিশ শতকের সমাজ নংস্কার বা জনসেবার আদর্শের সহিত বিশ শতকীয় 
সমাজ কল্যাণ আদর্শের মৌল পার্থক্য রহিয়াছে । অর্থাৎ বিশ শতকীয় চিন্তায় 
জাতীয় ছুর্ভরতাকে মোচন করিবার জন্ত রাষট্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের উপরই 
জোর দেওয়। হইয়াছে। এইজন্য উনিশ শতকের সমাজচিস্তার অগুক্রমণিক! 
হিসাবে বিশ শতককে গ্রহ কর যায় না, ইহার স্বতন্ত্র জিজাসা ও স্বতন্ত্র চিন্তা । 

তথাপি একথা ঠিক, সমাজের আত্ত্তরীণ রূপ সকল প্রকার বহিঃপ্রভাবেকর 
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অধ্যেও নিজের স্বতজ্্ সক বজায় রাখিয়াছে। ইতিহাপ বা! সমপাঁমক়িক চেতনা 
মমাজের উপর খানিকটা প্রভাৰ বিস্তার করিলেও তাহা সমাজের বৃহৎ অস্তিত্বকে 
একেবারে গ্রাম করিতে পারে ন|। ভারতীয় সমাজের এই অনড় প্রক্কৃতি 
ইতিহাসের সর্বপ্রকার ঝঞ্চা হইতে পাশ কাটাইয়া আপন চিন্তা ভাবন! লইয়া 
অগ্রসর হইয়াছে । বাঁজনীতি ৰা অর্থনীতি সমাজকে কোনদিনই সর্বতোভাৰে 
গ্রাস করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের এই রক্ষণশীলত! সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন £ «দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশ 
বাজায় রাজায় নিয়তই বাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজার! এসে 
মিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাট অত্যাচারও কম হল ন', কিন্তু তবু 
দেশের আত্মবক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি কবেছে, তার অন্নবন্থ 
ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে |” যে শক্তিতে সমাজ আত্মরক্ষা 
করিয়াছে "শহা তাহার অন্তর্সিছিত শক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষে মমাজের এই 
শক্তি একেবাবে নিঃশেষ হইয়া বায় ন'ই। দৌল ছুর্গোৎসব, যাত্রা পার্ধণ, পুকুর 
প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হাজার রকম জনকল্যাণমূলক কার্ধের মধ্য দিয়া 
সমাজের এই শক্তিকে সজীব বাখা! হইয়াছে । এই শক্তির একটি আস্তিকা রূপ 
আছে, বাহ! কোন প্রকার বহিঃকেন্দ্রিক গ্রভাবের দ্বার! নস্তাৎ হইবার নয় । এই 
জন্য সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতার মধ্যে এ দেশের বৃহৎ জনজীবনকে আপন 
জীবনচর্ধা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। 

আধুনিক যুগ একান্তই এই ছ্বৈতচেতনার যুগ । সমাজ ও জীবনের চলচ্ছক্তি 
আধুনিকতার স্পর্শে, নৃতন ভাবচেতনার সংঘাতে, অর্থনৈতিক ও উঠার প্রত্যাশায় 
একদিকে আগাইয়! চলিয়াছে, আর একদিকে তাহার রক্ষণশীল শক্তি পূর্বাপর 
সমগ্র জীবন লাধনার এঁতিহু বহন করিয়া, আন্তিক্াবোধ ও নীতিবোধকে পূর্ণ 
স্বীকৃতি দিয়া আত্মধূক্তি ও জনকল্যাণকে তাহার লক্ষাবস্ত করিয়াছে। সমাজের 
গতিশীলতা তাহার নৃতন সঞ্চয় ও নৃতন প্রা্চির সিংহদ্বারে আহ্বান জানাইয়াছে। 
বাতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যক্তি অধিকার স্বীকৃতি গ্রতৃতি তাহার ফল। 
সমাজের রক্ষণশীলত৷ তাহার এই প্রাপ্তি স্বীকৃতির মধ্যে আপন সঞ্চয় ও সম্পদকে 
সধড়ে আগলাইয়া রাখিয়াছে। সমাজের বৃহতর অংশ এই শেষোক্ত প্রকৃতির ধারক 
এবং বাহক। ্থতরাং আধুনিক যুগে যতই মবাঁচন্তার প্রসার ঘটুক না কেন, তাহার 
স্থির চিন্তাটি এই ষুগপটে নৃত্তন করিয়া! প্রতিফলিত হইবে মা, ইহার অবুস্তির 
কোন প্রশ্নই নাই। 


৪০৬ পৌরাণিক সংন্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আগ্থমিক বাঙ্গাদী থানস ॥। আধুনিক বাঙ্গালী মানস 
নৃতন চিন্তা বোধ ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইলেও অন্তর প্রক্কৃতিতে তাহার সাংস্কৃতিক 
&তিহকে বিসর্জন দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতকে এই এঁতিহু একটি বিশেষ 
রূপ লইয়। জনমনে প্রতিষিত হইয়াছে । ইহা পুরাণ কেন্দ্রিক এবং শাস্ত্র কেন্র্রিক, 
জান বা তত্বকেন্িক নছে। যুজি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভিনব পরিচর্য৷ এই যুগেও 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহ! জাতির আন্তর সত্তাকে অভিভূত করিতে পারে 
নাই। এফুগে একদিকে স্তবৃতি পুরাণ তাহাদের সহম্র নির্দেশ অছদেশ লইয়! 
সমাজের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়! চলিয়াছে, অন্ধদিকে পৌরাণিক ভক্তি 
ধর্ম বৃহৎ লোক সমাজকে প্রাণে রসে সক্ীৰিত বাখিয়াছে। উনবিংশ শতকে 
জানবাদের ধারা ও ভক্তিবাদের ধার] অনেকটা ম্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছে। কিন্ত 
বর্তমান কালে জান ও তক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আবার বৃহৎ সামাজিক অংশ 
জান অপেক্ষ! ভক্তিকেই প্রাধান্ত দিয়াছে । ইহা! লোকমনের একটি সহজাত 
বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষিত হইফাছে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানমাগাঁয় বোধ ও তিস্তা 
ষথেষ্ট নহে। বর্তমান কালের মননশীল চিন্তাধারায় ইহ! এক অত্তুত রক্ষণমীলতা।। 
আধুনিক বাঙ্গালী জীবন তাহার আচার ও আচরণে পূর্ব নির্দেশকে অনেক সময় 
অজ্ঞাতসারেই বহন করিয়া! চলিয়াছে, মননশীল'তার কষ্ঠিপাথরে সব সময় 
সেগুলিকে বিচার করিয়। দেখে না। ধর্মীয় অঙ্ুজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
ক্ষেত্রে এই সহজগ্রাহা, রূপই তাহার কামা, কোন নিবিশেষ তত্বে তাহার আলক্তি 
নাই। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে বহুক্ষেতে যে অস্পষ্ট রহিয়! গিয়াছেন তাঁহার 
কারণ ইহাই। ববীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উপনিবদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বুদ্ধি- 
ৰাদের যুগে এই জ্ঞংনৰদ ব্রন্ধাত্্ সন্দেহ নাই। ইহা দ্বার! মননশীল সমাজ কিছুট! 
প্রভাবিতও হইয়াছে । কিন্তু রামমোহন শতাবী স্থকৃতে সমাজ সংস্কারের মধ্যে 
জাতীয় মানসে যে ভাবের সঞ্চারণ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর যুগে 
সাহিত্য ও জীবন সমালোচনায় বৃহৎ দেশ সমাজে সেই ভাবের সম্যক প্রসার 
ঘটাইতে পারেন নাই। ইছাতেই দেখা যায় লৌকমানদ সাধারণ ভাবে এইরূপ 
কুল্ষ অধ্যাত্মভাবনাকে হায় দিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। জাতীয় সংস্কতির যে 
দিকগুলিতে ধর্ম গু জীবন এক হইয়া গিয়াছে, যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাম সর্ব প্রকার 
আধ্াত্িক সমাধান দিয়াছে ও যেখানকার নীতি-নির্দেশ ব্যবহারিক কর্মধারার 
দিগ দর্শন হইয়াছে, সেই লব দিকেই তাহার আগ্রহ। এই জন্যই এ যুগেও 
রামায়ণ্*মহাভারত-পুরাণের একটি স্থায়ী আবেদন আছে। আধুনিক বাঙ্গালী 
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মানস স্বতন্ত্রভাবে এইগুলিকে এবং সমগ্রভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতিকে কিভাৰে 
গ্রহণ করিয়াছে তাহা আমর! আলোচনা করিতে পারি। 

রামায়ণ ও আন্নমিক বাঙালী জীবন || রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গুলির 
মধ্যে বামায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার দ্বার' ভারতীয় জীবনও সর্বাপেক্ষ| 
অধিক প্রভাবিত হুইয়াছে। বৈদিক যুগের পর সুজ ও স্থৃতি যুগের সময়ে রামায়ণ 
রচিত হুইয়াছে বলিয়৷ পণ্চিতগণ অনুমান করিয়াছেন। সেই স্থপ্রাচীন কাল 
হইতে বামায়ণী কথা প্রচারিত হইয়। আসিতেছে । বেদ, ুজ্জ ও স্মৃতির নির্দেশ 
কিছু পরিমাণে সাঙ্গীকুত করিয়। ও পরবরতাঁকালের সমাজচেতনার দ্বারা আরও 
কিছুট! নিয়ন্ত্রিত হইয়া রামায়ণ একক ভাবে ভারতীয় সভ্যতার ধারাকে বহন 
করিতেছে। সেইজগ্য প্রাচীন যুগের ধারায় ইহার যেমন উৎপত্তি, পরবতীকাঁলের 
মধ্যেও তেমনি ইহার ব্যাপ্তি। এই পরবর্তাকাল নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগ পর্যস্ত 
বিস্তৃত হুইয়াছে। ববীন্ত্রনাথ রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এতিহাদিক পটভূমিকায় 
যে সামাজিক বিবর্তন দেখাইয়াছেন, “তাহাতে দেখ' যায় যে ব্রাহ্গণা-সংস্কৃতির 
সহিত ক্ষত্রিয় জীবন চেতনার একটি প্রবল সংঘর্ষ ঘটিযাছে এবং পরিশেষে 
পাব্স্পবিক গ্রহণ-ব্র্জন নীতিতে তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইফাছে। এই 
সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রকৃতি সমাঁজজীবনে হ্থায়ী প্রভাব রাখিয়া দিয়াছে । সেই 
অতীতকাল হইতে ভারত্ধর্ম মোটামুটি এই দুইটি মোট খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। 
ব্রা্মণ্য সংস্কৃতি শত আচার সংস্কারে সমাজের উপর ক্রমশঃ চাপিযা বসিয়াছে এবং 
ক্ষত্রিয় জীবন চেতন৷ বিচিত্র ক্রিয়াশীলরূপে সামাজিক বিপ্রব ও পরিবর্তন 
আনিয়াছে। ভার'ধর্মের ধারায় একাধিকবার আন্দোলন: লোড়ন ঘটিয়াছে। 
যেখানে উদার প্রাণ ধরনের যোগ, সেইখানে ভারত-আত্মা একটি দিক সাড়। 
দিয়াছে। কিন্তু সদ্ধিপত্র উল্লংঘন করিয়া সম্পূর্ণ হাত মলাইবার উপায় নাই, 
কারণ সমাজ জীবন একটি স্থির লক্ষ্য গ্রহণের কথায় স্বীকৃতি দিয়াছে। ক্ষপ্তিয় 
শক্তির বিণাট কীন্তির কথা মাঝে মাঝে ঘোষিত হইলেও শেষ পর্যন্ত গ্রতিষ্ঠা 
ঘটিয়াছে ব্রাহ্ষণ্য শক্তির । এই ব্রাঙ্ষণ্য শক্তিই কিছুটা স্বার্থ ছাড়িয়৷ দিয়া! ক্ষতিয় 
শক্তির প্রেম ধর্মের দিকে হাত বাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক জীবনচর্ধায় 
এইজগ্৮ ব্রাঙ্মণয কাঠামোর প্রেমধর্মের গ্রতিষ্ঠ]। প্রেমধর্ষের সাধারণ লক্ষণ ইহাতে 
অহ্ুশাসনের খর্বত বর্ণভের্দের বিলোপ, পু. ,হিত তন্ত্রের গ্রাধান্থ হাস এবং মানব 
ও ভগবানের একটি মধুর সম্পর্ক। বর্তমানকালে এই লক্ষণগুলি অল্প-বিস্তর 

1শমান। জাতিভেন, বর্ণভেদ লুপ্তপ্রায়, পৌরোহিত্যের শানন শৈথিল্য ইত্যাদি 
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মানবিক দিকগুলিতে প্রেমধর্মের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বর-মাণ্ৰ সম্পর্কটি 
স্থির ঈশ্বরাহভূতি অপেক্ষা অস্থির মানবাস্থুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 
প্রাচীন মহাকাব্যের মানব নায়ক যেমন ঈশ্বরের অবতার হুইপ্াছেন, তেমনি বর্তমান 
কালে মানব পুজাকেই পরম মূল্য দেওয়া হইয়াছে। মানবের পূজা ঈশ্বরের পূজা 
--ইহাই ত বর্তমানকালের উপলব্ধি। এই লক্ষণগুলিতে ক্ষত্রিয় ধর্মের সেই 
প্রসারণশীলত| (618501948) প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম বু উদ্দার হওয়া 
সত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের নীতি-শৃঙ্ধলাকে মানিয়! লইয়াছে। বর্তমান 
সমাজে এই উদারতা, জাতি বর্ণ বিলোপকারী চেতনা যতই গভীর হইয়া! দেখ! 
দিক, ইহার আভ্যন্তরীণ দিক ব্রাহ্ষণ্য চিন্তার উপর ভর করিয়া আছে। সেইজন্ত 
সমাজের অন্তনিহিত এই শক্তিকে উপেক্ষা! করিয়া শুধুমাত্র ব্যক্তি মানবকে ঘতিমূল্য 
আরোপ করিতে গিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার হঠি হইয়াছে। বর্তমান যুগচি্তায় 
দেশ জীবন যেমন সামাজিক রীতি নীতির সংস্কার চাহিযাছে, তেমনি সংস্কার 
মার্জনার মধোও কতকগুলি মৌল সত্যকে টিকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে। 
জাতীয় চিন্তায় ইহাকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রভাৰ বল যায়। এই ব্রাক্ষণ্য ধর্ম সেই 
রামায়ণের যুগ হইতে সহম্র সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেও অবৃশ্যভাবে সমাজের 
গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

রামায়দে রামচন্দ্রের ভগবানরূপে এবং মানববূপে ছুইটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। 
দেবকল্প চরিত্র যে দেবতা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়। প্রতিভাত হয়, তাহা রামচন্ 
এবং কৃষ্ণ উভয় চরিত্রের মধ্যে দেখা! যায়। সেইজন্য দেশ জাতি পৃথক ভাবে 
ইতাদের মধ্যে ঈশ্বর মহিমা অচথসন্ধান করিতে চাহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, 
একবার এই অবতারবাধ স্বীকৃত হইলে প্রচারের দ্বার! তাহাকে সর্জনমনে দৃঢ ভাৰে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক আয়োজনও হইয়াছে । এইজন্ত রামচন্দ্রকে ঘিরিয়| 
ক্রমে ক্রমে নৃতন ধর্ম গঠিত হইয়াছে। ফ্ক্ সন্বন্ধেও তাহাই। ইহাই ইতিহাসের 
রামভক্তি শাখা এবং কৃষ্ণভক্তি শাখা । ভারতীয় মন অদ্ভুত ছৈতবোধের দ্বারা 
চালিত হইয়াছে। সে মানবপীমায় অতি মানবিক কৃতিত্ব দেখিতে চাহিয়াছে 
আবার পরমৃহূর্তেই তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ না করিয়া পারে নাই। একবার 
তক্তির ৰন্া নামিন্বে লংশয় ও বিচারবোধ নিশি হইয়! যায়। সেইজন্য মানব 
রামচন্দ্র ভক্তিন্নোতে ভাঙগিয্স। গিয়াছেন। এই বাঁমতক্তি 'রামায়েত ধর্ম” এই বিশিষ্ট 
নামে অভিহিত হইর়। মশ্্রধধায় বিশেষের ছারা আহষ্ঠানিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে 
প্রচারিত হইয়াছে । বাল্সীকি রামায়ণে রামচন্ত্রের অবতারত্ব অপম্পূর্ণ বোধ হওয়ায় 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ৪৯৯ 


পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম বামায়ণও রচিত হইয়াছে । ইহাতে রামচন্দ্র পূর্ণ বরহ্ষরূপ 
গ্রতিষ্ঠা এবং বামায়েত ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । রামানান্দর 
দ্বারা! এই ধর্ম প্রথমে শষ ভাবে প্রবর্তিত হইলে পরবর্তীকালে কবীর, নানক, দাছ 
এই ধার]কে সমগ্র উত্তর ভারতে সার্থকভাবে 1বস্তত করেন। প্রপ্রবোধ সেন 
ঝাম!য়েত ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ভারতীয় যনে ইহার সথবিপুল প্রভাব সম্বন্ধে 
হুন্দর আলোচন। করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সামাজিক বর্ণলোপের দ্বারা 
সামাজিক সামাস্থাপন, নৈতিক প্রবর্তনা দ্বারা শৌরুষের উদ্দীপন ও দেশের চিত্তকে 
উন্নততর ও মহত্তর আদর্শের গ্রতি আকর্ষণ, ধর্মক্ষেত্রে কর্মনিষ্ঠা ও কর্তবাপরায়ণতার 
আদর্শ স্থাপন ও স'স্কতির ক্ষেত্রে নবভাবের উজ্জীবন ও হিন্দী সাহিত্যের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার দ্বারা রামানন্দের রামায়েত ধর্ম যুগান্তকারী গ্রন্তাৰ বিস্তার করিয়াছে। 
রাঁমায়েত ধর্মের তরঙ্গে ভুত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'ই বোধ হয় সমগ্র 
ভারতের অদ্ভিতীয় গ্রন্থ যাহা! দেশের স্ুবিপুল জনসমাজের চিত্ত জয় করিতে 
পারিয়াছে। 

বাংল! দেশে এই প্রভাৰ ততট! ক্রিগ্াশীল নহে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ছুংখ 
করিয়াছেন। ““বাংল' দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হর-গৌরী ও রাধাকৃষ্েের 
কথার উপরে যে মাথ! তুলিয়া উঠিতে পাবে নাই তাঁহা। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য । 
রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে 
তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা! উচ্চতর ।+৫ 
রামগন্জ্রের উদাত্ত পৌরুষ ও উদার চাবিত্রধর্কে বাঙ্গালী অন্তর মণল সর্বতোভাৰে 
গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি ক্ষোভ করিয়াছেন। ইছা "তি সত্য কথা 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবগ্রবণ বাঙ্গালীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ত এই যে, মে যতই 
বিরাট আদর্শকে সম্মুখে বাখিয়৷ দিক, সেই আদর্শকে জীবনে অছুসরণের অপেক্ষা 
তাহার নাম উচ্চারণের মধ্যেই সার্থকতা খু'জিয়া দেখে। ইহা তাহার অতিরিক্ত 
মাত্রায় মঃয় প্রকৃতির ফল। কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণে এই নাম মাঁহাত্য ঘোষিত হইয়াছে। 
দৃশ্য র়াকর যে রাম নাম উচ্চারণ কৰিয়] উদ্ধার লাভ করিয়াছে, ইহ! বাঙ্গালীকে 
নামগ্ুণগান করিতেই উদ্ধৃন্ধ করিয়াছে । প্রসঙ্গত; বল! যায় শ্রীচৈত্যদেব সম্পর্কেও 
তাহার একই দৃষ্টিতঙ্গী। শ্রঁটচৈতন্থদেবের জীবনাদর্শ ছিল “আপনি অ.চন্রি ধর্ম, 
জীবেরে শেখায় ।” বাঙ্গালী নিজের জীবনে এই আচরণ কতখানি করিয়াছে 
তাহা সন্দেহের বিষয়? কিন্তু মহাপ্রভুর নামলংকীর্ভনে তাহার অবছেল! নাই। 
অন্গরূপভাবে বামাদশের অন্ধুবর্তন অপেক্ষা বামনাম উচ্চারণ তাহার কাছে শ্রেয 
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হইয়াছে । ব|মনাষ তাহার কাছে মৃক্তিমন্র। গভীর শঙ্কায়, ত্রাসে ও বিভীষিকা 
এই রামনাম উচ্চারণ করিয়া সে স্বন্তি পাইতে চাহিয়াছে। 

তথাপি রাম নাম মাহাত্ম্য, রামের এঁপী মহিমা যতই গভীর হউক, রামায়ণের 
মানবিক আবেদন যে চিরকালের মাছুষের কাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বামাযণের 
কৰি রামকে মাছ করিয়াই আকিয়াছেন। উত্তর যুগ ভক্তির বিঘদলে তাঁহাকে 
অবতারত্বে ভূষিত করিলেও তাহার মানবসত্তাটি নিশ্রত হয় নাই । এই অত্যুজ্জল 
মানবচবিভ্্র দেশবাসীর সমক্ষে একটি উন্নত ও মহৎ জীবনাদর্শ তুলিয়া! ধরিয়াছে। 
রাষের মধ্যে মানব হুর্লভ গুণরাজির সমাবেশ হইয়াছে । এমনভাবে বীর্ধের সহিত 
ক্ষমা, এশ্বর্ধের সহিত বিনয্রতা, দৈন্তের মধো অনবনত চেতনা, সম্পদ অধিকারে 
ভদ্ঃশীলতা, বিপদে নির্গীকত, এমন প্রাপ্তির প্রতি উপেক্ষা, ত্যাগের প্রতি 
আকাজ্, এমন মহাছ্ঃখ গ্রহণে অনুদ্ধেলিত চিত্ত সংসার সীমায় দুর্লভ । রামের 
সমগ্র জীবন মানব চরিত্রের নিরঞ্জন রূপ প্রকাশের পরীক্ষা! ক্ষেত্র এবং তিনি তাহাতে 
সগৌববে উত্তীর্ণ । মানুষের কাঁছে চিরদিনই একটি ঞ্ুব আদর্শের লক্ষ্য থাকে। 
সে আদর্শে পৌছাইবার পথ ভিন্ন জনে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলেও তাহার প্রতি 
নিষ্ঠা বা আনুগত্য কাহারও কম নহে। সে দিক হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে 
বামায়ণের মর্ধাদা। সেখানে বাঙ্গালী মানস ভারতীয় চেতন! হইতে বিচ্ছিন্ন নহে । 

রামায়ণের এই মানব মহিম! ছুইটি দিক দিয়! বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
একটি ইছার গা্স্থা আদর্শে ও অপরটি বামায়ণী নীতিতে । গাহৃস্থ্া আদর্শ সম্বন্ধে 
রবীক্্নাথের মন্তবা স্মরণীয় £ *রামায়ণের আর্দি কৰি, গারস্থা প্রধান হিক্দু 
সমাজের যত কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়৷ দেখাইয়াছিলেন। 
পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ ধর্মের রক্ষাকর্তারপে, অবশেষে 
রাজারূপে বালীকির বাম আপনার লোকপুজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন ।....... 
নিজের সমৃদয় সহজ গ্ররুতিকে শাস্থমতে কঠিন শাসন করিয় সমাজরক্ষার আদর 
দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিগ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও 
আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, বামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া! উঠিয়া রামায়ণ হিন্দু 
সমাজের মহাকাঁবা হইয়া উঠিয়াছে।”৬ 

বস্ততঃ গার্স্থা আদর্শের এমন উজ্জ্বল গ্রতিষ্ঠঠ আর কোথাও নাই। স্থায় 
বিধান, কর্তব্য পালন, স্বার্থত্যাগ--এইগুলি গার্স্থা আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য । 
এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন একটি পারিবারিক গোষ্ঠীর প্রয়োজন। রামায়ণের 
'বিভিক্ন চবি বিভিন্ন দিক হইতে এই গার্হস্থ্য ধর্মের উপর আলোকপাত করিয়াছেন । 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ৪১১ 


্বয়ং রামচন্দ্র হকঠোর জীবন চর্যায় ইহার মূল স্থএধার, অঙ্থজ লক্ষণ, ভরত তাহারই 
উত্তর সাধক । অবিচল নিষ্ঠ। ও নীরব কর্তব্য বহনে ই*হারা আপন আপন 
সীমারেখায় রামের আদর্শকেই বহন করিয়্াছেন। সীতার পাতিব্রত্য, কৌশল্যার 
বাৎসল্য, হম্থমানের প্রভুভক্তি সব কিছুর মধ্য দিয়া গৃহপর্মের মাহাত্ম্য ঘোধিত 
হইয়াছে। রামায়ণের যদি কিছু “মিশন” থাকে, তাহ! এই গার্হস্থ্য আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা, মহাভারতের “মিশন” যেমন ধর্মবাজ্য প্রতি&1। ধর্মবাঁজ্যের ক্ষেত্র পাত্র 
এত বিরাট ও বিস্তৃত যে তাহার্দিগকে ব্যক্তি চিত্তের সীমায় গ্রহণ করা৷ কঠিন। 
জাতির সামগ্রিক আদর্শ ও প্রচেষ্টার দিক হইতে মহাভারতের মূল্য যেমন বেশী, 
ব্যক্তি জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যে রামায়ণের মূল্য ও তেমনি অধিক। মহাভারতে 
ৰাক্তি যেখানে পুজিত হুইয়াছেন ব্যক্তি মানুষের মহৎ গ্রণেই তিনি সেখানে 
অচিত। মহাভারতী উদ্দেশ্ঠকে সিদ্ধ করিবার পথে তাহার! ষে অলোকনামান্ত 
ব্যক্তিছ্ের (ব্রিচষ দিয়াছেন, তাহাই তাহাদিগকে একাস্থ প্রিয় করিয়া তুলিযাছে। 
কুরুক্ষেত্র মহাসমর ন1 হইলেও প্রীরুষ্ণ, ভীম্ম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অঙ্থজ্বল হইত ন!। 
তবে মহাভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ বাষ্ট্রনীতির বিক্ষোভ বঞ্ধা এত অধিক যে বাক্তি 
মহত্ব বহু ক্ষেত্রেই বৃহৎ কর্মাধ্্তে বিল'ন হইয়া গিয়াছে । রামায়ণ সেদিক হইতে 
অনেকখানি ব্যক্তি প্রধান। বাবণের সহিত সংঘর্ষে ও রাবণবধেব মধ্যে রাম- 
চরিজ্ঞের মহত্ব পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে বামচন্জ্র যে 
সকঠোর সাধনা ও সত্যধ্ম পালন করিয়াছেন, তাহাই ত্বাহাঁকে রণবিজয়ীর গৌরৰ 
হইতে অধিক মহত্ব দান করিয়াছে। 

রামায়ণে গাহৃস্থা ধর্মের পরিপূরক ইহার নীতিধর্ম। এন পর্কে ডঃ দীনেশ 
সেন বলিয়াছেন, “পরিবারের গণ্তীই ধর্মের স্থগ্রশস্ত আঙিনা এই পারিবারিক 
ধর্মের পথ কুস্থ্মাকীর্ণ নহে। ভিক্ষু ধর্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে ব্বচ্ছন্দে 
জীবন উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক ধর্ম পরিঞল্লিত হয় নাই। মুক্তিত 
শির হুইয়৷ উপবাল ও ব্রহাদি পালন পূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা 
গৃুছের জীবস্ত দেবতার্দের সেবা উৎকৃষ্ট ইহাই রামায়ণের প্রতিপাঁছ।** বস্ততঃ 
এই নীতির একটি সুকঠিন সাধনা আছে। তাহা আহুষ্ঠানিক তপস্যা কচ্ছ,ত1 
ইইতে কম গৌরবের নহে । আমাদের পারিব'ণক বন্ধন এখনও যে সম্পূর্ণ শিথিল 
হয় নাই তাহার কারণ পরিবার পরিজন সম্পর্কে আমরা একেবাবে নীতিভ্র্ হই 
নাই। জীবনের ছুইটি £ড়াস্ত দিক লক্ষ্য কর! করা যায়-_একটি, সমাজ সংসার ত্যাগ 
করিয়া ভিচ্ু জীবন ও সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ, অপরটি আত্মজীবনকে স্থখী করিবার 


৪১২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহছিত্য 


উদ্দেস্তটে একান্ত আত্মকেন্ত্রিকতা ৷ বৌদ্ধ বিপ্রৰ ও বৌদ্ধ প্রভাব সঞ্জাত ভারতীয় 
মনে এই কর্তবাবিমুখ টবরাগ্য দেখা দিয়াছিল। আবার সাম্প্রতিক কাল আত্ম- 
কেন্দ্িকতাকে পোষণ করিতেছে । এই উভয়বিধ জীবন ধারার প্রতিবাদ আছে 
রামায়ণে। রামায়ণ বিপুল প্রভাবরূপে জনচিত্তকে যেমন বৈরাগোর অসারতা 
দেখাইয়াছে, তেমনি আজিও তাহার আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যর্থত। দেখাইবে। আজিও 
বৃহৎ গ্রামীণ জীবনে একান্নভুক্ত পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা একেবারে শেষ হয় নাই, 
আতিথেয়তা, সেবা, দান দেশের মাটি হইতে একেবারে লোপ পায় নাই। 

রামায়ণের আস্তর ধর্মের এই বৃহৎ আদর্শ ছাঁড়াও ব্যবহারিক জীবনের নীতি ও 
মদাচাবের বহু নির্দেশ ইহাতে উল্লেধিত হইয়াছে। ইহাতে হোম, যজ্ঞ, পূজা, 
স্বস্তায়ন, মানসিক ইত্যাদি গৃহ ধর্মের আবশ্টিক অনুঠানগ্ুলির উল্লেখ আছে। 
অবৈধ ও অধর্ম কার্য সন্বন্ধেও ইহাতে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। পাদ দ্বারা শয়ানা 
গাভীকে তাড়ন, পাপী ব্যক্ির কার্ধম্বীকার, কর্মাস্তে ভূত্যকে বেতন ন! দেওয়া, 
ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও প্রজা পালন না কর!, গুরুনিন্দা, মিজ্রদ্রোছিতা, পরনিন্দা 
কথন, প্রত্যুপকার না করা, পরিজন পরিবৃত হইয়া নিজে উৎকষ্ট অন্নভক্ষণ করা, 
অন্গ'ত ভূঙ্যকে পরিত্যাগ করা, সর্বদ1 মগ, স্্ী ও অক্ষক্রীড়ায় আপদক্ত থাকা 
ইন্যাদি অসংখ্য অবৈধ কর্মের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া ধায়।৮ তখন সবে মাত্র 
অন্ুশাসনের যুগ আরস্ত হইয়াছে । উত্তরোত্তর ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্তে রাঁমায়ণের 
এই অন্থুশাসন-নির্দেশগুলি আরও কঠোর হুইয়া যাঁর়। এই অগ্থশাসন ও 
নীতিগুলি বু যুগ ধরিয়া আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে অক্ষু্ন রাখিয়াছে। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার্দের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আধুনিক জীবন 
ইহার্দিগকে বিদায় দিতে পারে নাই। 

পরিশেষে বাষ্রীয় চেতনার দিক হইতে রামরাজ্যের আদর্শ আমাদের জাতীয় 
জীবনকে গ্রবুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী জীবন বৃহৎ ভারতীয় জীবনচিস্তার সহিত 
স্বর মিলাইয়া রামরাঁজোর কর্পনাটি পোষণ করিয়াছে । অবশ্ঠ রামরাজা কোনদিন 
বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়, হয়ত ইহ একাস্তই 
করন লালিত, কাল্পনিকতা প্রস্থত। রামরাজ্যের বাস্তব বিমৃখ কল্পনার দিকে 
দৃষ্টি দিয়া মনন্বী* লেখক প্রবোধচজ্জ দেন বলিয়াছেন, “'বস্ততঃ রামরাজ্য হচ্ছে শক্তি 
হীনের কল্পনাবিলান, কর্মহীনের আত্মবঞ্চনা, অসহায়ের স'স্বনাস্থল। বামরাজ্য 
-কল্পনার মূলে যদি পৌরুষ সংকল্পের বেগ থাকত তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসই 
অন্থর়প ধারণ করত ।”*৯ তবে ইহার একটি কল্যাপকর প্রভাবের কথাও তিনি 
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আালোচন1! করিয়াছেন: *বামরাজ্যের কল্পনা ভারতীয় জনচিত্তকে মোহাচ্ছন্ন 
ও নিষ্ছ্িয় কবে রেখেছিল বটে, কিন্তু একটা বিশেষ উপকার করেছিল। একই 
স্বপ্ন জাত র ঝেষ্টনে আবদ্ধ করে এই কল্পন। সমগ্র ভারতীয় জনচেতনায় যে একা 
সঞ্চার করেছিল তার গুরুত্ব৪ কম নয়।”১* বস্তহঃ রামরাজ্য কল্পনার ইহাই 
বাস্তৰ প্রভাৰ। সম্পগ্র ভারতবাপী যে রাজনৈতিক দিক হইতে এঁকাবন্ধ ও সংহত 
হইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার মূলে রামরাঁজ্যের মত একটি আদর্শ বাষ্ট্রে 
আকাজ্ছ। থাকা স্বাভাবিক। গাক্ধীজী ভারতমনের সেই সংগুগ্চ আকাঙক্ষাকে 
মূর্ত ক রয়! তুলিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই নবভারতের পুরোধারূপে পরিগপিত 
হইয়াছেন। এইভাবে দেখা যাঁয় ব্যক্তি জীবন গঠনে, সাংসারিক ও সামাজিক 
নীতিনির্দেশ পালনে, জীবন সম্থপ্ধে একটি সমুন্রত আদর্শ স্থাপনে এবং আদর্শ রাষ্ট্রে 
ধ্যান কল্পনায় বামায়ণের প্রভাৰ অন্ত:মলিল! ফন্তপাবার মত জাতীয় জীবনের মধা 
দিয়া! গ্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এইরূপ বৃহৎ কাজ করিয়াছে বলিয়! রামকাব্য 
সর্বভারতে এ৩খানি বিস্তৃত হইযাছে। কালিদাসের রঘুবংশ যেমন ইহার একটি 
স্মারক স্তস্ত, তুলনী দাসের বাঁমচবিত মানস তেমনি আর এক বিজয় বৈজয়ন্তী। 
বাংলার কৃত্তিবাসও সেই ধারা রক্ষা! করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্থান কালের 
কিছু ব্যৎধান আছে বলিয়াই রাঁম অয়নের রূপ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়াছে । রঘু 
বংশের কবির রাজসিক আয়োজন, তুলসীদাসের ভক্তির চন্দনচ্1, কৃ্তিবাসের 
ভক্তি ও প্রীতির অশ্রু আরাধনা । কৃত্তিবাসের দৃঠিই বাঙ্গালীৰ দৃষ্টি। পলী- 
বাংলার নিভত কুটিরে, উন্মুক্ত প্রান্তরে আজিও যে রামায়ণ গ'ন হয়, তাহার মধ্যে 
এই ভক্তি ও অশ্রুর একাকার । আধুনিক জীবনের বহছিরাবরণের ₹' রালে শাশ্বত 
বাঙ্গালী জীবন রামায়ণী কথাকে একটি শক্তি হিসাৰে গ্রহণ করিয়াছে। 

মহু।ভারত ও আদ্ুনিক বাঙ্গালী জীবন ।। মহাভারত নিঃসন্দেহে ভারতীয় 
জীবনের অন্তর ইত্তিহাস। সামাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রণীতি, ধর্মনীতিঃ লোকাচার 
ও লোৌকসংস্কৃতি, দার্শনিক চিন্তাবোধ, শিক্ষা সাধন! প্রভৃতি জীবনের সকল দিক 
স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে মহাভারতে । বৈদিক যুগের পন্নবর্তাকালীন 
ব্রাহ্মণা সংস্কতির প্রাধান্ত মহাভারতেও পরিদৃশ্তমান। তৎকালীন যুগের 
পটভূষিকায় বা স্থান কাল পাত্রের দৃষ্টিতংগীতে মহাভারতের বহু আখান ও 
বিবরণকে ব্যাথা! কর! যায়। কিন্তু তাহার মধে ২ ইহা! চিরকালের ভারতবর্ষকে 
তুল্রিয়। ধরিয়াছে। ধর্ম-অর্থকাম মোক্ষের সাধনায় ভারতবর্ষ যে জীবনচর্ধাকে 
পরম মূল্য দিতে চাহিয়াছে, মহাভারতে তাহাই চিত্রিত। কালের ব্যবধানে, 
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বর্তমান যুগ সে যুগ হইতে অনেক দূরে সরিয়! আমিলেও বাটি ও সামাজিক 
জীবনের অনুস্থত কতকগুলি মৌল আদর্শবৌধকে মে একেবারে বিশ্বৃত হইতে 
পারে না। পরস্ত মহাভারতের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিপুল মানব মহিমা, জীবন সম্বন্ধে 
সমূন্নত ধারণ', ব্যবহারিক জীবনে নীতিবোৌধের সযত্ব পরিচর্য ইত্যাদির মধা দিয়া 
বর্তমান কাল ষমহাতারতী জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। 

মহাভারতে যে চরিজ্ররাঁজির সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহাদের রূপ বৈচিত্র্য ও 
ভাবখৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। ইছাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ির, তীন্ম, 
বিছুর, গাঞ্ধারী প্রভূতি হুমহান চরিত্র আছে, তেমনি দূর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি 
প্রভৃতি যন্তস্তধর্ম বিরোধী চরিত্রও আছে। ইহাতে দৈব ও পুরুষকারের বিচিত্র 
মিশ্রণ দেখ! যায়। পুকুষকার চেতনাটি বর্তমানকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার 
সহায়ক হইয়াছে । মহাভারতে ন্যায়ের শংখকে যেমন অনেকেই তুলিয়া! ধরিয়াছেন, 
অন্তায়ের পরিপৌধকও তেমনি অনেকেই ছিলেন। অন্যায়ের পক্ষে এত লোকবল 
ছিল বলিয়াই ত দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র সমরে নামিতে পারিয়াছিলেন। এই সমস্ত 
চরিত্র আধুনিক যুগে বিরল নছে। ইহাদের হ্বরূপ ও ক্রিয়া সবই বর্তমান যুগে 
অব্যাহত। ন্যায় অন্যায়ের নিত্য বিরোধ এবং ইহার জন্ত ন্যায়ের লাঞ্ছনা বর্তমান 
জীবনে অনিবার্ধ। মহাভারতের অগণিত চরিত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে 
আহত হুইয়াছে। আমাদের সংসার জীবনে পরিদৃষ্ট সৎ-অসৎ, ভাল*্মন্দের 
বিচিহ শোভাষাত্রাকে আমর! অনায়াসে ইহার বিচিত্রতার সম্মুখে তুলিয়! ধরিতে 
পারি এবং মহাঁভারতী চরিত্রের আলোকে তাহাদের চিনিয়! লইতে পারি। 

মহাভারতে মাহষের জয়গান উচ্চকঠে ঘোধিত। এ মাধ নিতা মাহষ। 
সত্য বটে ইহার পৃষ্টা পৃষ্ঠা অনেক অলৌকিক কথার অবতারণা! রহিয়াছে, 
দেবতা ও দেবলোকের অমৃত স্পর্শে ইহার পটভূমি অভিবিক্ত, কিন্তু তাহার্দিগকে 
উপলক্ষ্য বলিয়! গ্রহণ করা যায়। তাহাদের দ্বারা মাষই নন্দিত হুইয়াছে। 
দেবতা ও মাঞন্ছষের অবাধ মেলামেশা মাছুষের প্রয়োজনে দেবতার আগমন, 
দেবতার প্রয়োজনে মাঙ্ছষের অভিযান, চিত্তের"পবিভ্রতা ও চবিজের পরিশুদ্ধিতে 
দেবতার আশীর্বাদ লাভ আবার অমংবত আচরণ ও চরিক্রধর্মের অশুচিতে মহতী 
বিনহি সবই সমগ্রভাবে মানবচরিত্রকে আলোকিত করিয়াছে। এই আলোকিত 
চবি দেবত্ের মহিমাধুক্ত । এইজন্ই বোধ করি প্রীর্ণের প্রতিও গাদ্ধারী 
অভিশাপ দিতে পারিয়াছিলেন। মানবিক ক্ষয় ক্ষতি, ক্রটি বিচ্যুতি, পাপ ছুর্বলতা 
সব কিছু লইয়! যে মর জীবন, মহাভারত তাহাঁকেই পরম নিষ্ঠার সহিত অস্কিত 
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কবিয়াছে। বর্তমান যুগে মানৰ মহিমার ঘোষণায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । কিন্তু 
মাহুযের মহত্ব ও তাহার নিষ্কলুষ চারিত্রধর্ম এত অস্পষ্ট যে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা 
ছুঃসাধা বলিয়া মনে হয়। মাহুষের প্রতি মানুষ বিশ্বান হারাইয়াছে, তাহার 
চারিতধর্মে কলঙ্ক লাগিয়াছে। কলুষ কালিমাময়্ জীবন পরিবেশ হইতে নিত্য 
মাহ্ঘকে খু'জিয়া লইতে হইলে তাহার সেই মানৰিক অভিজ্ঞানগুলি দেখিতে 
'হইবে। এইজন্য মহাভারত যে চবিত্রমালাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহাদের গ্রতি আমাদের আকর্ষণ অল্নান রহিয়! গিয়াছে। 

চিরকালের এই আদর্শ মানুষ জীবনের কতকগুলি শাশ্বত সতোর ইঙ্গিত 
'দিয়াছে। সেগুলি মহাভারতের যুগে যেমন সচল, আজিও তেমনি অর্থবহ। 
মহাভারত দেখাইয়াছে ইহলোক ও পরলোকে স্থিতির অনুকুল যে আচরণ তাহাই 
ধর্ম ।১১ যাহা দ্বার! ব্যঙ্টি এবং সমষ্টিতাবে লোকস্থিতি বিধূত অর্থাৎ যাহাকে কেন্্র 
করিয়া! প্রত্যেকের জীবনধাত্রা চলিতেছে অথবা যে বসন্ত সাধু উপায়ে অর্থকামাদি- 
লাভের সহায়ক, তাঁহার নাম ধর্ম ।১২ সমস্ত জগতের সুখছুঃখের সহিত আপনার 
স্থখদুঃখের অঙ্গভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম ।১৬ এই 
ধর্মের অনুশীলন এও পরিচর্যা এবং ইহার বিরোধী চেতনার ক্ষয় ও তাহার প্রতি 
ভুগুপ্। স্থটি মহাভারতে ছত্রে ছত্রে বধিত হইয়াছে । গান্ধারীর সেই বিখ্যাত 
উক্তি মহাভারতের মর্মবাণী বহন করিতেছে--যতো। ধর্মস্ততো। জয়ঃ। বস্ততঃ 
এইরূপ ধর্মাচরণের মধ্যেই জীবনের পরম সার্থকতা সথচিত হয় । 

মহাভারতের কর্মকোলাহলের মধ্যেও ব্যটটি জীবনের এক একটি দিক অতি 
'উজ্জ্লরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার মহানায়ক প্রকৃষ্। স্বং রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিতেই কর্মে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ভীম্ম, যুধিির, বিছুর প্রভৃতি চরিত্র স্থ স্ব 
জীবনে ও আচরণে এই ধর্মের ধ্বজাই বহন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ধর্মের 
সহিত কর্মের এক অন্ভুত সছিতত্ব রচিত হুইয়াছে। কর্ম যেখানে ধর্ম বিমুখ, 
প্রবৃত্তি যেখানে উন্মারগগামী সেখানে কোন শুভ ফলাফল ঘটিতে পারে ন!। গীতার 
শেষ শ্লোকে এই কথা স্পষ্টরূসে উক্ত হইয়াছে--যেখানে যোগেস্বও কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর 
পার্থ মিলিত হইয়াছেন, সেখানেই গ্রী সম্পদ ও জয় রহিয়াছে। 

ব্ভতং এই সত্যই জীবনের আলোকবর্তিকা । বর্তমান যুগে কর্মের অপূর্ব 
'আবোন জাগিক়াছে। প্রতিটি মাুষকে কর্ম খাহে নামিতে হইয়াছে ৷ কিন্তু এই 
কর্ণকে জানশুন্ত, ভজিশুন্ত বা যোগশুন্ত করিলে তাহা অনর্থ ডাকিয়া আনিবে। 
এসেইজন্ত আধুনিকঘুগের কর্ম ব্যাখ্যায় গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের চ্যবিপুল আবেদন 


১১৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙগমাহিত্য 


রহিম়্াছে। পুবাশ ও স্বতি যেমন ছিধা বিতক্ত হইয়া একই আচার ধর্মকে গণসমাজ 
ও সারদ্ধত সমাজে বিভিন্ন ভাবে পরিবেশন করিয়াছে, তেমনি মহাভারতের কথা, 
কাহিনী ও চরিআ গণসমাজকে পুষ্ট করিয়াছে এবং ইহার দার্শনিক তত্ব-জ!ন-কর্ম- 
ভক্তির গৃঢ অর্থ সারম্বত সমাজকে গভীর ভাবে আককষ্ট করিয়াছে। গীতার নিম 
তত্ব, ইহার ওজোময় কর্মবাদ, ইহার অহ্‌ং বিমুক্ত সমর্পণ বাণী দ্েশজীবনকে গভীর 
ভাৰে প্রভাবিত করিয়াছে । শ্বদেশী আন্দোলনের সময় অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকগণ 
গ্তাকেই তাহাদের কর্ধপ্রেরণার উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাধারে 
কর্মাসক্তি ও কর্মফলত্যাগ, ঈশ্বর বিভূতি ও মানব প্রজ্ঞার পরিচয়, স্বধর্মাচরণের 
নিষ্ঠা ও বেশ্বিক বিধানের অমোঘ ফলশ্রুতি--এক কথায় মানুষের এহিক ও 
আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির নির্দেশ দান করিয়াছে শ্রমদ্ভগবদগীতা। এইজন্য 
আজিও ইহ! লক্ষকোটি মানুষের নিত্যপঠিত ধর্মপুস্তক। 
মহাভারতের অনংখ্য উপাখ্যান ও কথোপকথনের মধ্যে নীতিধর্মের ব্যবহারিক 
প্রয়োগের উল্লেখ আছে। যধাত্যুপাখ্যান, সেনজিছুপাখ্যান, উ্টুগ্রীবোখ্যান, 
শাকুলোপাখ্যান, চিরকারিকোপাখ্যান প্রভৃতি উপাখ্যানে, বক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ, 
বিদুর-শ্রীক্ণ সংবাদ, শুরুষাজুন সংবাদ, ভাম্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ প্রসূতি সংলাপ 
কথোপকথনে এবং শ্রীকৃষ্ণ বাক্য, ব্যাস ৰাকা, যুধিটির ৰাকয, বিছুর বাকা), গ্রভৃতি 
সুভাবিতাবলীতে প্রচুর নীতি উপদেশ কথিত হইয়াছে।৯৪ এই নীতিগুলি স্থান 
কালের মধ্যে সীমাবছ নহে, ইহা! সেই যুগের মত এই যুগেও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয়। 
ভারতীয় চিত্তে যহাঁভারতী নির্দেশ ও অনুজ্ঞা স্বাভাবিকভাবে অন্গবন্তিত 
হইয়াছে। ব্যক্তিদংস্কাবের মত ইহা জাতীয় সংস্কীরে পরিণত হুইয়াছে। এত 
স্বাভাবিক ভাবে এই প্রভাৰ জাতীয় জ'বনে সঞ্চারিত হইয়াছে যে ইহাকে অনুভব 
করিবার জন্ত পৃথকভাবে ইহার অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। সাম্প্রতিক কথা- 
সাহিত্যিক ভারতীয় জীবনের উপর মহাভারতের প্রভাব সম্বন্ধে স্ন্দর মন্তব্য 
করিয়াছেন । 
ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। 
ভাবতীয় চিত্রকরের কাছে মহাভারত হলে! রূপের আকাশ পট, ভাস্করের 
কাছে সৃত্তির আগার । গ্রাম ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, সকল 
শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয় কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান 
কবে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী এবং কাহিনীর নায়ক নাক্িকার চরিত ও 
রূপ ভারতীয় ভাস্কর ত্বপতি চিত্রকর নাট নর্তক ও সীতকারের কাছে তার শিল্প 


পৌরাণিক নংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ৪১৭ 


কৃঠির শত উপাদান, ভাব, রস, ভঙ্গী, কারুমিতি ও অলংকারের যোগান 

দিয়েছে । মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্খ, উপমা ও পরিভাষার অভিধান। ভারতের 

জ্যোতিবিদ মহাভারতীয় নায়ক নায়িকার নাম দিয়ে তাদের আবিষ্কৃত ও 

পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন ।"""মহাভারতীয় কাহিনীর 

নায়কন্নায়িকার নাম হলো! ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হুদের 

নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চবিজগুলির নামে 

নিষ্পন্ন হয় ।১৫ 

এইভাবে মহাভারতী কথা বর্তমান যুগ পর্ধস্ত সমানভাবে আব্দেন জানাইয়াছে। 
মহৎ সাহিত্াযরূপে ইহা প্রকৃতই জন্জীবনের সহিত সহিতত্ব রচন| করিয়াছে। 
ইহাতে “মহা'ভারতবর্ষের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী মানস তাহার মধ্যে নিজের 
চিন্তাভাবনা আরোপ করিয়া ভারত জীবনের মহিত সংগতি রক্ষা! করিয়াছে। 
তবে তাহার মনোগ্রক্কৃতি অঙ্গসারে মহাভারতীয় বীর্ধ ও গাভীর্বকে সে বহুলাংশে 
কোমল ও নমনীয় করিয়া! লইয়াছে। তাহাতে মহাভারতের মাহাত্মা ক্ষুগন হয় 
নাই, ইহার করুণ ও বিমর্ষ-ম্লান চরিত্রগুলিকে সে আরও সহ্ধদয়তার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছে । কাশীরাম দাস বা কত্তিবাসের লোকপ্রিয়তার কারণ এইখানেই । 
আর সেইজনু বাংল! সাহিত্যে মহাভারতী ৰা রামায়ণী উপাদানে রচিত কাৰা 
নাটকাদিতে ইহার্দের চরিজ্রের মর্মস্পর্শা দিকগুলিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। উ্দাহরণ শ্বরূপ বল! যায় কর্ণ কুন্তীর বিড়দ্বিত জীবন, শবুস্তলার প্রেম ও 
প্রত্যাখ্যান, কৌরব বিয্লোগ, সাবিত্রী সতাবানের করুণ কাহিনী, গান্ধারীর 
অর্মম্পর্শা আবেদন, শঙ্রিষ্ঠার ত্যাগ ও সহিষুতা, সীতার বন্বাস, লক্ষণ বর্জন 
ইত্যাদি মহাভারতীয় ও রামায়ণী কাহিনীই ৰাংলা সাহিতে,.. আসর জুড়িয়া 
আছে। বাঙ্গালী জীবনের মধো একটি সংগ্রপ্ত বেনাবোধ আছে। সেই 
বেদনার দৃষ্টিতেই তাহার কাব্য ও সাহিত্য । তাহার মাধুর্য উপভোগেও বেদনা» 
বিচ্ছেদ সহনেও বেদনা । তাহার গীতি কৰিতা এই বোনার স্বচ্ছ স্ষটিক, তাহার 
মহাকাব্য ইছার উচ্ছৃসিত তরঙ্গ । মহাভারতের শ্রীকঞ্ককে সেইজন্য সে দৃষ্কৃত 
দ্মনকারী মহৈহ্্যময় পুরুষ বলিয়া সব সময় ভাৰিতে পারে নাই । মানবিক বেদনার 
পরম নিরাময় রূপেই সে শ্রীক্ষ্চকে গ্রহণ করিয়াছে । এইজন্ত কৃষ্ণ কেন্দ্রিক কথ'- 
কাক্িনী বা কাব্যানাটকের ফলশ্রুতি সর্বত্রই আত্মসমর্পণ । উদ্ধত আসম্থরীশক্তি 
পরাভূত হইয়া প্ফষ্ণের পাদণন্ে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সর্ধধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া বাঙ্গালী মানস তাহার সাহিত্যের মধ্যে শ্রীফফের শরণ গ্রহণ করিয়াছে । 

২৭ 


৪১৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


স্মৃতি পুরাণ ও জান্ুমিফ বাঙালী জীবদ।॥। আধুনিক বাঙ্গালী জীবনে 
পুরাণ প্রভাব বছলাংশে স্মৃতি অন্থশামনের মধ্য দিয়! সঞ্চাবিত। বাংলাদেশের 
সামাঞ্ধিক বিধানগুলি আজ পর্ধস্ত স্থৃতি নিয়ন্ত্রিত । স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে দুই ভাৰে 
ভাগ করা যায়। একটি প্রাচীন স্থতি ; অপরটি নব্যস্থতি । মনু কিংবা বাজ বন্য 
প্রমুখ খষিবৃন্দ ক্লোকাকাবে যে গ্রন্থগুলিতে ধর্মকার্ধ সংক্রান্ত এবং সামাজিক ও 
ৰাক্তিগত আচার আচরণের রীতিনীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলি হইল প্রাচীন 
স্মৃতি গ্রন্থ । ইহ! ছাড়া আপক্তঘ্ব, বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ গ্রভৃতি কর্তৃক 
হৃত্রাকারে গ্রথিত ধর্মন্ত্রগুলিও প্রাচীন স্থতির অস্তভূর্তি। ইহার পর নব্যস্বতির 
উদ্ভব। নব্যন্থতি রচনার কারণ হইল প্রথমতঃ স্বৃতিনিবন্ধকারদের নিজ নিজ 
প্রতিভা অহ্থযায়ী স্মৃতি অন্শাসনগুলিকে নৃতন রূপে ব্যাথা করিবার প্রচেষ্টা 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা! অঞ্চল বিশেষের বীতি নীতি ও সামাজিক অবশ্থার সহিত 
স্থৃতিশান্ত্রীয় বিধিনিষেধের সামঞ্রন্ত বিধানে প্রয়োজনীয়ত। অন্থভব করিয়াছেন ।১৬ 
বাংলাদেশে এই নব্য স্তবতির উল্লেখযোগ্য অঙ্শীলন ঘটিয়াছে। বাংলার নৰা 
স্থৃতির যুগকে পণ্ডিতগণ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন--প্রাক্‌ রঘুনন্দন যুগ, 
রঘুনন্দন যুগ্গ এবং ক্ষয়িষু ম্বৃতির যুগ। ইহাদের মধ্যে রঘুনন্দন যুগই সর্বাপেক্ষা 
গ্রভাবশালী। বলিতে গেলে» বাংলাদেশের সমাজ বঘুনন্দনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে। রঘুনন্দনের যে গ্রন্থগুলি স্থৃতি অন্শালনকে প্রতিষ্ঠিত করিধাছে, সেগুলি 
হইল, স্থতি তত্ব, অষ্টাবংশতি তত্ব, দায়ভাগ টাকা, তীর্থ যাত্রাত্তত্ব, ছাদশ যাত্রাতত্ব, 
গয়! শ্রাহ্ধ পদ্ধতি, রাস যাত্রাপদ্ধতি, ত্রিপুফর শাস্তিতত্ব, গ্রহযাগতত্ব ইত্যাদি। 
ইহান্গের মধ্যে ম্মৃতিতত্বের বিষয়বস্তু ও তাহার আলোচন! রঘুনন্দনকে বাংলাদেশের 
স্বার্ত শিরোমণি করিয়! তৃলিয়াছে। রঘুননদন স্থার্ত গ্রভাবকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ধারায় ক্ষয়িফুযুগে নব্য স্মতি গ্রন্থ গুলি রচিত হইয়াছে। 
যোড়শ শতাবীতে রঘুনন্দনের আবির্ভাব এবং ইহার পরবর্তীকাল হইতে আধুনিক 
যুগ পর্যন্ত ক্ষয়িষুঃ শ্ত্তির যুগ বলিয়া ধরা হয়। যদিও এই যুগের লেখককুলের 
মধ্যে রঘুলম্দনের সমতুল্য প্রতিভার আবির্ভাৰ হয় নাই, তাহ! হইলেও তাহারা 
স্বর গ্রতিভায় শ্বৃতি ট্র্যাভিপনকে বহন করিতে চাহিয়াছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই যুগের প্রায় ৩৬ জন নিবন্ধকারের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা! ছাড়া এই যুগে 
প্রসিদ্ধ স্থতি গ্রন্থ হের বু টাক! টিগনীও রচিত হইয়াছে ।১৭ 

এই স্থবতি গ্রস্থগুলিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাবের উল্লেখধোগ্য অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়াছে বলিয়া! বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন স্থতিগ্রন্থে পুরাণের 
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নীতি নির্দেশ বিশেষভাবে মিশিয়! গিয়াছে । কারণ শ্বতিগ্রস্থগুলি যে ব্যবহারিক 
নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের উ-ল্লখ ছিল। 
পুরাণে কাহিনী ও আখানের মধ্যে যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রাধান্ত দেখা যায়, তাহাকেই 
স্থতি বিধানকারগণ নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার নব্য শ্ৃতি. 
গ্রন্থ গুলি খন সমাজের উপর নৃতনভাবে প্রভাৰ বিস্তার করিতে হুক করিয়াছে, 
তখন তাহাদের মধো ভুরি প্রমাণ পৌরাণিক উপাদান আসিয়া! মিশিয়াছে। 
অন্গবূপভাবে বাংলার সমাজ দেহে তন্ত্র ধর্ম বখন বিপুল প্রভাৰ বিস্তার করিয়া 
চলিয়াছে, সেই সময় ম্থতি নিবন্ধকারগণ স্বধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তন্ত্র 
প্রভাবকেও কিছুটা! শ্বীকার করিয়া! লইয়াছেন।১৮ 

জ্বতবাং দেখ! যায় বাংলাদেশের সামীজিক বিধিব্যবস্থা আজ পর্ধন্ত বহুলাংশে 
শ্বতি নিয়ন্ত্রিত এবং স্থতির যথোচিত প্রতিষ্ঠায় এখানে পুরাণ ও তন্ত্রকে স্বীকার 
কর! হইদংছে। বাংলাদেশে বর্তমান কালে যখনই সামাজিক বিশৃঙ্খকার প্রশ্ন উঠিয়া 
থাকে, তখনই এই সম্মতি বিধানগুলির পর্যালোচনা করা হয়। একেবারে সমাজ 
বহিভূ্ত না৷ হইলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই বিধানগুলির আহগত্য না জানাইয়া 
উপাঁয় নাই। এইভাবে পৌরাণিক নীতি-নির্দেশ বহুলাংশে স্মার্ত বিধানের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়া আজিও বাংলার সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

পৌরাণিক এত্রি-মু্তি” কল্পনা ম্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্তভূকক্তি হইয়া আধুনিক 
কাল পর্যন্ত গ্রভাব রাখিয়া চলিয়াছে। ব্রহ্ম", বিষুট ও মহেশ্বর পৌরাণিক 
দেবতারূপে পর্বত স্বীকৃত হইয়াছেন । কিন্তু পববর্তাকালে ব্রক্ষা এ৮াপতিকে কেন্ত 
কিয়! কোন ভক্ত সম্প্রদীয় গড়িয়া! উঠে নাই। বস্তনঃ বৈদিক “দবতাঁগোষ্ঠীকে 
কেন্দ্র করিয়া কোন ভক্তি কেন্জ্রিক ধর্ম সম্প্রদায় হৃষ্ট হয় নাই। কতকগুলি 
লৌকিক দেবতা ব! মন্ুপ্তপ্রক্কণ্ত দেবতাকে কেন্দ্র কবিয়! এই সকল সম্প্রদায়ের 
উদ্তন হয়। শৈব, গাণপত্ত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় এইরূপ লৌকিক দেব] কেন্দ্রিক । 
বৈদিক দেবতা ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করিয়া কোন তক্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। শন 
বেদচারীদিগের দ্বার! তঁ'হার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিলেও তাহা! শেষ 
পর্যস্ত ফল হয় নাই।১* পৌরাণিক ত্রিমৃতির মধ্যে অপর ছুই মূতি বিষুঃ এবং 
মহেস্বর, বৈষ্ণৰ ও শৈব ভক্ত সম্প্রদায় সৃতি কৰিয়া ম্মার্ত পঞ্চোপালনাএ অস্তভুক্ত 
হুইঘ্াছে। গণপতির উপাসনা এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাচ হইয়াছিল । 
বর্তমানে এই পুজার বিশেষ প্রচলন নাই, তবে ্মার্ত মতাবলক্বী হিন্দুদের মধ 
ইনার উপাপন! কিছু কিছু আছে। গৃহ্স্কবাটীর অন্নগ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি 
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সংস্কার সমূহের অঙ্ষ্ঠানের সময় এবং নিত্য পুজাপার্পের ক্ষেে প্রায় স্থলে 
সিদ্ধিদাত৷ গণপতির অর্চনা করা হয়। পঞ্চ দেবতার পুজার সময় গণেশকেই 
আদি দেবতা রূপে গ্রহণ কর। হয় ।ৎ* 

ত্রিযৃতির অন্ততম বিষুণ পুরাণকারের মতে মনুস্তগ্রফৃতির দেবতা । সন্বর্ষণ, 
বাহ্থদেব, প্রছায়, সাম্ব, অনিরুদ্ধ এই পাচজন বংশের বীর বলিয়া বানু পুরাণে 
কথিত হুইয়াছেন। ইহার্দিগকে কেন্দ্র করিয়া! যে ভক্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তাহা বৈষব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্টতম 
উপান্ত দেবতা বিষ্ণুর রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ বলিয়া 
্বীফত হইয়াছে-_মনুসত গ্রস্কৃতি দেবতা! বাস্থদেব-কুফণ, আদিত্য-বিষু। এবং নারায়ণ। 
এই ভ্রিরূপের একীকরণের মধ্যেই বিষু রূপের পুর্ণ পরিণতি ঘটে ।২১ বাহুদেৰ 
কের এশী সত্তা প্রাপ্তি এবং তাহার সহিত বিষুঃ ও নারায়ণের অভিন্ত। দেখাইয়া 
ভাগবতধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বৈঞণব ধর্মের প্রসার সর্বভারতে ব্যাপক 
হইয়াছিল। বাস্থদেব কৃষ্ণ ও তাহার ভক্তগণ মধ্য দেশের অস্তবর্তাঁ মধুর ও 
তন্নিকটস্থ অঞ্চল সমূহের অধিবাসী ছিলেন বলিয়! গবেষক মহল অস্থমান করেন। 
পরে দক্ষিণ ভারতে বৰ! দ্রাবিড় দেশে ইহা সম্প্রপারিত হয়। স্বন্দ পুরাণের 
কয়েকটি ক্জোকে বৈষ্ণব ধর্মের দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতির কথা আছে। প্রসঙ্গত: 
উল্লেখযোগ্য যে ভাগবতধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমন্তাগবত যে দক্ষিণ ভারতে রচিত 
হইয়াছিল পে মন্বদ্ধে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম 
আলোদ্মার সম্প্রদায়ের ছার! বিশেষভাবে গৃহীত ও অন্থুশীলিত হইয়াছে । তাহার! 
অপূর্ব আবেগে ও আবেশে ন্বত্যগীতের দ্বার! তাহাদের ভক্তি নিবেদন করিতেন। 
অচ্ুমান করা কঠিন নয় যে গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের ভাবাবেগ পূর্ণ নামলংকীর্ত 
আলোর়ার সম্প্রদায়ের দ্বারা কিছুট। প্রভাবিত । ্রচৈতন্তদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সহজেই এইরূপ ভজন আবাধনায় আকৃষ্ট হইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বাংলাদেশে বৈষণৰ ধর্মের প্রভাব আজিও অব্যাহত। মহাপ্রভুর গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশের স্থায়ী সম্পদ । যোড়শ শতাঁবী হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় বাংলার জনগণকে প্রভাবিত করিয়। চলিয়াছে। সর্বভারতীয় ভাগবত ধর্ম 
গোঁড়ীয় বৈধব ধর্মরূপে বাঙ্গালী জীবনের নিকট বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। 
কফের ভাগবত লীলার উপর মাধূর্ের আরোপ করিয়া! এবং প্রীচৈতন্তদেবকে 
মাধুর্ধের মূর্ত বিগ্রহরূপে স্থাপন করিয়। বৈধব ধর্মকে বাঙ্গালী মানস নিজের মত 
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করিয়া গ্রহণ করিয়াছে । নাম সংকীর্তনের বিশেষ মাধ্যমে সে তাহার এই 
বিষুতক্তি নিবেদন করে। বিশিষ্ট বৈষণৰ সমাঁজই যে শুধু কীর্তন গানে অংশ 
গ্রহণ করেন, তাহা নহে, সম্প্রদায় নিহিশেষের ভক্তকুল আজিও কীর্তনকে 
তাহাদের ভক্তি নিবেদনের সাধারণ পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই নাম 
সংকীর্তন বাংল! দেশের নিজস্ব । ফৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে আরম করিয়া! বৈষ্ণব 
শাস্স গ্রন্থ সর্বত্রই নাম মাহাত্বা প্রকীত্তিত হইয়াছে। গ্রামীন জীবন ধারায় 
মহোৎসব ও মেলা পার্বণে কীর্তন অপরিহার্য অঙ্গ। বাঙ্গালী তাহার শ্রান্ধ ও 
স্বৃতি তর্পণে কীর্তনকে উচ্চাসন দিয়াছে । এইভাবে ভাগবত ধর্ম প্রীচীন কাল 
হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সাঁধারণ প্রভাবরূপে বাঙ্গালী মনকে নিত্য উদ্ধৃদ্ 
কৰিতেছে। 

ত্রিমৃত্তির মহেশ্বর বিভিন্ন ভাবে অর্চিত হুইয়াছেন। ভক্তি ধর্মের প্রভাবে 
বেদ্দের কুদ্র-শিবের উপাঁদনা পদ্ধতিতে ক্রমে রূপাস্তর আসিতেছিল। ইহার 
ফলে পোঝাণিক কালে বৈদিক রুদ্র “শিবে' পরিবন্তিত হইয়াছেন এবং তিনি 
প্রলয়ের দেবতারূপে অভিহিত হুইয়াছেন। শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাপগুলিতে 
তাহার বৈদিক রূপ ও পরিবর্তিত রূপের সংমিশ্রণ দেখ! যায়। পুরাণকারগণ 
অবস্থান্্যা়ী শিবের রুত্্রত্ব ও শিবত্বের প্রতি দুটি দিয়াছেন । শৈৰ মতাবলম্বীগণ 
ষে কয়টি সম্প্রণীয় গঠিত করিয়াছেন, তাহাদের মধো প্রাচীনতম হুইল পাশ্ুপত 
সম্প্রদায় । অর্বাচীন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাপালিক, কালামুখ, অঘোর্পন্থী 
ইত্যাদির নাম কর! যাঁয়। পাশুপত সম্প্রদদীয়ের সর্বভারতীয় বিস্তৃতি ছিল। 
প্রাচীন চিস্তানায়ক ও দর্শনশান্বকারগণের মধ্যে অনেকে এই সপ গায়ভূক্ত ছিলেন । 
লকুলশ প্রবর্তিত এই পাঁশুপত ধর্ম ও ইহার অন্ধবৃত্তি রূপে রচিত কাপালিক, 
কালামুখ এবং অঘোরপন্থী ধর্ম সম্প্রদায় শৈবধর্মের মধ্যে বু অসামাজিক বিধি 
বাবস্থার প্রচলন করিয়াছেন। বাংল! দেশে এইজন্ত লকুলীশের ধর্মের ৰিশেষ 
গ্রচলন নাই। পরস্ত এদেশের জন সমাজ শিবের শুদ্ধ শাস্ত মৃত্তির পক্ষপাতী 
বলিয়া তাহার নামে আচরিত ধর্মের উপর কোনবাপ দ্বণিত উপায়র সমর্থন করিতে 
চাহে না। বাংলাদেশে কালামুখো (কালামুখের অপত্রংশ ) "হাঘোরে” ( অঘোর 
পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাষারূপ ) প্রভৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দান্চক গালাগালি ।২* 
অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের বসবগ্রবন্তিত লিঙ্গা. ২ শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ কোটির 
দার্শনিকতার সন্ধান পাওয়! যায়। ভক্তির সবার জীবের সহিত শিবের মিলনই 
ইহাদের লক্ষা। দামাজিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব অপেক্ষান্কৃত অধিক। ইহাদের 
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বারা বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইহারা! ব্রাহ্মণ্য হিন্মু লমাজভুক্ত 
ব্রাঙ্মণদিগের আধিপত্য অস্বীকার করিতেন এবং জাঁতিতেদকে বিশেষ আমল 
দিতেন না।২৩ 

শৈৰ উপানার ক্ষেত্রে মৃতিপৃজা! অপেক্ষা লিঙ্গ পজার প্রচলন বেশী। ইহার 
সবভারতীয় ব্যাপ্তি ছিল। বাংলাদেশের অসংখ্য মন্দিরে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা 
হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শিবলিঙ্গ এবং শিব একার্থক | শিব শুধু ধ্বংসের 
দেবতাই নছেন, তাহার মধ্যে কৃষির শুভ ও কল্যাণ নিহিত আছে বলিয়া স্যার 
কোন বূপকল্প দিয়। তাহাকে চিহ্নিত কর! হইয়াছে। এইজন্তই শিবের কোন 
ধানের মৃতি অপেক্ষা! লিঙ্গ মাধ্যমে উপাসন! কর! সহজ সাধ্য হইয়াছে। ভঃ 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক শিবলিঙ্গ স্থাপনের আরও একটি কারণ অন্ধমান 
করিয়াছেন। সকল দেশেই স্বর্গত পিতৃপুক্ুষদের ম্মরণ চিহু হিসাবে স্তস্ত স্থাপনের 
প্রথা আছে। ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গের প্রাচর্ষের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা কার্যকরী 
হুইয়াছে। এদেশেও মহাত্মাদিগের সমাধি ব! শ্বশানক্ষেত্রে এবং শ্বর্গত ন্বপতিবর্গের 
শাশানক্ষেতে তাহাদের নামে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থার বু নিদর্শন 
পাওয়। যায়।২৪ 

বাংলাদেশে শৈব উপাসনার ধারা বিন্ু্ হয় নাই। এদেশে অসংখ্য শিব 
মন্দির আছে। এই দেবালয়গুলিতে শিবের কোন মৃত নাই, তি'নি অনাদি লিঙ্গ 
মৃতি। পুরাণে যে লিঙ্গ পূজার মাহাত্মা বণিত হুইয়াছে, তাহার কলেই অন্থুমাঁন 
করা যায় শিবের লিঙ্গ, মৃতির পৃজ! অন্ত হইয়া আসিতেছে। এই মন্দিরগুলিতে 
আবার অন্কে রকম শিবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । সিদ্ধেশ্বর শিব, রত্বেশ্বর শিৰ, 
ুষ্েশ্বর শিব, এক্েশ্বর শিব, বুড়ো! শিব ইত্যাদি শিবের নান! রকম নাম আছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে শিবের নাম অন্সারে গ্রামের নামও হইয়াছে ।২৫ মন্দিরের 
মধ্যে বিগ্রহের নিত্য পুজার ব্যবস্থা থাকিলেও নখসরের মধ্যে শিবের পূজার আবার 
ৰিশেষ সময় রহিয়াছে। একটি সময় হইল বসন্তের কৃষ্ণ] চতুর্দশী তিথি । এই 
সময় শিবরাজি পুজা হয়। ইছা। শিবচতুর্শশী নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে 
পৌরাণিক প্রসঙ্গটি একাস্ত স্পষ্ট । ভক্তব্যাধ এমনি এক অমারাত্তিতে শিবের কৃপা 
লাভ করিয়াছিল। আহুতোব শিবের মেই দাক্ষিণ্যকে কামন৷ করিয়া ভক্তগণ 
সারারাজি জাগিক্সা এই ব্রত উদযাপন করে। 

শিৰ পুজার অন্ত বিশেষ ক্ষণটি হইল চৈত্র সংক্রান্তির সময়। শিবের এই 
উপাসনায় ঘোগদানকারী ভক্ত সম্প্রদায় সন্ন্যাপী নামে অভিছিত। সমাজের 
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নিয় শ্রেণীর মধোই লক্ল্যাসী হওয়ার চলন £নী। শিৰ যে বিশেষ 
ভাবে গণদেবতা, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাঞ্জন 
এখনও গ্রাম বাংলার বিশেষ আকর্ষণের বন্ত। গাজন অবশ্ঠ মূলতঃ শিৰ সম্পর্কিত 
নহে, ইহা ধর্মঠাকুরের উৎলব। বিভিন্ন ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর 
রাঢ়দেশে গ্রাম দেবতাঁয় রূপান্তরিত হুইয়াছেন। এই ধর্মঠাকুরের গ্রাম্য 
জনোৎনবের নামই গাজন। শিব ক্রমে ক্রমে গ্রাম দেবতায় রূপান্তরিত হইলে 
ধর্মের গাজন শিবের গাজনে পরিণত হয়।২৬ এই গাঁজনের মধ্যে শিবের লৌকিক 
রূপটি বিশেষভাবে গ্রহণ কর! হয়। শিবের কৃবিকার্ধ ও গৃহস্থালীর নান। আরোপিত 
সংবাদ গাজন-এর মধ্যে গীত ও অভিনীত হয়। কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার নিত্য 
মংবার্দের লহছিত উপাস্য দেবতার সংসার সংবাদ একেবারে মিশিয়। গিয়াছে। 

তত্র উৎসবে সন্ন্যাপীগণ শিবের উদ্দেশ্টে নানারূপ কৃচ্ছ,সাধন করিয়া থাকে । 
আ'ওন ৬।শ, কাটা ঝ'প॥ বটি ঝাপ ইত্যাদির মধ্যে ভক্তদের একাগ্রত। ও শ্ষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তক্তদের পিঠে বাণ ফোড়ার মত 
কচ্ছ, সাঁধনও করিতে দেখ। যায়। বাণ -ফাড়ার নান! বিবরণ দেশের নানা স্থানে 
পাওয় যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাকুড়' বানুলাড়ায় শিবের মেলায় চৈত্র 
সংক্রান্তিতে ভক্তদের পিঠে বা৭ ফুঁডিয়। চড়ক গাছে পাক খাইতে দেখা 
যাইত।২৭ বাকুড়ার অন্ত এক শৈব তীর্থ এক্তেশ্বরেও দেখা যাইত 'ভক্তারা পিঠে 
লোহার বড়শী বিধে শালের চড়ক গাছে পাক খেতেন। আর নিচে থেকে 
শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্যান্য তক্তারা।'২৮ বর্তমানে এই” পঠে বাঁ ফোড়া 
বে-মাইনি হিসাবে গণা হইয়াছে । তবে স্বদূর পল্পী' এঞ্চলে জিববাণ, কপাল বাণ 
প্রভৃতি বাণ ফোড়া প্রক্রিয়া আজিও একেবারে লুগ্ত হয় নাই। 

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আধার রুদ্র শিবের সম্মুখে 'কাল্‌্কে পাত'রি 
নৃত্য? হয়৷ এই নৃত্য আপিয়াছে ধর্মের গাজনের আনুষঙ্গিক রূপে । বাঢ় দেশে এক 
সময় ধর্মের গাজনে নরমুণ্ড নৃত্য হইত । ধর্মের গাজনের এই গুতা অঙ্থষ্ঠান পরে 
শিবের গাজনেও অনুঠিত হয়।২* আচার্য রামেন্ত্স্নন্দর এইবপ বীভৎস ন্বতাকে 
অনার্ধ উদ্ভব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন--“শশ্মানবাসী মহাদেবের কালাগ্ি কুদ্র 
মৃত্তির সম্মূথে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গ হুইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্দ্ছে 
সংশয় নাই ।”*৩* যাছা হউক, এই নৃত্যের মধ্য দিয়া তক্তগণ যে শিবের কুদ্রত্বকে 
স্মরণ করে তাহাতে সন্দেছ পাই। বাংল! দেশের দুর পল্লীতে “কাল্‌কে পাতারি 
বৃত্ো+র অপ্ভ্রংশ রূপ এখনও বি্যমান। 


৪২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গলাহিত্য 


চড়ক পূজার আগের দিন সম্তানবতী নারীর! নীলের উপবাস করে। নীলের 
ঘরে বাতি দিয়! জননীগণ সন্ভানদের দীর্ঘায়ুলাভ করিবার প্রার্থনা জানায়। ডঃ 
স্বকুমার সেন নীলকে শিবের আবরণ দেবতা এবং ধর্মের কামিস্তা বলিয়। মনে 
করেন।১ নীল দেবতার উৎপত্তির পিছনে এইরূপ একটি মিশ্র সংস্কৃতি কাজ 
করিলেও বঙ্গনারীগণ তাহাকে শিবের সহিত অভিন্ন করিয়া! লইয়াছেন এবং 
নীলরূপী মৃত্া্জয়ের নিকট আপনাপন সন্তানদের দীর্ঘ আদ্ু গিয়া থাকেন। ইহা 
পল্লী বাংলার জননীকুলের একটি প্রধান উৎমব। 

বাংলা দেশের বিচিত্র মনোধর্মে শিবের রূপ বিপুল পরিবতিত হইয়াছে । শিব 
কন্তাকুমারীর ধ্যানের বিগ্রহ, এয়োতির অভয়মন্ত্র লাভে সমগ্র নারী সমাজে শিবেত 
আরাধনা, আর সর্বোপরি ছুরারোগা ব্যাধি নিরাময়ে শিবের আশীর্বাদ ভিক্ষা । 
বাঙ্গালী নারী স্বামী অর্থে “শিব শব ব্যবহার করেন, শিবের পৌরাণিক জীবন- 
ধারাকে অপূর্ব সহজ ভঙ্গীতে আপন জীবনে প্রকটিত করেন। দুর্গার শংখ পরিধান, 
পিতৃগৃহে যাত্রার অভিমান ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে শিবের গার্হস্থা জীবনের ছবি 
অপরূপ হুইয়! ফুটিয়াছে। বাঙ্গালী নারী শিব দুর্গার দাম্পত্য জীবনকে অন্থুদরণ 
করিয়া তাহার অস্বচ্ছল সংসার ক্ষেত্রকে দুঃখের হুর্গ করিয়া! তুলিয়াছে। 

পৌরাণিক শক্তি পূজা বাংলার জীবন ও সমাজে প্রভূত প্রভাব রাখিযা 
দিয়াছে। মার্কগ্ডয় পুরাণের দেবী মাহাত্মোর সছিত এই শক্তি পূজা বিশেষভাবে 
সংঙ্লিষ্ট। সেখানে দেবী দৈত্য ও অহ্থরগণের বিনাশ সাধন করিয়া দেবতাদের 
ভয় মৃক্ত করিয়াছেন। একত্রীভূ'ত দেবশক্তি সম্ভব! নারী অতুল বিক্রমে অস্থর- 
গণের বিনাশ করিয়াছেন। মার্কপ্রেয় চণ্তীর এই রূপটিই দুর্গ! পূজা! রূপে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । দেবী মাহাত্যে এই পুজার কাল বসস্তকাল ছিল। 
কালিকাপুরাণেই প্রথম দেবগণ কর্তৃক শরৎকালে মহাদেবীর আরাধন! দেখ! যায়। 
আরও পরবতাকালে কৃত্তিবাসের সথবিপুল প্রভাবে রামচন্দ্র কর্তক অকালবোধনের 
কথ। বাঙ্গালীর মর্মাবেদেন করিয়াছে ।২ আজ পর্যস্ত বাঙ্গালী এই ধারাই 
অহ্সরণ করিয়া আমিতেছে। প্রতিমার রূপ সম্বদ্ধে সৃতি নিবন্ধকারগণ 
দেখাইয়াছেন যে মৃন্য়ী প্রতিমায় দেবীর পৃজার্চন! প্রায় ন্যুনাধিক সহজ বৎমর 
ধরিয়া চলিয়] জাসিতেছে। ইছার মধ্যে কোন এক সময় দ্বেবীর মহিষিমর্দিনী 
রূপের সহিত অতিরিক্ত পরিবার দেবতাগণেরও রূপ অন্তভুক্ত হইয়াছে ।০৩ 

এইভাবে মার্কতের পুরাণের দেবী চণ্ডিক! নৃতনভাবে শারদীয় ছুর্গাপুজায় 
গৃহীত হইয়াছেন। তিনি দশ প্রহরণ ধারিণী শক্তিরূপা, তিনি স্বামী পুত্র-কন্ত 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ৪২৫ 


পরিবৃতা মাতৃ মৃত্তি এবং সংঙ্ষিষ্ট নব পতরিকাঁয় তিনি উদ্ভিজ্জ সমূহের অধিষ্ঠাত্ী 
দেবী। বাঙ্গালী গাহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবে পুরাঁণ কথার সহিত গারস্থা 
কথা এবং জীৰিকা সম্পকিত কৃষি কথাকে মিশাইয়! দিয়াছে। 

পৌরাণিক দক্ষষজ্ঞ কাহিনী হইতে শক্তি পুজার আর একটি রূপের সৃষ্টি 
হইয়াছে । ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগে ছিন্ন সতীদেহ ৫১টি অংশে বিভক্ত হইয়া 
এক একটি স্থানে পতিত হইয়াছে বলিয়া! পুরাণে কথিত। ইহার প্রত্যেকটি স্থান 
শক্তি গীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে । শিবের পত্বী-প্রেম এত গভীর ছিল যে 
প্রত্যেকটি পীঠে তিনি তৈরবরূপে অবস্থান করিয়া ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া 
থাকেন। এইজন্য শান্ত গীঠের সহিত সবত্রই প্রায় ভৈরবের মন্দির দেখিতে পাওয়। 
যায়। বাংলা দেশে এই শাক্ত পীঠের মাহাত্যা গভীরভাবে ত্বীফৃত। 

সর্বশেষে তান্ত্রিক শক্তি উপাননা। বাংল! দেশে ইহার প্রভাব আজিও 
জ্বি" । বাঙ্গালীর জ্লীবনচর্ীয় তান্ত্রিক শক্তি সাধনা সহজসিদ্ধ। এই তান্ত্রিক 
শক্তি সাধনার প্রধান আশ্রয়স্থল কাঁলিক! বিগ্রহ। বাংলার ভূ-প্রকুতি, বাঙ্গালীর 
অন্তর প্রকৃতি সব দিয়া এই কালিকার রূপ অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার সহিত 
তাহার প্রাণের যোগ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত 
কালীবাটী তাহার এই সহজাত শক্তি সাধনার কথ ম্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালী 
ইহাকে তারা নামেও ভাকিতে অভ্যন্ত। বস্ততঃ যে নাম মাহাত্মা উচ্চারণ 
তাহার সহজ ধর্ম, তারা নামটিই সেখানে সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী । *বামপ্রসাদ, 
কমলাকাত্ত, বামদেৰ গ্রভৃতি সাধক-কব্কি কণ্ঠে “তার। 1ম যেমন ভাবে 
উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোন নাম হয়নি । উচ্চা*ণের সাবলীলতার 
দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাধা আছে যেন! “মাও তার সঙ্গে 'তাবা' 
বাংলার শ্তামা সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে লোৌককণ্ডে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অত্যান্ত 
সহজে ।*৩* এই শ্ঠাম! সঙ্গীতের মধো বাঙ্গালীর মাতৃ উপাসনার স্বভাৰ ধর্ম 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের আবেদন অল্লান বহিয়া গিয়াছে । 

অতঃপর সৌর উপাঁদনার কথা। ইহার প্রভাব বাপক না! হইলেও কিছুট। 
সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। খখেদ হইতে যে গায়ত্রী মন্ত্র গৃহীত 
হইয়াছে, তাহ! পৌরাণিক স্তর কাটাইয়! ম্বাধুনিক যুগ পর্যস্ত পমান মর্ধাদাকস 
প্রতিষ্ঠিত। বস্ততঃ নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকট ভিসন্ধ্য! গান্ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি তাহার 
নিতা দিনের ধর্মাচরণের অপরিহার্ধ অঙ্গ । সামাজিক দিকে সৌর উপাসনায় 
শকহ্বীপী পুরোহিত সম্প্রদায় এ দেশে ভোৌজক, দৈবজ। ও অগ্রদানী ব্রাচ্ছণ সমাজ 


৪২৬ পৌরাণিক ষংস্কৃতি ও বঙ্দলাছিত্য 


হি করিয়াছে। প্রথম দিকে ইস্হাদের সামাজিক মর্যাদা! থাকিলেও বর্তমীনে 
ই'ছার! অপাংক্ের় হই পড়িয়াছেন।*« ধর্ষাচরণের কতকগুলি ক্ষেত্রে 
হুর্ধোপাসনার ধারা বর্তমান আছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন বাংল? 
দেশের “ইতুপুজা* এইরূপ সুর্ধোপাসনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করিতেছে ।৩৬ 

এইভাবে বিষু মহেশ্বর, যার্কপ্ডেয় চণ্তী, ক্ষ প্রভৃতি দেবতাদের মাহাত্ম 
কীর্তনে ষে বৈধৰ, শৈব, শান্ত ও মৌর পুবাণগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের 
দেব মহিমা পরবত্তাঁকালে ন্মার্ত পঞ্চোপাসনার মধ্য দিদা সমাজে সঞ্চারিত 
হইয়াছে। এই শৌরাণিক ও স্মার্ত যুগের চিন্তা বিনিময়ের সময় বৈদিক দেবতা 
্রক্মার অবলুষ্তি ঘটে এবং লৌকিক দেবতা গণপততির প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পুরাণগুলিতে যে বিশিষ্ট দেবমহিমার উল্লেখ দেখা যায়, স্মার্ত 
পঞ্চোপাসনায় তাহা! বহুলাংশে সহনশীল-ার প্রভাবে অসাম্প্রদায়িক বপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। আধুনিক গণমানপে ম্মার্ত প্রভাবই বিশেষভাৰে ক্রিয়াঈীল। স্মতি 
নিবন্ধ সমৃহের মধা দিয়া যেমন পৌরাণিক আচার অনুষ্ঠানগুলি সমাজের সর্বস্তরে 
বিভ্বীত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চোপাসনার মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেবমহিমা। একত্রে 
সমাজের মধ্যে অহুসঞ্চারিত হইয়াছে । পৌরাণিক দেববাদের ইহাই সামাজিক 
অভিযোজন। বিভিন্ন মাগার জীবনচর্ধার মধো পৌরাণিক ভক্কিবাদ সাধারণ 
ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে । 

আধুনিক জীবনে পৌরাণিক সংস্কৃতির সামগ্রিক আবেদন | ভারত- 
ধর্মের ইতিহাসে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি স্বত্ব মূল্য রহিষাছে। গুঢ বৈদিক 
জীবনচর্ধা লোকজীবনের আয়ত্ত বচিভূ্ত হইলে মহাকাব্য পুরাণের নির্দেশবাণী 
তাহাদের উজ্জীবিত করিয়াছে। আবার ভারত সংস্কৃতি কতকগুল স্বপ্র্কৃতি 
বিরোধী ধর্ম ও চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হইলে পৌরাণিক সংস্কৃতিই ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের 
উচ্চ ঘোষণার দ্বারা তাহার অস্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে । পরিশেষে মহাকাব্য 
পুরাণের অনুপম কাবা সম্পদ দেশের বিদগ্ধ ও সাধারণ লোক সমাজকে মমান 
তাবে আনন্দ দান করিয়াছে । কেহ ইহাদের রসাস্বাদন করিয়। নৃ'ন লাহিত্য 
ও শিল্প স্থ্টি করিয়াছে, কেহ বা ইছাদের মধ্যে চিরকালের আদর্শ খু'জিয় পাইয়া 
তৃপ্ত হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্ষীর বাংলাদেশে পৌরাণিক সংস্কৃতি নৃতন 
প্রেক্ষাপটে অনুরূপ কাজই করিয়াছে । বেদান্ত ধর্ষের উজ্জীবন প্রচেষ্টা স্বর হইলেও 
তাহ! লোৌকমনে গৃহীত “হয় নাই, আবার হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিধর্মী ভাবধারা ও 
সংস্কৃতি হারা বিশেষভাবে আক্রান্তও হইয়াছে । সমগ্র শতাবী বাংলার সমাজ 
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অস্তিত্থ সংরক্ষণের জন্য বিপুল প্রচেষ্টা করিগ্নাছে। অসংখ্য মনীষী ইহার পথ 
নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ভারত ধর্মের সহিত যেখানে সঙ্গতি বক্ষ 
করিয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই ইহা সফল হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্ধীর শেষপাদে পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে আমাদের জাতীয় 
এঁতিহ্থে আস্থা ফিরিয়াছে। বাংলাদেশের বৃহৎ লোক জীবন শত বহিঃ মংঘাতের 
মধ্যে কিভাবে আপনার ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পৌরাণিক 
সংস্কৃতির কালজয়ী প্রভাবের কথ! স্মরণ করিতে হয়। পৌরাণিক কথা কাছিনী 
ৰিচিত্রভাবে যুগ পরম্পরায় এ দেশের জীবনের উপর দিয়া জাহুৰী ধারার মত 
বহিয়া চলিয়াছে। মহাকাব্য পুরাণের ছত্রে ছত্রে যে জীবনাদর্শ ও নীশ্ববোধের 
পরিচয আছে, তাহা! যুগ যুগাস্ত ধরিয়। দুর্ভর জীবনকে বসে ও অন্নভূতিতে সপ্জীবিতত 
রাখিক্সাছে। এইজন্ত ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটি স্বতগ্র দৃষ্টিবোধ গড়া 
উঠিয়াছে' তাহ! জাতীয় মানসের এক মৌলিক দৃর্টি। বর্তম!ন যুগের সংশয়, 
জিজ্ঞাসা ব! নান্তিকাবোধ এই দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন কবিতে পারে নাই, 
পরস্ত তাহ! বর্তমান যুগের নূতন অভিঘাত গুলিতে নৃতন ভাবে গ্রহণ করিতে সাহস 
সঞ্চার করিয়াছে । আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দিকে পৌরাণিক স স্কৃতি 
মোটামুটি এইরপ প্রভাব বাখিয়! দিয়াছে £ 


১। সামাজিক ক্ষেত্রে বিধি বিধান ও আাচারের মধ্যে পৌরাণিক নিশি ও 
স্মার্ত অন্থশাসন বহুল পরিমাণে অক্ষু্ন বহছিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্র 
বিশেষে কিছুটা ব্যাহত হইলেও মোটামুটিভাবে ৭" “বধানগুলি সর্ব 
গ্রাহ ও অচহ্ুত। 


২। ধমীয় ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের প্রাধান্ স্বীকৃত হইয়াদে। সমাজের কোন 
কোন ক্ষেত্রে জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের আংশিক প্রভাব দৃষ্ট হইলেও 
পৌখাণিক ভক্তিবাদ সাধারণ গণমানসে আজিও আপন মহিমায় 
প্রতিষ্িত। 

৩। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতিহান্বেণ ও জাতীয় আদশকে শ্রদ্ধা! জাপন কর! 

হইয়াছে । যুগচিন্তার প্রেক্ষাপটে এইরূপ চিরস্তন ভাবসম্পদগুলিকে 

একেবারে নিমূল্য কর! যায় নাই। 

জাতীয় চিন্তার সাধারণ ক্ষেঅে যে সমস্ত নৃতন জিজ্ঞাসার উত্তৰ 

হইল্সাছে পৌরাণিক চেতনাকেও সেই আলোকে কিছুট! ব্বপাস্তবিত 
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করা হইয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ও কথা নবযুগের মানবভাবাদ ও 
জীবন মছিমাকে প্রকাশ করিয়াছে। 

৫ | সর্বশেষে সাহিত্য ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ক্ল্যানিক 
উপাদানগুলির নবীকরণ করিয়া ইহাদের গল্পরস ও কাব্য সৌন্দর্যকে নব 
যুগের উপযোগী করিয়! পরিবেশন কর! হুইয়াছে। 
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ছিজেজ্জলাল রায় ৩৭৯ 

প্র্মতত্ব” ২১১ ২১২, ২১৩-১৭ 

ধর্মবন্থু/পজ্রিক1/২৬৩ 

ধর্মমত! ৩৮ 

বর? ৩৬৬ 

মগেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী ২৭৯ 

নগেন্রনাথ চট্োপাধ্যায় ২৬৫ 

নধগোপাল মিত্র ১৫০, ১৫৯, ১৬০-৬৩ 
১৬৪ 

নবজীবন/পত্রিকা/ ১৭, ১৭৪, 
৬৩০৬ 

নন্দকুমায় কবিরত্ব ২৯ ১৩৮ 

নন্দ বিদায় ৩৭৭ 


২১১, 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নবন্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় ৯৫ 

*নবনাটক১ ১২৬ 

'নবনারী* ১৩৮ 

নববিধান ১৯৩ 

নবীনচন্ত্র সেন ২৬৩, ২৮২৪ ২৯৬ ৩১৩, 
৩২৮ 

নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ২৮২ 

নব্যন্যায় ৯ 

নবাভারত/পত্রিক1/২৬৪-৬৬ 

নব্যম্থৃতি ৪১৮, ৪১৯ 

নরমেধ হজ্ঞ' ৩৪৯ 

'নলদময়ন্তী কাব্য” ৮৫ 

'নলদমযন্তী নাটক+ ১২১-২২ 

নলোপাখ্যান ১৩৯ 

নারায়ণ দেব ১৩ 

নিত্যধর্মীনুরপ্জিক1/পত্রিকা/২৯ 

“নিত্যলীলাঃ ৩৭০ 

“নিবাত কবচ বধ? ৮১৮২ 

নিরগনের রম্ম! ৮ 

“নির্বামিতা সীতা? ৭৭-৭৮ 

নীলদর্পণ ৬৩, ৬৪, ১২৬ 

নীলব্রত ৪২৪ 

নীলমণি বসাক ১৩৮ 

“নৈশকামিনী কাব্য? ২৮৮৮৯ 

স্তাশনাল থিয়েটার ৯৫ 

স্তাশনাল পেপার/পত্জিকা! ১৬, 

“যায় কুহুমাঞ্চলি” ১৬২ 

পঞ্চলক্ষণ ২, ১৩৪০১ ১৩১ 

পঞ্চানন কর্ষকার ৩২ 

'পতিব্রতা? ৩৪৩ 


নির্ঘ্ট 


পরাগল খ| ১৯ 

“পরিচয় ৩৯৪৯ 

'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ+ ৩৭৬ 

পরেশনাথ সেন ২৬৪ 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস” ৩৫৯-৬০ 

পাগ্তৰ গোরবঃ ৩৬৩৬৪ 

পাগ্তব নির্বাঘনঃ ৩৭৩ 

পাগুৰ বিজয় পঞ্চালিকা+ ১৯ 

পপাঁগুব বিলাপ কাৰ্য* ২৮৭-৮৮ 

পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯১ 

পাঁচালী ৯১-৯৩ 

পাবিব।[ৰিক প্রৎ্ন্ধ* ২০৫১ ০৮ 

«পার্থ পরাজয় নাটক* ৩৩৮-৩৯ 

'পাষাণী” ৩৭৯ 

পুরুযোত্তম চঞ্িক'১ ৩৯ 

পুষ্গাঁঞুলি' ২০৯ 

পূ্ণচন্্র শর্মা ১১৭ 

প্যাবিটাদ মিত্র ১৩৯ 

গ্রচার/পত্রিক1/১৭৩) ১৭৪, ২১১৯ ২২৯, 
২৬১-৬২ 

প্রজাসত্ব আইন ৪০৪ 

প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯ ২৫৯ 

'গ্রভান+ ২৯৬, ২৯৭, ৩০২-০৫ 

প্রভাম মিলন” ১২৬ 

গ্রমত্বর।+ ৩৪৩-৪৪ 

প্রসাদ দাস গোম্বামী ২৮৪ 

প্রহলাদ চরিক্র'/রাজরুষ রায়/৩৪৬-৪৭ 

্রহলাদ চরিআ"/গিরিশচন্দ্র/ ৩৬৬ 

প্রাণনাথ পণ্ডিত ১৬৩ 


৪৩৫ 


প্রার্থনা সমাজ ১৫১ 

ফোট্ট উইলিয়ম কলেজ ২৮, ৩২-৩৩, ৪৪ 

বহ্িমচন্্র ১৪০, ১৭৩-৮১, ১৯৯১ ২০৫, 
২১১০১৪, ২৩৬১ ২৪৯১ ২৬৩) ২৬৫, 
২৭০) ৩০৭-০৯, ৩১১ ৩১২ 

বঙ্গদর্শন/পজ্রিকা/১৭৪, ১৮১, ২৫৮-৬*, 
২৬৪১ ৩০৮ 

বঙ্গবাসী/পত্রিকা/২৬২-৬৩ 

বঙ্গীয় চাধী খাত্ক আইন ৪৭৪ 

বঙ্গীয় দুতিক্ষ বীম! তহবিল আইন ৪০৪ 

বঙ্গীয় দু'স্থ আইন ৪০৪ 

*বাণযুদ্ধ ৩৭৬ 

“বামন ভিক্ষা? ৩৪৭-৪৮ 

“বাল্মীকির জয়” ২৫৪-৫৭ 

“ৰাল্মীশি প্রতিভা” ৩৮৯-৯১ 

“বালি বধ কাব্য” ২৭১-৭৪ 

“বাসুদেব চরিতঃ ৩৩, ১৩৪ 

বিজয়কষ্চ গোহ্বামী ১৮১-৮৭, ২০০ 

বিজ, ১৩ 

বিজয়চন্ত্র মজুমদার ২৬৫ 

বিজয়পপ্তিত ১৯ 

“বিচ্ছানকুস্থমাকর' ১৩৮ 

“বিদায় অভিশাপ” ৩৯২-৯৩ 

বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম/দ্িতীয় 
প্রস্তাব ১৩৩ 

বিধুভৃষণ মি ২৬৩ 

বিপি বিহারী দে ২৮৮ 

বিবিধার্থ সংগ্রহ/পজিকা/২৮ 

বিবেকানন্দ, স্বামী ১৮১, ১৮৫১ ১৮৭, 


৪৬৬ 


১৮৮) ১৮৯১ ১৯৪৯৯) ২৯০১ ২৬৭ 
৩৫১১ ৩৫২ 
বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ২৯৫ 
“বিশ্বেখর বিলাপ? ৩১৯-২০ 
বিষুচবণ চট্টোপাধ্যায় ২৬৫ 
বিছারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৩৭২-৭৭ 
“বীরাঙ্গনা কাব্য” ৬৭-৭৪ 
বীরেশ্বর পাড়ে ২৬১৪ ৩১২ 
বুড়ো শালিকের ঘাডে রে! ১২৬ 
“বৃত্ত সংহার কাব্য ২৮৯-৯৫, ৩২২ 
“বৃদ্ধ হিন্মুর আশ।” ১৬৮ 
“বুহৎ সারাঝলি? ৩১ 
বেষ্টিস্ক, উইলিয়ম ১৪৬ 
বৈকুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ 
“ৰোধোদয়' ১৩৪ 
ব্যালন্টাইন, জে, আর. ১৩২ 
ব্যোপদদেৰ ১৩১ 
ব্রজমোহুন রায় ৯৪ 
'্রাহ্মধর্ গ্রন্থ” ৪০ 
ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিল ১৪৯ 
ব্লাভাট্‌ক্ষি, মাদাম ১৫৬ 
“ত্রান; ৯৬১০৩ 
“ভদ্রোহ্বাহ কাব্য” ৮৫ 
ভবানী ঘোষ ১৭ 
তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১ ৩৮-৩৯ 
“ভাব বিজয় কাযা? ২৭৪-৭৬ 
'ভারতবর্াঁয় উপাসক সম্প্রদদায়ঃ ১২৯-৩১ 
ভারতব্াঁয় ব্রাহ্ম সমাজ ১৪৮, ১৮৩ 
"ভারত মহিলাঃ ২৫*.৫৪ 
“তীম্ম* ৩৭৯ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


“ভীম্ম মহিমা? ৩৭৪-৭৫ 

“ভীম্মের শরশযা।”/অতুলকষ্ণ মিত্র/৩৭১ 

“ভীম্মের শমশয্যা(রাজকৃষ বায়/৩৪৪-৪ ৫ 

ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১৬৩ 

ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ৬৩, ১৩৯১ ১৪০ 
১১৭৪ ২০৫১১ 

ভোলানাথ চক্রবর্তী ৮০ 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৯৫ 

মণিমোহন সরকার ১১৩ 

মতিবায় ৯৪.৯৫ 

মধুহ্দন দত্ত, মাইকেন ৫১-৭৭, ১০৪০ 
১০১ ১৩৯১ ১৪৪, ২৪৫১ ২৯৫) ৩১৩, 
৩২৮ 

মধুস্দনের অসম1গু কাব্য ৭৬-৭" 

মনোমোহন বনু ৯৫৪ ১২০-২১১) ১৬২, 
১৬৩১ ১৬৪১ ৩৩৩৩৯ 

মহাতাবটাদ ৪৮ 

"মহা প্রস্থান কাবা” ২৮৭ 

“মহাভারতের উপক্রমণিক।” ১৩৭ 

মহাহিন্দু সমিতি ১৬৮, ১৬৯ 

মহেশচন্দ্র ঘোষ ১৪৪ 

মহেশচন্জ্র হ।য়রতু ১৫৫ 

মহেশচন্ত্র শর্মা ৮১ 

মহেন্দ্রলাল সরকার ১৫৫ 

মাধবাচার্য ২১ 

মাধবেন্দ্র পুরী ২০ 

মাশম্যান ২৫ 

মালাধর বনু ২, 

মুক্তারাম বিদ্যাৰাগীগ ৪৭"৪৮ 

মুক্তাবাম সেন ১৪ 


“মুকুটোদ্ধার কাব্য? ২৭*-৭৯ 
মৃত্য বিগ্ালঙ্কার ৩৩-৩৪ 
মুগলুন্ধ ১২ 

মেকলে, লর্ড ১৪৬, ১৪৭ 
“মেঘনাদ বধ কাবা? ৫২০৬৫ 
“মেঘনাদ বধ নাটক ১১৮-১৯ 
মেটকাফ ১৪৭ 

'মৈথিলী মিলন? ১২৬ 
ম্যাক্সমূলার ৪৫ 

যদুনাথ ঘোষ ১৪৪ 

'যছুবংশ ধ্বংস” ৩৪৪ 

য/এ ৯৩-১৫ 

'্যাঁদবচন্্র বিষ্ঠারত্বগ ১২২ 
“যাদবনন্দিনী কাব্য* ২৮৪ 
যোগবাশিষ্ট গামাষণ ১৫ 
যোগেন্দ্র গুপ্ত ৯৬ 

যোগেন্দ্র চন্ত্র বস্থ ২৬২ 
যোগেন্দ্রনাথ ব্ছ্যাভূষণ ২৬৩ 
রধুনন্দন গোস্বামী ২৫, ২৬ 
বঘুনন্দন/ম্মাত/২*৯, ৪১৮ 
রখুনাথ ভাগবতাচার্ধ ২১ 
“রঘুবংশ+ ৪১৩ 

ররঙ্গমতী কাব্য” ৩৯৭, ৩০৮ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১ 
রজনীকান্ত গুপ্ত ২৬৫ 
রজনীকান্ত সেন ৮৭ 
রবীন্দ্রনাথ ৩৮২-৪০৯ 
ঘমেশচন্দ্র দত্ত ২৩৪-৩৮ 

'রাই উন্মাদিনী" ৯৪ 
বাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬১ 


নির্ঘন্ট ৪৩৭ 


রাখালদাম সরকার ১৩৯ 

বাজরষ্ মুখোপাধ্যায় ২৫৮ 

বাজফু্ঝ বু ৩৩৯৫০ 

রাজনারায়ণ গৌড় ১৫৫ 

রাজনারায়ণ বস্থ ৪১ ৫৩, ৫৮, ৬৩, 
৬৬) ১৩৯১ ১৪০১ ১৪৭১ ১৫০৯ ১৫৫৮ 
১৫৯১ ১৬০) ১৬৫-৬৯৪ ১৭৮ 

“বাজস্থয় যজ্ঞ? ৩৭৫ 

“রাজ! হুরিশ্ন্রের উপাখ্যান” ৭৮ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৮ 

বাধাকান্ত দেব ১৩৩ 

বাঁধামাধব ঘোষ ৩১ 

“রাবণ বধ কাৰ্য* ২৮১-৮২ 

রাবণ বধ”/নাটক-্গি বিশচন্দ্র/৩£৪-৫৫ 

রাবণ বধ"/নাটক-বিহারীলাল/৩৭২*৭৩ 

রামগতি চট্টোপাধ্যায় ৩২৫ 

রামগতি মুখোপাধ্যায় ২৬১ 

বামগোপাল ঘোষ ১৩৩ 

রামচন্দ্র মৃখুটি ২৯ 

রামচন্দ্র মুখোপাধা ১২৪ 

“বামচরিত”/অভিনন্ন/১৫ 

'রামচরিত'/সন্ধ্যাকর নম্দী/ ১৫ 

'রামচরিত মানস+ ৪, ১৩ 

'বামচরিত* ১৩৯ 

রামনারায়ণ তর্করত্ব ১২৪ 

“রাম বনবাস” ১৩৯ 

বাম বনবাস কাৰ্য” ৮৫ 

'বাম বিলাপ কাব্য* ৩৭৯-৮* 

রামতক্তি শাখা! ১৬, ৪৬৮ 

'বামভক্তির্সামৃত ২৬ 


৪৬৮ 


বামমোহন বন্দোপাধ্যায় ২৬ 

রামমোহন রায় ২৮, ১২৮ 
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জরি জারা 


ডঃ শিবপ্রসাদ হালদার বাংলা ভাষা ও স্মাহত্যের 
লব্ধপ্রাতচ্ঠঞ অধ্যাপক ॥ একাধক স্মাহত্য ও গবেষণা- 
ধম+ গ্রন্থের লেখক, বহু প্রবন্ধের রচাঁয়তা, "বাভম্ব 
সামায়কন ও সা'হত্ত পাত্রকার সংগে সংযুক্ত ডঃ হালদার 
সারস্বত সাধনাকে জদ্ববনের ব্রতকৃত্য 'হসাবে গ্রহণ 
করেছেন ॥ সামার়ক প্ান্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধরা?জ 
এবং প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিতাধারা 
নিয়ে রাচিত তাঁর গ্রন্থগ্ীল সুধশীসমাজ্ে সমাদৃত ॥ 


মুখ্যতঃ প্রাবান্ধক রুপে পারাচিত হলেও কাব 'হসাবেও 
তাঁর খ্যাতি ও প্রাতশ্ঠা আছে । মননশঙখ্লতা ও 


কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটাতে তাঁর কাঁবতা দুবোধ্য 
নয় । 


তাঁরশেব দশকে জন্মগ্রহণ করে € ১৯২১৯, ফলতা, 
২৪ পরগণা ) ও স্বাধশনতার অব্যবাহত পর্বে ও 
পবে হান্রজঈীবন আ'তবাহত করে ডঃ হালদার জাণতর 
সামাজিক ও সাংস্কাীতক ক্রমববত“নের চারত্রট 
সম্যকভাবে উপলাব্ধ করতে আগ্রহী । প্রথর ইতিহাস 
চেতনায় তন লক্ষ্য করেছেন সাহত্য হল জাতশয় 
জীবনের উপাচিত গমংশ* সংস্কাতি তার স্থায়ী উৎস, 
আর ইগতহাসের গাতরেখায় সংস্কীতিরও ঘটে 
রুপান্তর ॥ তাই সংস্কাতিকে বাদ গদয়ে সাহত্যের 
পঠন-পাঠন কখনই সম্পূর্ণ হতে পালে না। অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা ও সংস্কাতি পারিচষণর মধ্যেই ৎ. ত্র ?নরবাচ্ছম্ত 
শ্রম ও সাধনা যার ফলশ্রাততে রাঁচত এই গ্রন্থ 
“পোরাগণক সংস্কৃতি ও বহ্গসাহত্য” । 


